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প্রকাশকের নিরব ও 


কায়স্থ-পুরাণের প্রথম সংস্করণ ১২৮৫ সালে অর্থাৎ ৫* বৎসর পূবে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন কায়স্থের উপবীত গ্রহণের আন্দোলন 
অতি ক্ষীণভাবে চলিতেছিল । যিনি সর্বপ্রথঘ এই আন্দোলনের স্থষ্টি 
করিয়াছিলেন, তিনি আন্দলের রাজা ৬্রাজনারায়ণ রার | বৃন্দাবনে 
শ্লীরুষ্ণ-বি গ্রহের গলদেশে তিনি যখন রত্বহার পরাইতে গিয়াছিলেন তখন 
ভাহার যজ্ঞোপবীত ছিল না বলিয়া মন্দিররক্ষকগণ তাহাকে বিগ্রহ স্পর্শ 
করিতে দেয় নাই। লজ্জায় ও অভিমানে মম্মাহত হইয়া রাজা ফিরিয়া 
মাসিয়৷ তীথপধ্যটনের সংকল্প পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় জাতির শুদ্রত্বাপবাদ 
যোচনের জন্য এবং স্বাঁয় সমাজে ক্ষার্ধয়োচিত সংস্কার প্রবর্তনের জন্য 
বদ্ধপরিকর হইলেন । তাহার পর তিনি বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর 
দ্বারা কায়স্থের ক্ষত্রিয় সর প্রতিপাঁদক ব্যবস্থাপত্র লইলেন, পুত্রসহ উপবীত 
গ্রহণ করিলেন, এবং স্বজাতির দ্বিজন্ব প্রচারের জন্য “কায়স্থ-কৌস্তভ” 
নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন । , ইহা ১২৫১ সালের কথা। এই গ্রন্থখানি 
এখন একেবারেই ছুষ্প্রাপ্য । 

ইহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ঘটনাক্রমে এ গ্রন্থের একখণ্ড শশিভৃষণ 
নন্দী মহাশয়ের হস্তগত হয় । তিনি এই পুস্তক হইতে স্বীয় জাতি সম্বন্ধে 
নানা নৃতন তথ্য অবগত হইয়া স্বকীয় জাতিতত্ব আরও বিস্তৃতরূপে 
গবেষণা করিতে বত্ববান হন, এবং তাহার ফলেই “কায়স্থ-পুরাণ” নামক 
গ্রন্থের উৎপত্তি । 

এই গ্রস্থথানিও কায়স্থ-কৌস্তভের ন্যায় দুষ্রাপ্য হইয়াছে । ইহা! 
প্রকাশিত হইবার পর ১০১২ বৎসরের মধ্যেই বিক্রীত ও বিতরিত 
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হইয়া নিঃশেষ হইয়া যায়; দুঃখের বিষয় গত ৪০ বৎসরের মধ্যে ইহ! 
পুনমূ্দ্রিত করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই । সৌভাগ্যক্ৰমে, গতবৎসর 
বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার খ্যাতনামা প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবম্ম 
মহাশয়ের নিকট একখণ্ড “কায়স্থ-পুরাণ” দেখিতে পাই, এবং তাহা পাঠ 
করিযা উহা পুনমূদ্রিত করিতে মনস্থ করিয়া উক্ত প্রচারক মহাশয়ের নিকট 
সেই অভিপ্রায় জানাইবামাত্র তিনি ৬শশিভৃষণ নন্দী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র 
জাযুক্ত কণীন্দ্রভূষণ নন্দী, এবং পৌত্র শ্রীযুক্ত স্থরেন্দমোহন নন্দী মহাশয়- 
দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গ্রন্থখান্র দ্বিতীয় সংগরণ প্রকাশিত করিবার 
কথাবার্তা স্থির করেন, এবং তাহাব ফলে গত ২১ শে মে ১৯২৮ তারিখে 
উক্ত নন্দীমহাশরছয়ের সহিত সম্পাদিত এক চুক্তিপত্রমূলে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 
সংস্করণ ২২০০ খানি প্রকাশিত কবিলাম | কিন্ধ বহু চেষ্টা করিয়াও আমি 
বা মাখন বাবু উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংগবণ পুস্তক আর একখানি সংগ্রহ 
করিতে পারি নাই | তপন মান বানু তাহার নিজের সণতুরক্ষিত পুস্তক 
খানি ব্যবহার করিতে দেন। পুস্তকখানি আছ্যো পান্থ সংশোধিত হইলে এবং 
ছাপাখানায় যাইলে উহার যে কিকপ জার্ণ অবস্থ। হইবে, তাহা জানিয়াও 
তিনি স্বজাতির কল্যাণার্থ এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংঙ্গরণ প্রকাশিত হইবার 
জন্য নিজের বহু চেষ্টায় সংগৃহাত পুম্তকখানির মায়া ত্যাগ করেন। 
এজন্য আসি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । তাহ! ছাড়া, তিনি 
৬শশিভৃষণ নন্দী মহাশয়ের একটা জীবনী লিখিয়। দিয়া এই গ্রন্থের 
গৌরবরুদ্ধি করিয়াছেন । 

কায়স্থ-জাতিতত্বে সুপণ্ডিত স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার 
মহাশয় এই পুস্তকখানি আন্যোপান্ত সংশোধন করিয়। দিয়াছেন। তথাপি 
ইহ সকলের জানিয়া রাখ! উচিত যে, নিজে স্বতন্ত্রভাবে পুস্তক প্রণয়ন 
করা, এবং অপরের লিখিত পুস্তক সংশোধন করিয়া সম্পাদন কর! দুইটী 
পৃথক জিনিন। নিজে স্বতন্ত্রভাবে পুস্তক লিখিলে যেরূপ স্বাধীনতা 
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পাওয়া যায়, অপরের পুস্তক সম্পাদনে তাহ! পাওয়া যায় না, অনেকটা 
আড়ষ্টতাবে কাধ্য করিতে হ্য়। এই পুস্তকসম্পাদনেও বিগ্ালঙ্কার 
মৃহাশয়কে সেইরূপ অস্থবিধ। ভোগ করিতে হ্ইয়াছে। তাহাকে মূল 
গ্রন্থের ভাষার সহিত, বক্তব্য বিস্যের সহিত, এবং গ্রন্থকারের মনোবুক্তির 
সহিত, সামগ্তন্য রক্ষা করিয়া পুস্তকখানি সংশোধন করিতে হইয়াছে । 
বলা বাহুল্য, তিনি ইহ! রক্ষা করিতে কিছুমাঞ্জ ক্রটি করেন নাই। 

পুস্তকখানি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মুদ্রিত করিতে হইয়াছে । সেজন্য, 
স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ সংস্কত শ্লোকগুলিতে বৰ্ণাশুদ্ধি থাকা সম্ভব। 
পাঠকগণ কোন বৰ্ণাশুদ্ধি বা অন্ত কোন হুল দেগিলে তাহা অন্ুগ্রহ- 
পূর্বক আমাকে জানাইবেন | নিবেদন ইতি 


২৯ নং ভুজুরীমল লেন, | শ্রীবিভতিভূষণ মিত্র বন্মা, 


কলিকাতা । 
ZL সম্পাদক, কায় -পরিষৎ | 
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ইংরাজ শাসনের বন্ুপূর্কে মহাত্মা প্রভাকর নন্দী বংশ-সম্ভৃত কাশ্যপ 
গোত্রজ মৌল্যাধিপ রাজা রামচন্দ্র নন্দী মহোদয় পূর্ববন্গে দ্বীপ 
নগর স্থাপনপুর্দক বাস করেন। তাহার বংশধর জীবনকুষ্চ নন্দী, 
দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোমাল বাবুদের ফরিদপুর জিলান্তগত বন্দর- 
খোল। পরগণার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়। প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিপতি 
হইয়। কেক ঘর জ্ঞাতিসহ পদ্মা নদীর তীরবর্তী রস্থলপুর গ্রামে যাইয়া 
বাস করেন। তদবধি তাহার পৌএ জগন্নাথ ও রাধানাথ নন্দী পৰ্যন্ত 
উক্ত বস্থলপুরে বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। ১২৪৯ বঙ্গাব্দের 
৬ই আশ্বিন তারিখে ডাইয়ারচর-নিবাসী ব্রজমোহন বস্থর কন্তা 
আনন্দময়ী দেবীর গর্ভে এব" উক্ত জগন্নাথ নন্দী মহাশয়ের ওঁরসে 
শশিভুষণের জন্ম হয় । 

উক্ত ১২৪৯ সনে রন্থুলপুর গ্রাম পদ্ম! নদীর গভে নিমজ্জিত হওয়ায় 
উওয় জগন্নাথ ও রাধানাথ তাহাদিগের খুল্পতাত ভাতা ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর 
মাতুল জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ষ্টেশন ভাঙ্গার অধীন নওপাড়া 
গ্রামনিবাসী কালীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের যত্নে উক্ত নওপাড়1 গ্রামে 
মানীত হন। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার মাতুলবাড়ীতে এবং জগন্নাথ ও 
তৎ্কনিষ্ঠ রাধানাথ নন্দী পৃথক বাটা ও সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি 
করিয়। উক্ত নওপাড়। গ্রামে বসবাস করেন। কিছুদিন পরে উভয় 
ল্রাতা কলিকাতা৷ খাইয়া খিদিরপুরের অরফ্যান গঞ্জ ( Orphangun) ) 
বাজারে দুইখান! কাপড়ের দোকান করেন। তদনন্তর উক্ত খিদিরপুর 
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€ নং মুন্সিগঞ্জ রোডে গঙ্গার তীরবর্তী মহেশচন্দ্র মল্লিক বাবুদের অধান 
কতকটা ভূমিতে পত্তন হইয়া একটা বাসাবাটা নিশ্মাণপূর্বক দ্ুইভ্রাত। 
সপরিবারে একান্নে তথায় বাস করিতে থাকেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরে 
ভূকৈলাশের রাজ! সত্যশরণ ঘোষালবাহাছুরের পুষ্করিণীর উত্তরদিকে 
রাজারামপুর গ্রামে লাখেরাজ কিঞ্চিৎ জমি সহ একটা প্রাচীর বেষ্টিত 
দ্বিতল পাকাবাটা খরিদ করিয়া তাহ! ভাড়া দেন। এইবূপে উভয় শ্রাতি! 
স্থায়ীরূপে খিদিরপুরেই থাকেন । 

রাধানাথ নন্দী নিঃসন্তান এবং জগন্নাথ নন্দী মহাশয়ের শলি ₹ষ, 
একমাত্র পুত্র বিধায়,.শৈশবে শশিভূষণ বড়ই আদুরে ছিলেন । ততৎকালে 
উভয় ভ্রাতার অবস্থা উন্নত ছিল, ঈশ্বরচন্ধ নন্দা মহাশয় উক্ত অবল্ণাঃন 
গঞ্জ বাজারের ইজীরদার ছিলেন । তাহাতে বেশ আয় হইত এব 
তিনি রাজ! রাধাকান্ক দেব বাহাদুরের মনোহঠরপ্ুর কাছারার লগে 
ছিলেন । তীাহারই চেষ্টার শশিভষণ বাল্যকালে ভবানীপুরস্থ ইংর।জা 
বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এব তাহার পিতবিফোগ 
পযন্ত তথায় পাঠ্যাবস্থায় ছিলেন । 

১২৭০ সনে শশিক্ষণ নন্দী একবিংশতি বয়সে জেল! ফরিদপুরের 
অন্তর্গত মোচনা নিবাসী গুরুদাস ঘোষ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ 
করেন। এই বিবাহ মুন্সিগঞ্জের বাসায় হইয়া,ছল । এই সময় ঈশ্ববচন্ 
নন্দীর সহিত অরফ্যান সোসাইটীব নানাকারণ বশত: অসছাব 
হওয়ায় ১২৭১ সনে দৈব কর্তৃক অথবা অরফান সোসাইটাপক্ষীয় 
লোক কক রাত্রিতে এ বাজারে আগুণ লাগে । তাহাতে বাজাবেখ 
লোকদ্িগের বিশেষ ক্ষতি হয়, অনেক দালান কোঠা পর্য্যন্ত পুডিয়া 
যায়, সেই সঙ্গে জগন্নাথ নন্দী মহাশয়ের দৌকান দুই খানাও ভস্মসাৎ 
হয়। তদবধি অরফ্যান সোসাইটী এ বাজার খাস দখল করিয়া লয় । 
তৎকালে ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের 
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পিতা হরকুমার ঠাকুর বাহাদুরের অধীন ফরিদপুর জেলার থাকবস্ত 

জবরিপূর মোক্তারী কাধ্য করিতেন। তিনি দেশে আমিয়! কয়েক 
খণ্ড তালুক খরিদ করিয়া নওপাড়াতে বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত বসবাস 
কাঁরতেছিলেন। তিনি নিঃসন্তান বিধায় তাহার সম্পত্তি তদীষ 
ভাগিনের ইলিবপুর নিবাসা শ্রীধর গুহ মহাশয়ের পুত্র বনমালী গুহ 
ও জ্ঞাতি ভ্রাতৃত্ব শশিভূষণ ও মামাতো ভাতা বিপিন ও রজনী 
খোযকে ১২৭৭৯ সালের ১৭ই কাক উইল করিয়া দিয়া তাহার 
বসত্বাটার উপরে তাহাদিগকে স্থাপিত করিয়া ১২৭৯২৮শে কাক 
নএপাড। বাটাতে পরলোক গমন করেন | 

জগন্নাথ নন্দ৷ মহাশয়ের দোকান ভম্মসাৎ হইবার পর তিনি 
শশিভূষণকে খিদিরপুরে রাখিয়। সপরিবারে তার্থ পধ্যটনে গমন করেন। 
তথ হইতে প্ৰত্যাগমন করিয়। মহোৎসব আদি দেন এবং ১:৭২ সনে 
গঞ্ধাতারস্থ €নং মুনসীগঞ্জের বাসায দেহত্যাগ ক্রেন । পিতৃবিয়োগের 
পর শশিভষণ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আলিপুরের মুন্সেফ কোটে নাজিরী 
"দে নিযুক্ত হন। ১২৭৫ সনে তাহার স্ত্াবিয়োগ হয়। ১২৭৭ সনে 
বেশাখ মাসে তিনি উক্ত মোচন। গ্রামের ধাননাথ ঘোষ মহাশয়ের কন্ত। 
ইচ্ছাময়ী দেবীকে বিবাহ করেন । ১২৭৮ সনের ৬ই মাঘ শশাভষণের 
প্রথম পুত্র দ্বতীস্রমোহন মুণসীগঞ্জের বাসায় জন্মগ্রহণ করেন। 

১২৮১ সনে তিনি নাজিরী কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া, বঙ্গীয় কায়স্থ 
জাতি যে ক্ষত্রিয়বংশসস্তূত ইহার প্রমাণাদি সম্ধলনমানসে শাস্তগ্রন্ 
অধ্যয়ন করিতে আর করেন এবং পণ্ডিত ত্রাহ্মণদিগকে বাধিক বৃত্তি 
ধাধ্য করিয়। তাহাদের মধ্যে ছুইএকজনকে নিজ বাসায় রাখিয়! শাস্ত্রের 
তর্ক মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন। এই কাধ্যে তিনি ক্রমাগত চারি- 
বদকাল বাপিত থাকিয়। ১২৮৫ সনের বৈশাখ মাসে “কায়স্থ-পুরাণের” 
প্রথমভাগ প্রকাশ করেন । এ সন ১*ই আধাঢ় মুন্সীগঞ্জের বাসায় তাহার 
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দ্বিতীয় পুত্র ফণীন্দ্রভুষণের জন্ম হয়। ১২৮৮ সনের ভাদ্র মাসে “কায়স্থ 
পুরাণের” দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। | 


১২৯১ সনে জনৈক মাড়োয়ারী লাল! দ্বারক! প্রসাদ রায়ের এষ্টেটে 
তিনি মাসিক ২৫০২ টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া অধিকাংশ সময় 
পশ্চিম দেশে বাস করিতেন এবং তথায় থাকিয়া বিশেষ মনোযোগের 
সহিত উদ্দ ও নাগরী ভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি বহুবার 
পশ্চিমদেশস্থ হিন্দুর পবিত্র তীর্থ সকল দর্শন করেন এবং একদা মাঘ মাসে 
প্রয়াগে কল্পবাসী হইয়াছিলেন । ১২৯৪ সনে তিনি উক্ত কাজ পরিত্যাগ 
করিয়া খিদিরপুরে নবীন চন্দ্র আঢ্য বাবুদের এষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত 
হন, এবং মৃত্যুর পূব্বপর্য্যস্ত তিনি উক্ত কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। 

১২৯২ সনে তাহার রাজারামপুরের বাটী খিদিরপুর ডক্‌ কোম্পানী 
কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় মামলা মোকদ্দমার পর তিনি ৭৫০০২ টাকা ক্ষাতি- 
পুরণ প্রাপ্ত হন। ১২৯৪ সনের ২৪ বৈশাখ কনিষ্ঠ পুত্র গণেন্দ্রভূষণ 
মুন্দীগঞ্জের বাসায় জন্মগ্রহণ করে। এঁ সনে “ধর্শ্ম-নিগম” নামক ধর্শ্ 
বিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিক! প্রকাশ করেন ও তদবধি স্থানে স্থানে 
সভা সমিতি সংস্থাপন এবং ধন্ম বিষয়ক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন । 
১২৯৬ সালে প্রবানন্দ মিত্রের রচিত সংস্কৃত “মিশ্রকারিকা”র বঙ্গানুবাদ 
প্রকাশ করেন, এবং ফরিদপুর নগরে “আয্য কায়স্থ সমিত্বি” সংস্থাপন 
করেন। জজকোর্টের উকিল ৬€চতন্তরুষ্ণচ নাগ বশ্মী মহাশয় তাহার 
সম্পাদক ছিলেন। ১২৪৭ সনে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির উন্নতি কল্পে 
খিদিরপুরেও একটা “কায়স্থ সমিতি” স্থাপন করেন । ৬কিশোরী মোহন 
ঘোষ বন্মা মহাশয় এ সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং |তাহার বাসায় এ 
সমিতির অধিবেশন হইত । ১২৯৯ সনের আষাঢ় মাসে ফরিদপুর জিলার 
অন্তর্গত দত্তপাড়া নিবাসী গঙ্গাধর বস্ত্র বশ্মা মহাশয়ের প্রথমা কন্যার 
সহিত যতীন্দ্রমোহন নন্দী বন্নার বিবাহ হয়। এই বিবাহ “দেব বর্শা” 
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এবং “দেবী” শব্দ উল্লেখে বৈদিক মন্ত্রে ক্ষত্রিয়াচারে নিষ্পন্ন হয়। এ বর্ষে 
কান্ঠিক মাসে মুন্সীগঞ্জের বাসায় মহাসমারোহের সহিত কায়স্থ-বীজ- 
পুরুষ ৬শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ দেবের পূজা করেন। এ বর্ষে ১২ই অগ্রহায়ণ 
রাত্রি ছুই ঘটিকার সময় গঙ্গাতীরস্থ ৫ নং মুন্সীগঞ্জের বাসা বাটিতে 
নীরোগাবস্থায় শৌচাগার হইতে আসিয়া তাহার মাতা এবং পুনত্রগণকে 
ঘুম হইতে উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে “রাধা রুষ্ণ* বলিতে বলিতে পুত্রগণ প্রতি 
একবার সকরুণ দৃষ্টিপাতপূর্বক বারান্দ। হইতে দালানের সোপানোপরি 
বসিয়া পড়িলেন, অমনি তাহার আত্মা অমর ধামে প্রস্থান করিল। 
এই ঘটন। ৫1৭ মিনিট মধ্যে হইয়া'গেল। দুঃখের বিষয়, তখন তাহার 
পত্নী নওপাড়ার বাটাতে ছিলেন, তাহার সহিত শেষ দেখা হয় নাই । 
তাহার আছ্কত্য শ্রাদ্ধ মুন্সীগঞ্জ ও নওপাড়া উভয় স্থানেই হইয়াছিল। 
মহাত্মা শশিভূষণ নন্দী বম্মা মহাশয় অতি স্থন্দর পুরুষ ছিলেন। 
তাহাকে দেখিলেই বলিষ্ঠকায়, গাস্ভীর্য্যপূর্ণ, তেজন্বীপুরুষ বলিয়৷ অনুমিত 
হইত ; তিনি মৃছুভাষী, উচিতবক্তা, ক্ষমা ও ত্যাগশীল এবং নির্ভীক 
ছিলেন। তাহার মস্তকে একটা ক্ষুদ্র শিখা ছিল। তিনি প্রত্যহ গঙ্গ- 
শান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি যথানিয়মে করিতেন। আহিকাদির পর 
নবগ্রহস্তোত্র, ছুগীষ্টক, আগ্যা এবং অগঁলা স্তব পাঠ করিতেন । 
দুর্গোৎসরের কয়েক দিবস' নিজ বাসাবাটার একটা প্রকোষ্ঠ উত্তমরূপে 
পরিষ্কৃত করাইয়। অগগলবদ্ধ করত: দশতৃজার চিত্রপট সান্নিধ্যে ঘটস্থাপন- 
পূর্বক ধূপ, দীপ, নৈবেছা ও পুষ্প, বিল্বপত্র এবং ঘণ্টা বাদ্য দ্বারা 
যথানিয়মে নিজেই ষোড়শোপচারে মহামায়ার পূজা করিতেন । 


মৃত্যুর পূর্বে নন্দী মহাশয় রিজলী সাহেবের লিখিত ইংরাজী 
ভাষার জাতি ও সম্প্রদায় (Castes and Tribes of Bengal) পুস্তকের 
বঙ্গীয়কায়স্থসন্বদ্ধীয় বিষয়ের প্রতিবাদ লিখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পর ফরিদপুর “আধ্যকায়স্থসমিতি” হইতে তৎকালীন সম্পাদক 


Me 


চৈতন্তকষ্ণ নাগ বন্মা মহাশয়ের চেষ্টায় ১৮৯৩ সালে অর্থাৎ ১৩০০ 
বঙ্গাব্দে ইংরাজি ভাষায় রিজলীসাহেবের প্রবন্ধের প্রতিবাদ “Criticisms 
on Mr. Risley's Article” নামে মুদ্রিত হয়। 


তিনি ১২৯৫ বঙ্ধাব্দে ফরিদপুর “আর্ধ্যকায়স্থ সমিতির” মুখপত্র 
“আধ্যকায়স্থপ্রতিভা” নানী একখানি চ্রমাসিক পত্রিকা প্রকাশ 
করেন। তাহার মৃত্যুকাল পধ্যস্ত এ পত্রিকা পাচ বধ কাল চালিত 
হয় এবং মৃত্যুর পর চৈতন্কু্* নাগ, ব্রজেন্দ্কুমীর ঘোষ, অমৃতলাল 
রায় চৌধুরী এবং দীননাথ দাস বন্মা মহাশয়গণ দ্বারা আরও ছুই বধ 
কাল পরিচালিত হইয়া স্থগিত হয়। তদনন্তর করিদপুর-নিবাসী অবসর- 
প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন সরকার দেব বন্মা মহাশয় 
দ্বারা ১৩১৫ বঙ্গাব্দ হইতে পুনজ্জীবিত হইয়া উহা কিছুকাল পরিচালিত 
হইয়াছিল । 

মহাত্মা শশিভূষণ নন্দী বৰ্ম্মা মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয় প্রচারের জন্য 
বহু অর্থ নিঃস্বার্থভাবে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই কার্যে এতাধিক 
ব্যয় করিয়াছিলেন বে মৃত্যুকালে তাহার সমুদয় উপাজ্জিত অর্থ নিঃশেষিত 
হইয়। সামান্য কিছু দেনা হইয়াছিল । নচেৎ তাহার নাবালক পুত্রগণকে 
অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইত না । নন্দী মহাশয়ের দেনা এবং বাসাবাটার 
মালিক মল্লিক বাবুদের সহিত নানাবিধ মোকদ্দমাদির বায় বাহুল্যে 
তাহার জোত্ঠপুত্র যতীন্দ্রমোহন অধিকতর খণগ্রস্ত হন, অবশেষে ১৩০৪ 
সনে উক্ত মুন্সীগঞ্জের বাটী তাহার কোন চতুর আত্মীয়ের নিকট সামান্য 
মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। এইরূপে খিদ্দিরপুরের সহিত নন্দী 
বংশের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। যতীন্দ্রের মৃত্যুর পর শ শভৃষনের কনিষ্ঠ 
পুত্র ফণীন্ত্রভূষণ নন্দী বন্মা ও যতীন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্র এক্ষণে তাহাদিগের 
ফরিদপুরস্থ নওপাড়া গ্রামের বাটাতে বসবাস করতেছেন । 


শ্রীমাখনলাল ধর বশ্মা । 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা । 
প্রথম তাগ। 


যে শাস্ত্রবিধি (দ্রাণেনাপ্যদ্ধভোজনম্‌ ) অনুসারে কত জনকে সমাজ- 
ভ্ৰষ্ট ও অপদস্থ হইতে হইয়াছে, তাহা উল্লজ্ঘন পূর্বক এক্ষণে পূর্ণ ভোজন 
করিলেও কোন ক্ষতি না হইয়া বরং শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে; 
যে মহাত্মাদিগের নিমিত্ত হিন্দুসমাজ প্রাচীন কাল হইতে সভ্য বলিয়া 
পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, তাহারা এক্ষণে সমাজের অনিষ্টকারী 
স্বরূপে পরিচিত হইতেছেন ? যে তন্ত্র, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি 
ধ্বগ্রন্থের পূজা হইত, তাহা এক্ষণে কবিকল্পিত বলিয়৷ অগ্রাহ্থ হইতেছে; 
যে সকল খাদ্য শরীরের অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাজ্য ছিল, তাহা 
এক্ষণে পুষ্টিকর বলিয়৷ গৃহীত হইতেছে; যে সকল ব্যবহার ও 
নিয়ন অসভ্য বলিয়া কেহই গ্রহণ করিত না, তাহা এক্ষণে 
সভ্যতার আকর বলিয়৷ গণ্য হইতেছে । অতএব দেশ, কাল ও পাত্র- 
ভেদে যখন হিন্দুদিগের অবস্থার পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, 
তখন হিন্দুঃশাস্ত্রোক্ত জাতি লইয়! আন্দোলন করা অতি অকাধ্য বটে। 
কিন্ত এইরূপ পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইলেও অন্যদিকে তাহার বিপরীত 
ঘটনা ঘটিতেছে। যে সকল জাতির পূর্বপুরুষেরা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ 
(ক্ষত্রিয়) দিগকে অর্চনা করিতেন, যে সমুদ্বায় জাতির আদিপুরুষের! 
তাহাদের আগমনেগললগ্রীক্তবাসে কৃতাঞ্তলি পূর্বক “আপনার 
পদার্পণে আমার গৃহ পবিত্র হইল, আমার জন্ম সফল হইল” 
ইত্যাদি স্তব করিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন, যে সমস্ত জাতির পূর্বর- 
পুরুষেরা, ও স্থান বিশেষে বর্তমান পুরুষেরা, তাহাদের নিকট আজ্ঞাবহের 


৮৮৩ 


স্যায় দণ্ডায়মান অথবা দূরে উপবেশন করিয়া থাকিত ও থাকিতেছে, এ 
সকল জাতির অনেকে এক্ষণে আধ্যবংশজ বলাইতে ও উপবীত গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অতএব এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে 
যে জাতিদেবী হয়ত একেবারে অন্তহিত হইবেন, নতুবা আচগ্ডাল 
সমস্ত জাতিই উপবীত ধারণপূর্বক আধ্যবংশজ হইবেন । সুতরাং কোন 
জাতির মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অকাধ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । 

এক্ষণে হিন্দুদিগের চক্রবর্তী বাজ! নাই । সমাজপতিরাও আর 
সমাজের কর্তৃত্বকরণে সক্ষম নতেন। এতদ্বশতঃ উপবীত ধারণ সাধারণের 
ইচ্ছাধীন হইয়াছে ; কিন্তু উপবীত গ্রহণপূর্বক সামাজিক নিয়মান্ছসারে 
যদি উপবীত-বিহীন জাতিগণের নমন্ত অথবা বিধিবদ্ধরূপে নমস্কার 
প্রাপ্ত না হওয়! যায়, কিন্বা এ উপবীতশ্থত্র যদি সামাজিকরূপে শাস্ত্রসম্মত 
বলিয়া সাধারণতঃ গণ্য না হয়, তাহা হইলে উপবীতক্ষত্র মধ্যাদাদায়ক 
না হইয়া বরং উপহাসাম্পদ করিয়া তুলিবে, এবং এ স্তর সাধারণতঃ 
উত্তরীয়স্ত্র স্বরূপে গণ্য হইবে মাত্র। অতএব নৃতন যজ্ঞোপবীত 
লইতে হইলে সর্দ্ঘ সমাজপতি ও বিধিদাতাদিগকে একত্রিত করিয়া 
সর্ব সম্মতিতে উপবীত গ্রহণ করা কর্তব্য; কিন্তু এক্ষণে এইরূপ 
প্রত্যাশা করা ভ্রম মাত্র। এইজন্তই উন্নতাশয় বিশুদ্ধ হিন্দ-সমাজপতি 
স্তার রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর কায়স্থের উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে রাজা 
রাজনারায়ণের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই । 

প্রচলিত সামাজিক অবস্থার বিপরীতে উপবীত গ্রহণ করা বিদ্দপের 
স্বরূপ গণ্য হইলেও কালক্রমে তদ্বারা স্থমহৎ ফললাভের সম্ভাবনা 
আছে। হিন্দুগণ স্বজাতীয় ধশ্মগ্রন্থ, রীতি, নীতি ও প্রাচীন বিবরণ 
পরিজ্ঞাত হইবার যত্ব পরিত্যাগ পূর্বক নিরবচ্ছিন্ন ইউরোপ খণ্ডের 
বিবরণ অন্থশীলন করণার্থ দেহ ও মন সংলিপ্ত করিয়! যেমন স্বদেশীয় 
সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ হইতেছেন, তদ্রপ যে সকল অনাধ্য উপবীতস্থাত্র ধারণ 


use 


করিতেছেন, ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হইলে তাহারা আধ্যবংশজ 
বলিয়া "পরিগণিত হইবেন এবং প্রকৃত আধ্য বংশজগণ উপবীত না 
থাক! হেতু অবশ্যই অনাধ্য বংশজ বলিয়া অনাচরণীয় হইবেন। ইহার 
নমুনা এক্ষণ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । যাহা হউক, পূর্ববরীতি 
পরিত্যাগ পূর্বক উপবীত গ্রহণ করিলে যে ইষ্ট ও অনিষ্ট ঘটিবার 
সম্ভাবনা, তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইল মাত্র । এতৎসম্বন্ধে এই গ্রন্থের 
কোন সংস্রব নাই; কেবল কায়স্থ জাতির প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ 
করাই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য । 

ইতিপূর্নো মহারাজা ৬রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর ব্রহ্মকায়স্থের 
তাহাদের উপনয়ন সংস্কার পুনঃ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ 
রাঢশরেণীয় কায়স্থের সমাজপতি স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের 
নিকট কৌস্তভ স্থাপন করিয়া তল্লিখিত মত প্রচলিত হইবার প্রস্তাব 
করেন। কিন্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে কায়স্থগণ সমাজে ব্রাহ্মণ 
দিগের অধস্তন আসন ব্যতীত উচ্চতর আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন 
না, উপবীত-বিহীন হইয়াও তাহারা এরূপ আসন প্রাপ্ত হইয়া 
আসিতেছেন, স্থতরাং প্রচলিত প্রথার অন্যথায় উপবীত গ্রহণ করিলে 
তদতিরিক্তঃকিছুই হইবে না, বরং উপহাসাম্পদ হইতে হইবে, ইত্যাদি 
কারণে উন্নতমনা ও দূরদর্শী মহাত্মা রাজ! রাধাকাস্ত দেববাহাদুর এ 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। এতৎ-প্রযুক্ত রাজা রাজনারায়ণ আপন 
উদ্দেশ্তসাধনে কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি ও তাহার 
পুত্র সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ পূর্বক উপবীত্ত্র ধারণ করিলেন । 

যখন উল্লিখিত কারণে কৌস্তভের মত সাধারণত: প্রচলিত হইতে পারিল 
না, তখন তদ্বিদ্বেষী কেহ কেহ এর গ্রস্থোক্ত বিষয় অশাস্ত্রীয় বলিয়। তদ্বিরুদ্ধে 
“কায়স্থ-দীপিকা? প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


u 
পপ 


প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল, ‘কুলপীয়ুষপ্রবাহ’ প্রবাহিত 
হইয়া এ সকল গ্রস্থকর্তাদের ভ্রম তিরোহিত করিয়া দিয়াছে। তদবধি 
কৌস্তভের প্রতি আর কেহ আক্রমণ করে নাই । স্থৃতরাং সাধারণের 
হৃদয় হইতে কৌস্তভ অন্তধান হইয়াছিল। 

কয়েক বৎসর অতীত হইল, ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামস্থ 
কতিপয় কায়স্থ এ কৌস্তভের নীত পাতি অঙ্কসারে উপবীত গ্রহণ 
করিয়াছেন। জনরব এই যে, এ উপলক্ষে সোমপ্রকাশের বিজ্ঞতম 
সম্পাদকের বাদান্বাদ হইয়াছিল। অমনি ঘোষিত হইল, কাহারই 
কায়স্থ। “কুলপীযুষপ্রবাহ” যে সকল বিপক্ষ গ্রন্থের উত্তর প্রদান করিয়া 
নিরস্ত করিয়াছে, মালপাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্্র গোস্বামী মহাশয় 
আবার এ সকল গ্রন্থের লিখিত তর্ক পুনরবলম্বন পূর্বক তাহা 
স্বকপলোখিত পাগ্ডিত্যবিলাস স্বরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া নানাবিধ ভ্রুকুটা 
সহ কায়স্থকে অধম শূদ্র নির্ণফ্ করিয়া “কায়স্থ-সদেগাপসংহিতা” প্রকাশ 
করিরাছেন। তাহার পর “দাতিসিত্র' অর্থাৎ সমস্ত জাতির সূর্য্য উদয় 
হইয়া কৌস্তভকে নিপ্রভ করিবেন বলিয়া বশ্বাড়ম্বর পুর্নক ঘোর 
আস্ফালন করিয়াছেন। এতদ্র্শনে মনোমধ্যে উদয় হইল যে, কায়স্থ 
জাতি এ সকল গ্রন্থের লিখিত মতে প্রক্ৃতার্থে হীন জাতি হইলে কি 
প্রকারে সমাজে এতাধিক উচ্চতর আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন ?, যখন এই 
উনবিংশ শতাব্দীতেও সামান্য টোট! উপলক্ষ করিয়া রক্তে ভারত প্লাবিত 
হইল, তখন বিশুদ্ধ হিন্দুধম্ম প্রচলিত থাকিবার সময় হইতে ব্রাহ্মণ 
ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত জাতি কি নিমিত্ত অবনত মস্তকে এই 
জাতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পূর্বক ইহাদের পৃষ্ঠভোঁজী হইল? কি 
নিমিত্তই ব| হিন্দুরাজগণ, সমাজপতিগণ ও ধশ্মবিধায়কগণ খন্যান্ত স্পর্শায় 
জাতিকে উপেক্ষা করিয়া এই জাতিকে ব্রাহ্মণের অধস্তন অর্থাৎ ক্ষত্রিয়- 
দিগের সমান আসন প্রদান করিয়াছেন? এই বিষয় সকল চিন্তা করিয়া 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৭ 


বলিলেনু-_রে স্ৃষজ্ঞ, আমি বিনা নিমন্ত্রণে এই সভায় উপস্থিত হ্ইয়াছি, 
তুমি বিপ্র এবং ক্ষত্রিয়দিগকে বরণ করিয়াছ, চক্ষু থাকিতেও তুই আমাকে 
দেখিতে পাস্‌ নাই ; তোর যজ্ঞ ভ্র্ট এবং শ্রী অস্তহিত হউক ৷ স্কৃতপা 
ক্রোধান্ধ হইয়া রাজার নিকট এইরূপ বলিতে লাগিলেন। বিপ্র-মুখ- 
নিঃস্থত এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থযজ্ঞ ভীতমনে বলিলেন, হে বিপ্র, 
হে পুরোহিত, তে অঙ্গিরা, এই সমাগত ব্যক্তি কে? কি কারণেই ব! 
ইনি আমাকে সভামধ্যে “রে” বাক্যে সম্বোধন করিলেন, এই সকল 
বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বলুন । 

এই বলিয়া রাজা সুতপা খধিকে বরণ করণ জন্য অর্থ, পষ্টবস্ত্র ও 
স্বর্ণ অঙ্গুরীয় প্রভৃতি আনয়ন জন্য জনৈক ক্ষত্রিয়কে অন্রমতি করিলেন । 
এ ক্ষত্রিয় রাজাদিষ্ট বস্তু আনয়নাথ কোষমন্দিরে গমনপূর্বক তাহার 
অবস্থ। দর্শনে ন্পতিসমীপে প্রত্যাগমন করিয়। বলিল, মহারাজ! 


খতো গচ্ছেচ্চ স্বাং কাস্তাং মুদা কালঞ্চ পাতয়েং 
কালীং কালাদিকং বাপি জপেদ্িপ্রো নিরন্তরম্‌ ॥ 
স্বয়ং স্বভাবতে। নুণাং ক্ষত্রাদীনাং শিবং বচঃ। 
বক্তব্যং চেন্ন গৃহুন্তি বিপ্রহানি ন তত্ক্ষতিঃ ॥ 

ব্রাঙ্মণ্যবাচ। ক্ুমান্ত্ং তে কান্ত স্থবিপ্রত্বং ধব ত্বয়ি । 
তিষ্ঠটত্যেব চিরং বিপ্র তেইন্তৌ মে মরণং শিবম্‌ 
কাংশ্যকক্ষণবলয়ৌ সঙ্গিনৌ মে মৃতাবধি ॥ 

স্বতপা উবাচ । প্রিয়ে তে হাধুনা তীব্রং ধনান্তঃকরণং সদা | 
বিনা নিমন্ত্রিতেনাপি গত্বা চানীয়তে ধনম্‌ ॥ 
ইত্াক্ত | স্থতপাঃ কাস্তাৎ গত্বা রাজসভাং প্রিয়ে । 
রাজ্ঞং স্থযজ্ঞং বচনং প্রোবাচ নুপতিৎ দ্বিজঃ ॥ 


১৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


আপনার কোষমন্দির অতি বিচিত্র অবলোকন করিলাম । তন্মধ্যে 
কোন দ্রবা নাই, কেবল ভন্ম তণাদি দুষ্ট হইল। এতচ্ছ_বণে রাজা 
বিস্মিত টি পুরোহিতকে বলিলেন, হে পুরোহিত, হে বিপ্র, আপনি 
হাহা করিয়াছেন তাহাই হইয়াছে, আমার কি অপরাধ, বলুন । 
হে প্রভু, ব্রাহ্মণ (কেন শাপ দিয়া চলিয়া গেলেন ? সংবাদ আসিয়াছে, 
7. ন্দির শূন্য, তন্মধো ধন নাই, কেবল ভম্ম তৃণাদি রহিয়াছে । 
অঙ্গিরা ইহ্য শ্রনির। বলিলেন, স্তপ। যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, 
তথায় গমন করুন । হে দ্রগেঁ, অতঃপর রাজা গল্দেশে স্বণকৃঠার বন্ধন 
করিয়া দ্বিজগণ সহ শুতপার নিকট গমন করিলেন । ঙ্গিরার্দি দ্বিজগণ 
স্তুপ সমাদে যাইয়া স্ব করিতে লাগিলেন । নাছ ০ 


বে ক্তমজ্জ বিনাহ্বাইনরগচ্জৎ তে সভামতম্‌। 
বিপ্রাণাং বরণঃ রাজন্‌ ক্ষথিয়াণাং তেব চ। 
কত তদি নাহং বে তয় দুষ্টঃ ব্চক্ষুম। । 
ভষ্টে। ভবভ তে বজ্ঞঃ শ্রীশ্চ যাতৃ স্বলান্তরম্‌ 


বিচপ্রো নি কতবান রাজ! ভীতেন মনসাব্রবাঁৎ ॥ 

হে পুরোহিত ভে বিপ্র হেহলিরোহইসৌ গতঃ স কঃ । 
রে উত্যক্ত সভামধো বৃত্তান্ত বদ বিস্তরাৎ ॥ | 

হদং ক্রবন্থ রাজানৎ কুর্ববন্থং বরণঃ মুদা । 

নৃপাজ্ঞয়া ক্ষত্রিয়োঙ্থ” পট্টাদিবস্্রসংকুলম্‌ ॥ 
স্বর্ণান্ধরায়কমপি চানেতৃং গতবান্‌ হি যঃ | 
কোষমন্দিরমালোক্য রাজান্তং শীস্রমারয়ন্‌ ॥ 
হতারবাীচ্চ হে রাজন্‌ চিত্রন্তে কোষমন্দিরম্‌ | 
কিঞ্চিচচ বস্থ দৃষ্টং ন দষ্টং ভস্মতৃণাদিকম্‌ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ । ১৯ 


কিঞ্চ্নিষ্থরে থাকিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। অন্নির! প্রভৃতি দ্বিজগণ 
বলিতে লাগিলেন--হে ভৃদেবশ্রেষ্ট, জগতীতলে আপনি কেবল আমাদের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । হে উদেশজৎ ৷ রাজার মঙ্গল £এবং আমাদের মান 
মাপনার নিকট প্রার্থন। করিতেছি । আপনি দেবতা, আপনি দেবজ্ঞ, 
আাপনি পণ্ডিতগণের ৪ পণ্ডিত । আপনি দয়াবান্‌; আমাদিগকে দয়া 
করুন। হে শেষের শ্রেষ্ট, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ব্রহ্ম, 
আপনি ব্রহ্মঙজ্ঞ, আপনি ব্রাঙ্গণেশ্বর এবং মানদাতা | তে উমেশত্ধং ! 
রাজাব মঙ্গল এব" আমাদের মান আপনার নিকট ভিক্ষা চাভিতেছি | 

রাছ। স্তববঙ্ছ বলিতে লাগিলেন, “হ নাথ, হে প্থিবার ঈশ্বরের , 
ঈশ্বর, হে ধশ্মকম্মবিধারক, আপনি সন্দবর্ণের ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার 


শ্রটভ্ৃতং বিশ্বিতে। রাজা ব্রবাচ্চৈতৎ পুরোহিতম্‌ । 
০ পুরোহিত বিপ্র ভর রুতবান্‌ বত্চ্চ তং ॥ 
কোহপরাধোহস্থি মে বিপ্রঃ কথং শপ্চ। গতঃ প্রাভে। 
/কাষমন্দ্রাদাগতা সংবাদং দভ্তবানিমম্‌ ॥ 

কোষে নাস্তি ধনং রাজন্‌ দষ্টং ভস্মতৃণাদিকম্‌ ; 
শ্রড্রৈতদঙ্গিরা*কতে সুতপা যত্র তং পট ॥ 

ভতে। দুগেঁ স রাজ! চ তুণং স্বণকুঠারকম্‌ । 

গলে বদ্ধ। দ্বিজকুলৈগঁতবান্‌ স্তপোহস্তিকম্‌ ॥ 
মঙ্গিরাদিদ্বিজাঃ সনদে তত্রাটা ভৃতপোদিজং | 


নট 


তিঞ্চক্রুঃ স রাজা চ দরস্থে। ভক্তিতোহন্তবীতৎ ॥ 


মঙ্গিরঃপ্রভ়তয় উচ্‌ঃ। 
ধ্রামরবর প্রাজ্ঞ নে বরস্থং ধরাতলে । 
রাজ্ঞ: শিব" নে। মানত ভদ্যাচামহ উম্েশজত ॥ 


২০ কায়স্থ-পুরাণ। 


করি, আপনার চরণান্থজ বন্দনা করিতেছি ৷ হে ব্রহ্ধণাদেব, হে নাথ, 
হে পৃথিবীর দেবতা, হে প্রভো, আমাকে কৃপা করুন: আপনাকে 
নমস্কার করি, আপনার পাদপন্বে প্রণত হই । আপনার পূজা, আপনার 
স্বতি, আপ্নার ধান, কিছুমাত্র অবগত নহি, আমি মূঢ়, আমাকে 
রূপা করুন । 

স্তপ। বলিলেন_হে বিপ্রগণ, কি কারণে আমার স্তব করিতেছে , 
হে রাজন্‌, কি কারণে আমার স্তি করিতে ; যাও, সুখ এবং মঙ্গল 
সহকারে গোমেধ যজ্ঞ সম্পরণ কর। শিতপার বাক্য শ্রবণে রাজা সন্তষ্ 
হইলেন এবং ভক্তিসহ কুতাঞ্জলিপুটে এই উত্তম বাকা বলিলেন_-আপনি 
আমার নিমন্ত্রণ 'এবং উত্তম ভোজাসকল গ্রহণ করুন। আমার সহত্র 


দদবস্থং দেবভাজ্ঞস্বং পগুতানাঞ্ক পণ্ডিতঃ | 

দয়ালে। নে। দয়স্ব ত্বং নমন্তে বরতো বর ॥ 

ব্ৰহ্ম ব্রহ্মজ্ঞ এব ত্বং ব্রাহ্মণেশ্বর মানদ | 

রাজ্ঞঃ শিবঃ নে মানং ত্দ্যাচামহ উমেশহৃং ॥ 
স্থযজ্ঞরাজ উবাচ । হে নাথ হে ধরেশেশ ধশ্মকন্মবিধায়ক । 

বণেশ্বর নমস্ত্বভ্যং বন্দে তে চরণান্থজম্‌ ॥ 

“হ ব্ৰহ্মণ্যদেব হে নাথ হে ধরামর হে প্রভে। | 

কুপাৎ কুরু নমস্তভাং প্রণমামি পদং তব ॥ 

নাহ’ জানামি তে পূজাং নাহং জানামি তে স্বতিম্‌ । 

নাহং জানামি তে ধ্যানং মূঢ়: মাং কপয়া দয় ॥ 
স্তপ। উবাচ । কিমর্থধ স্থথ হে বিপ্রাঃ কিমর্থং স্তৌষি হে নুপ । 

গচ্ছ যাথ মখং গাবং ক্রথেন শিবদং কুরু ॥ 

শ্রত্বেতি স্থতপোবাকা স্থযজ্ঞঃ ভখমানসঃ । 

রুতাগ্চলিপুটো রাজা চাব্রবীদিদমুত্তমম্‌ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। ২১ 


অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি সহম্র দোষে দূষিত, অযুত রজতমুদ্র! 
গ্রহণ ,করুন, আমাকে অন্তগ্রহ করুন। আমার সভাস্থিত দ্বিজগণ 
বলিয়াছেন, আপনি অসাধারণ পণ্ডিত, এবং অসীমগুণসম্পন্ধ , ইভ। শ্রবণ 
করিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি । হে নাথ, অপরাধ মাজ্জন। করুন; 
আমি একটা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি । আমার সভাস্থিত বিপ্রগণ অন্তগ্রহ 
পূর্বক এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই । প্রশ্ন এই, ঘোর কলি আগতত্রায়, 
তৎকালে বিপ্রসেবা কে করিবে ? এই বিষয় অবগত হইয়া লোকান্তরিত 
হইতে পারিলে আমার পক্ষে মঙ্গল হয়। তচ্ছ,বনে সৃতপা 
অন্ুগ্রহপূর্বক নূপবরকে বলিতে লাগিলেন তে বজ্ঞ, তুমি নুপশ্রেষ্ঠ 
এবং দ্বিজপ্রিয়। দেখ, এই যাহার! ব্রাহ্মণের ভত্যকপে আসনাদি 
শিরে ধারণ করিয়াছে, তাহারা ঘোর কলিতে দ্বিজসেবক হইবে, 
তাহারা যসীশ কায়স্থ, ব্রাঙ্মণকে ব্ৰহ্মজ্ঞান করিয়। থাকে, মহাবিদ্যার 
উপাসক এবং গুণে ক্ষত্রিয়ের সদৃশ | কলিযুগে ক্ষত্রিয় বৈশ্বের 


পাশ —a—— ——— পেস্ট সী 


রাজা উবাচ। নিমন্ত্রণন্ধ বিপ্রেন্দ ভোজাঞ্চ সকলোত্বমম্‌ । 
গৃহণাপরাধপাহম্রং মে ক্ষযন্ব কৃপাং কুরু ॥ 
অপরাধসহশ্রাণি রতবানহ্মব্যয় । 

গৃহ মদ্রাজতীংঃ মুডামযুতাং মাং রুপাং কুরু ॥ 
মৎসভাস্থদ্বিজা হোতে প্রোচুঃ পাণ্ডিত্যমন্ভুতম্‌ । 
গুণাংশ্চ তে বন্ৃবিধান্‌ শ্রুত্বাভং স্তখমানসঃ ॥ 
ক্ষত্বাপরাধং মে নাথ প্রশ্নমেকং ব্রবীষি চেৎ। 
মৎসতাস্থবুধঃ কোইপি কুর্ববন্‌ ব্রবীতি ন রূপাম্‌ ॥ 
আগচ্ছতি কলির্ঘোরস্তত্র কে ভক্তিতে। দ্বিজান্‌ । 
অঙ্চি্বস্তীতি শ্রত্ব। মে বরঞ্চ মরণং শিবম্‌ ॥ 
শ্রত্বৈতৎ স্থতপা বিপ্রোইব্রবীচ্চ সদয়ো নুপম্‌ ॥ 


২২ কায়স্থ-পূরাণ । 


অভাবে কায়স্থজাতি বিপ্রভক্তিশীল এবং বিপ্রের মর্যাদা রক্ষক 
হইবে । তাহারা বিপ্রপ্রিয়, বিপ্রভক্ত ও বিপ্রের মধ্যাদাপ্রদ হইবে । 
তাহারা মহাবিষ্কা প্রাপ্তিহেতু কলিযুগে ক্ত্রিয়কাধা করিবে । তাহারা 
মসীর ঈশ্বর বলি! মসীশ-সংজ্ঞাধারী। বিপ্রমৃন্তি ব্রন্মের পাদাংশ 
হইতে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়। হে স্বযজ্ঞ, তাহার! 
মঙ্গলমতি ও কায়স্থসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে! ত্রতপার প্রমুখাৎ এই সকল 
বৃত্তান্ত অবণ পূৰ্বক স্ধজ্ঞ নরবরের প্রেমাশ্র নিগত হইতে লাগিল, 
এবং নূৃতা করিতে করিতে তিনি রুতাঞ্জলিপুটে বলিলেন হে খষে, 
অতঃপর আমার মৃতা হইলেও মঙ্গল, যেহেতু ক্ষত্রিয়হীন কলিযুগে 
আপনার ন্বজাতীয়গণের কিসে সুপ হইবে তাহ! শুনিলাম। তখন 
স্থতপা মপুর বাক্যে রাজাকে বলিলেন, হে ক্রধজ্ঞ, তৃমি অতি স্থমতি, 
তোমার ন্যায় বিপ্রপ্রিয় আর নাভ । ব্রাহ্মণদের মানদান হেতু তৃমি 
শ্রেষ্ঠমতা প্রাপ্ত হতীবে। 


স্তপা উবাচ । হে স্ুবঙ্ঞ নুপশ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্মণাতিপ্রিয়ো নুপ । 
পশ্যৈতান্‌ বিপ্রভৃত্যাং স্ুমাসনাদিশিরোধুতান্‌ ॥ 
এতদেঘারকলাবেতে ভবিয়ান্ছি দ্বিজাচ্চকাঃ । 
জাত্য। মসীশাঃ কায়ন্ত৷ ব্রাহ্মণেশ্বরমানসাঃ ॥ 
মহাবিদ্যোপাসকাশ্চ গুণতঃ ক্ষান্রয়োপমাহ । 
কলোঁ হি ক্ষত্রিয়াভাবাৎ বৈশ্যাভাবাচ্চ সুব্রত ॥ 
এতে ভক্তা! ভবিস্তন্তি বিপ্রাধানাসহিষ্ণবঃ । 
বিপ্রপ্রিয়! বিপ্রভক্তা বিপ্রমানপ্রদা যতঃ ॥ 
মহাবিগ্যাপ্তিতশ্চৈতে ক্ষত্ৰকশ্মক্বৃত: কলৌ । 
মস্যা এবেশঃ স ইতি মসীশ ইতি সহজ্ঞকঃ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। 


হ্যজ্ঞ বলিলেন, হে নাথ, হে বিপ্র, আমার পিতৃদেবের প্রমুখাৎ 
ব্রাহ্মণ জঃতির মহিমা যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, রূপ! করিয়। তাহা শ্রবণ 
করুন। বেদে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে জানেন, অন্য জাতি জানে 
না। বিপ্র সতত ব্ৰহ্মজ্ঞানী, নতুব! তাহাকে ব্ৰাহ্মণ বলা যায় ন!। 
বিন! প্রার্থনায় যে ব্রাহ্মণ পরোপকার করেন এবং আপন উচ্ছামত 
ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির মঙ্গল জন্য আশীর্বাদ করিয়া থাকেন তিনিই 
সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, এবং এ কাবাই ব্রাহ্মণ ভাতির লক্ষণ হইতেছে । ব্রাহ্মণের 
আজ্ঞা এবং বচন যিনি গ্রহণ এবং পালন ন! করেন, গ্ুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘনের 
পাপ তাহার শরীর স্পর্শ করিয়। থাকে । পিতা এই সকল বলিয়াছেন । 
পিতা আরও বলিয়াছেন, সেই দীপ্রিশালী ব্যক্তিগণ যাহারা বশীকরণ 
প্রভৃতি ও স্বষ্টি, স্থিতি এবং লয় করিতে সমর্থ তাহারাই বিপ্র। কষ্ট 


শিপ ৭: পিস পপর লা 


ব্রহ্মণো ণা বিপ্রম্তেসত পাদাধশে স্বস্তি ত তং । 
কামস্থ! ইতি সংজ্ঞাঃ স্্াঃ স্বণজ্ঞৈযাং শিবা মতিঃ ॥ 
শর হতৎ সকলং বাজ৷ বৃত্তান্তং স্ুতপোষমুপাৎ । 
প্রেমাশ্রভিনু'ত্যকারী ক্রতাঞ্চলিপুটোইব্রবীহ ॥ 
রাজ! উবাচ । ইতঃ পরমুষেহহঞ্চেং অ্রিয়ে তদপি মচ্ছিবম্‌ । 
শ্রুতং যত্তব জাতীনাং ক্ষত্রহীনকলৌ স্রখম্‌ । 
| ততোহতিতুষ্টঃ স্বুতপা উবাচ মধুরং নুপম্‌ । 
স্যজ্ঞ স্ুমতিস্থং হি তত্তো বিপ্রপ্রিয়ো ন হি ॥ 
মানেন বত্রাহ্মণানাং হি বরঞ্চ মরণং নায়েঃ ॥ 
স্থযজ্ঞ উবাচ। হে নাথ স্বতপো বিপ্র শ্রুতং যন্মেইলরুণ্ম,থাৎ 
কৃপয়া! শৃণু তৎ সৰ্ব্বং তে জাতেম্মভিমানমু ॥ 
ব্ৰাহ্মণো ব্ৰহ্ম জানাতি নান্তজাতিরিতি শ্রুতিঃ 
ব্ৰহ্মজ্ঞানী সদা বিপ্রো ন চেদ্বা ক্গণসংজ্ঞকঃ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। 


জ্ঞান না করিয়া সাধ্যমত যিনি যাহ! দান করিবেন, বিপ্র আনন্দের সহিত 
তাহাই গ্রহণ করেন, ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। বিপ্রগণ কখন কাহারও 
নিকট কপটতাচরণ করেন না, এবং বিনাপরাধে কাহাকেও অভিসম্পাত 
করেন না । হিংশ্রকের প্রতি হিংসা, শঠের প্রতি শাঠ্য, সর্ববদ| সরল 
ব্যবহার এবং ইন্দিয়কে বশীভূত রাখা, সর্বদা দয়াপরতন্ত্র হওয়া, ইহ! 
বিপ্রের লক্ষণ, অতএব হে পুত্র, ভয় ও ভক্তিসহকারে বিপ্র সদ! পুজা, 
পিতা আমাকে এইরূপ বলিয়াছেন। কটুক্তি করিয়। গ্রহণ করিলে 
বা আন্তরিক কষ্টের সহিত দান করিলে সেই ব্রাহ্মণ ছুঃখভাজন 
হইবেন, দাতারও মঙ্গল হইবে না। দাতার বিত্তশাঠ্য এবং 
গ্রহণকারীর গ্রহণশাঠ্য এই তুই কাধ্য উভয় পক্ষেই কর্তব্য নহে। 
অতএব হে আত্মজ, শ্রবণ কর, বলিতেছি । শাস্ত্রসম্মত বিপ্রাঙ্চন। 
সাবধানে করিবে, আঘাত করিলে বা বন্ শাপ দিলেও ব্রাহ্মণের 


বিন। 'প্রযুক্তিং যো বিপ্র উপকারী স্বয়ং ভবেং । 
আশীঃ করোতি ক্রতে চ ক্ষত্রাদাীনাং শিবং বচঃ ॥ 
স এব সাক্ষাদ্বদ্ধেতি বিপ্রাণাং জাতিলক্ষণম্‌। 
রি যে ন গৃহ্নন্তি ba চ॥ 
জ্ঘনং পাপং স্পশেন্তেষাৎ শরীরতঃ | 
৬ সকলং চোক্তং যে চ সন্দীপ্তজাতয়ঃ ॥ 
ীকারাদি সকল কষ্টিস্বিতিলয়ঞ্চ যং । 
শরুুবন্তি ভি কর্তূং তে বিপ্রাঃ পিত্রেভি চোক্তমু । 
বিনায়াসৈমু্দ। যে! যৎ বিপ্রায় শক্তিতে দদেৎ । 
মুদা তদেব গ্ুহ্গাতি বিপ্রাণামিতি লক্ষণম্‌ ॥ 
কেষামপি ন কাপট্যং কুরুতে ত্রাঙ্গণঃ ক্কচিৎ। 
বিনাপরাধৈর্ণ শপেদিতি তজ্জাতিলক্ষণম্‌ ॥ 


পা শা সপ স্পা 


কায়স্থ-পুরাণ । ১৫ 


সহিতৃ দ্রোহ করিবে না। হে স্রতপোনাথ, পিতা ষেরূপ বলিয়াছেন 
তাহ! নিবেদন করিলাম। আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মস্বরূপ ; এখন যাহা ইচ্ছা 
হয় করুন । স্তুতপ! এই সকল শ্রবণ করিয়া সাদরে বলিলেন, হে রাজন্‌, 
আপনার অভিলাষান্তুরূপ বর গ্রহণ করুন | 
স্বযজ্ঞজ নিবেদন করিলেন, হে খষে, আপনার বরে এক্ষণে আমার 

কোন উপকার দর্শিবে ন, যজ্ঞ সমাপন হইলে পরশুরাম আমার মস্তক 
ছেদন করিবেন । স্তপা বলিলেন, তুমি সুখে যজ্ঞ সমাধান করিয়! বিন্ধা 
পর্বতের নৈখখতদিকে গমন কর, সেই দিকে ন্বর্দদা-নদী মধ্যে দ্বাদশক্রোশ- 
পরিসর এক দ্বীপ প্রাপ্ত হইবে, তথায় বসতি কর , পরশুরাম তোমার 
মন্তক ছেদন করণাথ তথায গমন করিলে, চক্ষহীন ভইবেন | তৃমি 
হিংস্রে ভবতি হিংভ্রঃ স শঠে শাঠাৎ সমাচরেং ৷ 

আজবঞ্চেক্িয় গ্রামান্‌ স্ববশে স্থাপয়েচ্চিরম্‌ ॥ 

দয়ালুশ্চ সদা বিপ্র ইতি পুল হৃদি স্মরন্‌ ৷ 

ভীতা। উক্তা। সদা পজাঃ পিতেতি ক্ৰতবাংশ্চ মে ৷ 

কটক্ত্যা যদি গৃহাতি হৃদ! ছুঃখেন রাতি চে । 

তদ্বিপ্রো ছুঃখং ভজতে দাতৃৈব শিবঃ রূচিৎ ॥ 
* বিত্তশাঠাং গ্রহশাঠাং কাধাং নোভয়তঃ কচিৎ | 

ইত্যাত্মজ বিপ্রা্চনং শ্রতং শাসনসম্মতম্‌ ॥ 

শৃণু পুত্র প্রবক্গামি সাবধান সমাচর । 

স্ম্তং বহুশপন্তং বা নৈব দ্রহাতি ভম্থুরম্‌ ॥ 

স্ৃতপোনাথ মে পিত্র| যদ্ঘতক্তং তদুক্তবান্‌ । 

তবঞ্চাপি ব্রাহ্মণ ব্ৰহ্ম যথারুচি তথা কুরু ॥ 

শ্রত্বৈতৎ স্থতপ! বিপ্ৰ উবাচ পরমাদরম্‌। 

রাজন্‌ বরং বুণু বৃণু যত্তে মনসি বাক্কিতম্‌ ॥ 


২৬ কায়স্থ-পুরাণ। 


ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর। তৎপরে হে রাজন্‌, তুমি সত্যযুগে পুণ্যবলে 
জন্বৃধীপের অধীশ্বর হইবে । এ দ্বীপে আপন ক্ষত্রিয় বংশের বীজরূপে 
অবস্থিতি কর। তোমার স্তবে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি ; অতএব 
যে সকল উত্তম কাযা দ্বারা ইহলোকে এবং পরলোকে পরমানন্দ লাভ হয় 
তন্মধো যে বর হচ্ছ! গ্রহণ কর। 

স্যজ্ঞ বলিলেন, হে নাথ. মামি বরাকাজ্ষা। করি না, আমার বাসনা, 
কেবল আপনার শ্রীচরণ প্রাপ্ত হই । অতএব এইরূপ উত্তম বর প্রদান 
করুন, যেন চিরকাল পবিত্র এ সুখদায়ক আপনার চরণে মতি থাকে । 
এতচ্ছ_বণে “্তথাস্থ" ব্লিষ। ভতপ। নিজগুভে গমন করিলেন । রাজ 
সযজ্ঞ যজ্ঞ সমাপন করিয়! বিপ্রদিগকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ক সপরিবারে 
কাঞ্চন-নদাস্থিত জলবেষ্টিত দ্বাপে গমন করিলেন। তত্রত্য বিপ্র 
পণ্ডিতগণ স্ব স্ব বাসডমিতে আগত হইলেন ৷ 


ক্ৃবজ্ঞ উবাচ । ঝযে বরেণ তে নেক উপকার ভহাধুন। । 
মন্ঞে সাপ মে মস্তচ্ছেত। রামো ভবিষ্যতি ॥ 

স্তপ। উবাচ । যজ্ঞং সমাপ্য স্খতঃ প্রগচ্ছেবিদ্ধানৈখতিম্‌ | 
তৰ বৈ স্বর্ণদানছ্বা মধো দ্বাপোহস্তি অন্দর? ॥ 
দ্বাদশঞ্রোশমানী হি তদগহ। বসতিং কুক | 
যদ। পরশ্ুরামস্তে কচ্চিচ্ছেত্া ভবিষ্যতি ॥ 
ভবিষ্যতি চ কাণঃ স নয় তে বাঞ্চিতং বরমূ্‌। 
ততঃ পুনঃ কৃতে রাজন্‌ জন্বদ্বীপেশ্বরে| ভবান্‌ ॥ 
ভবিষ্যতীতি ত্বং বীজরূপেণ তিষ্ঠ তত্র হি। 
বরং তে বাঞ্ছিতং গৃহ তুষ্টোহহং ভক্তিতস্তব ॥ 
ইহতঃ পরতো যদ্যৎ পরমানন্দমুত্তমম্‌ ॥ 


. কায়স্থ-পুরাণ | ২৭ 


এস্থানে কায়স্থ-কুল-প্রদীপ শর্ব নাম! জনৈক মসীশ স্বজাতির 
পৰিভ্রতা্সাধন কামনায় শব্বাণীহৃদয় নামক পণ্ডিতবর হইতে বগল! মন্থু 
গ্রহণ করিয়! সাধন! করিতে লাগিলেন এবং গুরুসমীপে বর প্রার্থন, 
করিয়া নিবেদন করিলেন, হে গুরো । আমাকে ভ্রিলোকের অধিপতি 
করুন; হে নাথ, আপনি আমার উষ্টদেবী বগলা, আমাকে কৃপা করুন । 
গুরু বর প্রদান করির। বলিলেন, তুমি রাজালাভ করিয়া এবং পুনরায় 
ভ্রিলোকের অধিপতি হইয়া স্থখ ভোগ করিবে । গুরুর আদেশে ও 
মসীশ স্বরাজা প্রাপ এবং দিজাচ্চক হইলেন 'এবং দেহাস্টে পুনঃ তিনরূপ 


০ শী শটে নি এ সপ » এ শা াাাটাশীশ শা 


স্বযজ্ঞরাজ উবাচ। নাথ নাহং বরং যাচে যাচে কেবলমজ্থি ২ তে! 
চিরং মম মতিগ্তিষ্ঠেদিতি দেহি বরোত্তমম্‌ ॥ 
তেহজ্ঘে। পবিজে পরমে সন্দত্র স্তখদে কিল! 
তদেবাস্ত ইতি প্রোচা ক্ষতপা গতবান্‌ গৃহম্‌ ' 
রাজাপি চ মখং ক্ুস্। বিপ্রেভ্যে দক্ষিণা দক্ন্‌ । 
পরিবারযুতোহগচ্ছন্্রীপে কাঞ্চনদান্রে ॥ 
বসতিং বরতঃ প্রাপ্তাৎ চত্ুদদিক্ষু জলপ্রতাম্‌ । 
অত্রস্থাঃ প্রাপটন্‌ বিপ্রাঃ পণ্ডিতা? স্ব্গবাসভম্‌ 
একা মসীশঃ শর্বাখাঃ শব্বাণীহদ্য়ছিজা২। 
কুলপ্রদীপঃ স্বীয়ানাং জাতীনাং পুততাস্পৃহঃ ' 
বগলেতি মহাবিদ্যাং গৃহীত্বা সাধয়ন্‌ মুদ। ! 
শব্বাণীহৃদয়াখ্যস্ত’পণ্ডিতস্ত প্রসাদতঃ ॥ 
বরং যাচিতবান্‌ ভক্তা ত্রিলোকাধিপতিং গুরে! ৷ 
রূপয়! কুরু মাং নাথ ত্রমেব বগলা মম ॥ 
গুরুত্তপি বরং দতে। রাজা ভুক্ত! পুনর্ভবন্‌। 
ব্রিলোকাধিপতিভূগ্ি মুদা তত্র স্থণিষ্যাসি ॥ 


২৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


ধারণ করিলেন । চিত্রপ্প্ত, চিত্রসেন এবং চিত্রাঙ্গদ এই তিন মূর্তি ধারণ 
পূর্বক স্বর্গ, মৰ্ত্য এবং পাতালে চিরকাল রাজ্য করিতে লাগলেন । 
চিত্রগ্ুপ্ত কুল নামা বিপ্র হইতে মহাবিদ্যা প্রাপ্য হইয়াছিলেন। তিনি 
পুত্রকামন! ন। করিয়৷ গুরু হইতে দেবত্বলাভ করিলেন । তিনি বমপুরীতে 
অবস্থিতি করিয়া স্বর্গ, মত্তা এবং পাতালের বিচারক! হইয়া চিরকাল 
সকলের শুভাশ্তভ কম্মের বিচার করিতে লাগিলেন । যম তাহার 
অভিপ্রায়ান্তব্তী হইয়া কাধ্য করিয়া থাকেন। চিত্রসেন গুরুর নিকট 
মহাবিগ্ভা-বগলামন্ত্র গ্রহণপূর্বক পুত্রবর প্রাথন। করিলেন । এ বর প্রাপ্ 
হইয়। তিনি মর্তালোকে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । চিত্রাঙ্গদ পাতালের 
অধিপতি হইলেন । হে কালি, হে বগলে, চিত্রাঙ্গদ যে কারণে পাতালে 
গমন করিযাছিলেন, তাহ। শ্রবণ করুন । 


গুর্ববাজ্ঞয়। মসীশঃ স রাজাভোগা দ্বিজার্চ্চিতঃ | 
বিহায় দেতং ভৃয়শচ ত্রিধারূপো বব হ॥ 
চিত্রপুপ্শ্চিত্রসেনশ্চিত্রাঙ্গাদ ইতি ত্রয়ঃ | 

স্বর্গে মন্ত্যে চ পাতালে রাজতে চিরমুত্তমঃ ॥ 
চিত্রগ্তপ্তে। মহাবি্যাং প্রাপ্য কুলাখাবিপ্রতঃ | 
পুত্রান্‌ বাচিতবান্নৈব গ্তরোদ্দেবত্মাবহন্‌ ॥ 
বমান্তিস্থো বড়বাপি স্বশ্মন্্যাধোবিবেচকঃ । 
চিরং শ্রভাম্ভং কম্ম বিবেচ্য শমনান্তিকে ॥ 
বদ্ধদেৎ সকলানাং তু তদেবাভোজয়ৎ যম্‌ঃ | 
চিত্রসেনে! মতাবিদ্যাৎ বগলেতি গুরোর্নয়ন্‌ ॥ 
জণ্ত1 সংতোষ্য পুত্রাদীন্‌ যাচিত্ব। প্রাপ্য মত্ত্যতঃ 
রাজ্যং চকার মুদ্যুক্তশ্চিত্রাঙ্গগ অধোগতঃ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। ২৯ 


চিত্রাঙ্গদ বগলা মন্ত্ৰ প্রাপ্ন হইয়া! ব্রাহ্মণ হইবার বাসনায় পঞ্চ বংসর 
পর্যাস্ত তপক্গা করিতে লাগিলেন, সায়ংকালে অনায়াসলন্ধ ফল-মূলাদি- 
গ্রাহী হইয়া অন্নত্যাগ পূর্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন । খ্ররুপঙ্গ' 
ত্যাগ করিয়া এবং ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নিতা কেবল বগল! 
মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । তাহ! জানিয়া চিত্রাঙ্গদের প্রতি সমস্ত 
ব্রাঙ্গণগণ ক্রোধান্বিত হইযা কিঞ্চিগ্লিষ্ট বাকো বলিলেন, রে বংস, চিত্রাঙ্গদ ৷ 
তুমি অজ্ঞান , বিপ্র হইতে ইচ্ছ। করিযা , পাক! কখন মস্তকে উঠিতে 
পারে না, শীঘ্র অধোগমন পর্নাক তপস্যা কর । 


অধোগতন্স হেত: তং বগলে শণু কালিকে | 
বগলেতি মন্তং প্রাপা বিপ্রোন্মি ইতি বাঞ্চয়া ॥ 
তপশ্চকার পর্ধাব্দং নান" কিঞ্চিদ গৃহীতবান্‌ ' 
ফলমলাদিকং কিঞ্চিৎ সায়মন্তি যথ। মিলে ॥ 
বিহায় বিপ্রশ্ত গুরোরপি পজাঞ্চ পারবতি | 
জপেন্িতাৎ হি বগলামন্যবিপ্রঞ্চ নেক্ষয়ন্‌ ॥ 
জ্ঞাতেতি ব্রাহ্মণাঃ সবের উচশ্চিত্রাঙ্গদং ক্রু] | 
কাচে| হি মধুরং কিঞ্চিৎ প্রিয়াদ ভক্তাচ্চ ক্ন্দরি । 
বে চিত্রাঙ্গ? অজ্ঞস্তং বংস বিপ্রহ্মিচ্ছসি | 
কদপুাপানন্স্তস্থে। নৈবেতি ন ভি বুধাসি ॥ 
বৎস শীঘ্রমনো গচ্ছ চিরং কুরু তপে! মুদ।। 
ততঃ শরত্বেতি শাপং স ভক্তাতিশয়মানসঃ ॥ 
রুতাগ্জলিপুটো ক্রতে চিত্ঞাঙগদ ইতীশ্বরি ॥ 
চিত্রাঙ্গদ উবাচ । হে ব্ৰাহ্মণ| হে গুরবে। মামেবাতিনিরাগসম্‌ 
কথং শেপুভবন্তো হি বিপ্ররূপ। হি ঈশ্বরাঃ ॥ 


৫ কাযস্ব-পুবাণ | 


তে ঈশ্বরি, চিত্রাঙ্গদ এই দারুণ শাপ শ্রবণে সাতিশয় ভক্তিমং-চিত্তে 

ক্লতীঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, হে ঈশ্বররূগী বিপ্রগণ, কি জন্য ক্রোধ 
প্রবশ হইয়! নিরপরাধ আমাকে অভিসম্পাত করিলেন » হে বিপ্রগণ, 
আপনাদের প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, সেইকপ আচরণ করিতে 
ক্ষতি কি? উপাস্য দেবতা যিনি, তেমন হইতে সকলেই উদ্যোগী হইয়া 
থাকে 1 আমি জানি, ব্রাঙ্মণই ব্রহ্ম, ইচ্ছান্ বিবিধারুতি ধারণ করিয়া 
থাকেন । অক্যামৃঠিতে নানা প্রকার লীলা করিঘ! থাকেন। আদি 
জানি, ব্রাঙ্গণই সেই ব্রহ্ম এবং সপ্দৰপ ধারণে ক্ষমতাবান । কখন বাজ। 
হউয' বাজ: এব” প্রজা কূপে গ্রজা আখা গ্রহণ করিনা থাকেন । তিনি 
সকল স্তানেই আছেন, সকল কন্ম করিয়া! থাকেন , সকলকে পালন ও 
বিনাশ করেন | তিনিই পুরুণ, প্রক্ততি এবং ক্লাব, তাহাতে কিছুমাহ 
সন্ত নাই । নেই একাম্সা বাটি কাপে অনেক কপ কজন করিয়া থাকেন। 

বে। মধাৎ শ্রতবান্‌ বদর আছি: কা তং সমাচরন্‌। 

উপপান্টো বস্তচ্ধবিতুঃ সবে হ,দেঘাগিনঃ চারু . 

জানত ব্রাহ্মণে। বঙ্গ “স্বচ্ছয়। বিবিধারুতিও | 

নানালীলামাচরিতৃং মান্টমাকৃতিরপাভৎ ॥ 

হদ্ধহ্গ ব্রাহ্মণ" জানে জানে তং সর্ধরূপধূক । 

বাজেতি স্ংজ্ঞাপারী ক ক্কাপি তচ্চ গ্রজাভিধন, ॥ 

দেব সকলস্থায়ি তদের সর্নকতু চ। 

দের সর্ববপাত স্যান্তদেব সর্বতন্ত চ ॥ 

পুংরূপঃ চৈব স্ত্রীকপঃ ক্লাবরূপঞ্চ নান্থা । 

মাহ! একের রূপ: তৎ স্বমেবানেকমকরোত ॥ 

নানাপ্রকারজীবাদি চাত্মনাত্মানমেব হি 

স্াবরং জ্ঙ্গনং বিপ্রান্্রদের নাত্র সংশয়ঃ 


কায়স্থ-পুরাণ | ৩১ 


আত্মা দ্বার আত্মাকে অনেক করিয়। বিপ্রগণই স্থাবর, জঙ্গম এবং 
নানা" জীবরূপে প্রতিষ্ঠিত তাহাতে কোন সম্শয় নাই । আপনার 
ঈশ্বর, তবে আবার কেন, কাহার চিন্তা করেন ? কি নিমিত্ত অচ্চনার 
সময় আত্মাকে চিন্তা করেন ? দেবত্র লাভের জন্য ছলপূর্নক কি জন্য 
ভতশুদ্ধি প্রভৃতি কাফের অনুষ্ঠান করেন ? ঈশ্বর মন্রস্রূপধারী হয়| 
পুনরায় ঈশ্বর প্রাপু হইতে বপন উদ্যোগ করিয়! থাকেন, তখন আমি 
মন্তয্য হইয়া কেনই ব! তাহার অনুষ্ঠান না করিব » ব্রহ্ম কগন অন্যায় 
করেন না, তবে আপনারা! কি নিমিত্ত অন্গাঘ আচবণ কবিলেন ? যিনি 
বগলা মন্ত্র জ করেন, তিনি ব্রাহ্মণকেই চিন্ত! করেন । ছিজ এবং 
বগলামান্থ্ে কিছুমান বিশেষ নাউ, আমি তাহাই ভউবার জন্য তপস্থা 
করিতেছি । গুরু আমাকে গুরুপূজ! ৪ ব্রাহ্মণপূজ! প্রভৃতি ত্যাগ 


ভবন্ছে। হীশ্ববাঃ সন্দে কিঘচ্চয়থ তৎ কথম । 
কথ চিন্য়থাক্সানং দদবমচ্চনকালতঃ 1 

লেন কন্তশুদ্ধাদি কলত! দেবাঃ স্টারেব কিম্‌। 
ঈশোইপি মানতষাকতা ঈশত্রপ্রাপুয়ে পুনঃ ॥ 
যন্ভাদযোগী ভবেত্তং কিং মান্তষোহভৎ ন তচ্চরে | 
মেন্যায়ি ন ভবেদ দ্ধ যুয়মন্যায়িনঃ কথম্‌ ॥ 

বগলাপি চ যা জপা! সা চ ব্রাহ্মণ এব ভি। 
কিঞ্চিদ্বিশেষো ভেদোইপি বগলায়াৎ দ্বিজে৯পি ন ॥ 
অতস্তদ্ভবিতুৎ বিপ্রা অহমপোব তাপসঃ | 
গুর্ববাজ্ঞা মে পুরাভচ্চ সর্বং তাক্ত। জপং কুরু ॥ 
অতোহহং সকলং তাক্ত। কেবলাং বগলা জপে । 
বশলায়াং দ্বিজে নৈব কিঞ্চিন্তেদোহস্তি শাসনে | 
অতো বিপ্রোহম্ীতি কামঃ কৃতবান্‌ জপকম্মণি। 


৩২ কায়স্থ-পুরাণ। 


করিয়া কেবল মাত্র বগলা মন্ত্র জপ করিতে আদেশ করিয়াছেন ; আমি 
তজ্ঞন্য এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বগলা মন্ত্র জপ করিতেছি । 
বগলা এবং দ্বিজ এই ভবের মধো শাস্্ান্সসারে কোন ভেদ নাই ; স্বতরাং 
আনি বিপ্র হইবার কামনা জপ করিতেছি । গুরু, বিপ্র, মন্ত্র, দেবতা! 
'এবং আত্মীতে কায়স্তজীতি কিছুমাত্র ভেদ জ্ঞান করে না।  ত্রাহ্মণগণও 
অবিশেষ, কেন না সকলেই ভ-দেবতা । কীটের আত্মা এবং স্ব- আত্ম 
এক জ্ঞান করা ব্রাহ্মণচ্গাতির লক্ষণ । আমি মুখ; ব্রাহ্মণের নিকট যাত! 
স্বনিয়াছি তাহাই আচবণ করিতেছি , অতএব আমার কি দোষ বলুন! 
তবে বামনরূপ ধারণ কবিয়া গন বিনাপরাধে আপন ভক্ত বলিকে 
পাতালে স্তাপন করিয়াছেন, ভগন কীটস্বকপ আমাকে পাতালে প্রেবণ 
কর্বিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্গা কি? আমি ক্রতাঞ্জলিপূর্ধক আপনাদের 
চরণে শতবার প্রণাম করিতেছি, আপনার! গ্রহে গমন করুন; আমি 


গ্ুরৌ বিপ্রে মনৌ চাপি দেবে চাত্বনি ভক্তরা: ॥ 
মসীশঙ্গাতিঃ কিঞ্চিচ্চ ন বিশেষং বিচিত্তয়েৎ | 
ব্রাঙ্গণোঙপাবিশেষশ্চ ভন্মিংম্যম্মিশ্চ ভস্থরা: ॥ 
আত্মন্যাত্মনি কীটেহপি চেভি বো জাতিলক্ষণম্‌ 
মর্যেশত* নচ্চ শ্রতবান প্ৰভো বা ত্রাঙ্গণাস্তাতঃ, ॥ 
তাদাচরিতবান মে কো দোযোহস্তি বদত দ্বিজা: 
নিনাপরাধতো বিপ্রা যুয়ং বামনরূপতঃ ॥ 
বলিঞ্চাতিপ্রিয়ং ভক্তমধঃ প্রাস্থাপয়ন্‌ যদি । 

অং কীটোহত্ৰ নাশ্চৰ্যা: কিমধো ন পটে কথং ॥ 
কুতাগ্চলিপুটোহ্হৎ বশ্চরণং শতসংখায়া । 

প্রণমে স্বগৃহং বিপ্র। গচ্ছতাহমধঃ পটে ॥ 

আধো গচ্ছামাতৎ তত্র কিঞ্চিৎ খেদং করোমি ন। 


কাঘস্কপরাণ । ৩৩ 


পাতালে যাই । পাতালে গমন করি, তাহাতে কিছুমাত্র পদ নাই, 
কেন্ত এই কামনা করি, যেন আপনাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন না হয ॥১) হে 
কালি, এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়। বি প্রগণ লক্তিত এবং দুঃখিত হইয়া 
যেন ক্রন্দন করিতে করিতে মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন, হে চিত্রাঙ্গদ, 
তে তাত, তে বৎস, তুমি নিরানন্দ ভইয়াছ, তুমি ছুশ্চিন্থ। করিও না, 
দাভাতে তোমার মঙ্গল হইবে তাহ। বলিতেছি। তপোবলে দন্চষাগণ 
সন্লপ্রকার মহত্ব প্রাপু ভইতে পারে, কিন্তু (হ তাত, ঈশ্বর ভিন কেই 
ব্রাহ্মণ হইতে পারেন৷ । ইভ! ঈশ্বর বেদে আদেশ করিয়াছেন। বরং দেবন্ 
পাপ হণয়। মাইতে পারে, কিন্ত কথন রাহ্গণ? লাভ করা যাইতে পারে 


ন: . কেন ন।, ঈশ্বর বিন। অমর দ্র লাভ করণে কাহার নাত নাই Sb 


াক্ছয়ানাতি চাজ্ঞ। বে। ন লজখা! ভবত তৃ কচি | 
ভতাদি শ্রুভ্। “5 কালি লঙ্জাং চি দতী . 
দুতি চাতিমধুব” ঞন্দন্ক উৰ ত দ্বিজাঃ ॥ 
হে চিত্রাঙ্গদ (হে তাত বৎস ত’ নোংসবঃ কিল । 
দ্রশ্চিন্তাং কুক ম! ভাত ভদ্ং (তে কথযামি তে ॥ 
জনব্তরপোবলেনৈব সনদ" ভবিতুঘহতি | 
নাহতাশহ বিন। তাত ব্ৰাহ্মণে! ভবিতুৎ কিল ॥ 
*উতীশ্বরাজ্ঞ। বেদেহস্তি প্রতিজানাহি তত্বতঃ | 
বরং প্রাপ্পোভি দেবত্বং ব্রাঙ্গণভং কদাপি ন॥ 
যথামরত্রমীশেন বিনা কাপি ন শাসনে । 
নোত্সবস্কমধে। গচ্ছ স্খেন বগলা জপ ॥ 


(১) এই উক্তি দ্বার! প্রকারান্তরে প্রমাণিত হইতেছে, ‘কবল 
ব্রাহ্মণের আজ্ঞ। লঙ্ঘন ন ভয়, এইজন্য চিত্রাঙ্গদ পাতালে গমন করিতে 
স্বীকার করিলেন ৷ নচেৎ তিনি ইচ্ছ। করিলে এ অন্যায় শাপ সত্বেও 

পখিবীতে থাকিয়া ব্রাঙ্গণত লাভের জন্য তদস্য করিতে পারিতেন। 


৩৪ কায়স্থ-পুরাণ । 

নিরুতৎ্সাহ হইয়াছ, পাতালে গমনপুর্বক স্থখে বগলা-মন্্ব জপ কর; 
কলিযুগে দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নাগ-লোকের অধিপতি হইবে, তৎপরে 
ক্রিলোকনাথ হইয়া. ইন্দ্র সদৃশ রাজা ভোগ করিবে, তোমার আর 
পুনজন্সি হইবে না । তুমি ভীত হইও না, আমরা সর্নদ| তোমার মঙ্গল 
চিন্তায় রহিলাম | তুমি ঈদৃশ ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং বিবেচক, জানিতে পারি 
নাই ; তোমাকে যে দারুণ শাপ দিয়াছি, তাহা খণ্ডিবার নহে । অতএব 
হে তাত, বিস্তৃত নাগলোকে গমন পূন্নক স্থখ ভোগ কর। চিত্রাঙ্গদ 
ইত। শ্রবণ করিয়। সানন্দ মনে পাতালে গমন করিলেন, এবং ব্রাহ্মণগণ 
লজ্জিত অন্তঃকরণে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । প্রথিবীস্থ কায়স্থগণ 
বিপ্রদাস উপাধি প্রাপ 'এবং শূদ হইতে শ্রেষ্ট হইলেন । মহামন্ত্র বগলা 
সকলের সর্বকামন। প্রদান করেন । হে কালি, কেবল এ মন্ত লক্ষবার জপ 


কলেদ্শসহজাণি নাগলোকেশ্বরো ভব ৷ 
ততক্ত্রিলাকনাথস্থুমিন্দ্তীলো। ভবিয়াসি ॥ 

রাজাং ভক্ত! ততো! নৈব পুনরাবন্তনং তব ! 
সদা বয়ং তব শিব চিন্তরামো ন ভাঁং কুরু ॥ 

কে জানন্তাদুণং ত্রাং হি ভক্তশ্রেষ্টং বিবেচকম্‌ । 
শাপ* দারুণমান্বস্তামধূনা তন্ন পণ্ডতি ন 

তাত গচ্ছ স্বপং ভঙ্ষ, নাগলোকেইপি বিস্তরাৎ : 
হত মানন্দমনস! গতশ্চিত্রাঙ্গদস্তলম্‌ ॥ 

নস্থানং ব্রাঙ্গণাশ্চাপি চাগচ্চ ললজ্জিতাস্তরাঃ | 
ভুন্ছে। মপাশ+ সর্ধবোহপি বিপ্রদাসাভিধোহভবৎ ॥ 
বিপ্রপ্রসাদাৎ শৃদ্রাণামপি শ্রেষ্টো বভূব হ। 
বগলেতি মহামন্ত্রং সর্ব্বেষাং সর্ববকামদম্‌ ॥ 
কেবলেন জপেনৈব লক্ষেণ কালি সিধাতি । 
বশীকরণকন্মাদি দশসাহস্রতো৷ ভবেৎ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ । ৩৫ 


করিলেই সিদ্ধ হওয়া যায়। এ মন্ত্র দশসহআবার জপ করিলে 
বশীকরণাদি কাধ্যে সিদ্ধি জন্মে । হে মহেশানি, বগল! সাধনা তোমারই 
সাধনা । পুরশ্চরণ কাধ্যে এ মন্ত্র জপের সংখা! লক্ষ বার, তাহাতে যুগ 
প্রভেদের আবশ্যকতা হয় না। বশীকরণাদি কম্মে এবং আরোগ্য ও 
ধনলাভ কামনায় এ মন্ত্র দশ সহন্রবার জপ করা কর্তব্য । হে কালি, 
কলিযুগে এ মন্ত্রের প্রভাব কত বড় তাহা আর কি বলিব ? সহন্র 
হোম করিলেই সর্ব সিদ্ধি হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । এ মন্ত্র 
সাধনে খষি প্রভৃতির উল্লেখ বা! ন্যাসের প্রয়োজন হয় না। হে প্রিয়ে, 
বগলা শ্বরংসিদ্ধ বিদ্যা । হে কালি, তুমি আছ্যারূপে একদ। বলিয়াছ, 
শরীরের আরোগ্যলাভ এবং শক্রদমনার্থ দিবা রাত্রি সহৃন্রবার আহুতি 
প্রদান করা কত্তবা । কেবল রাত্রিতে আহুতি প্রদান করিলে শরীরের 
আরোগ্য লাভ হয়। “বগলে” এই শব্দ দুইবার উচ্চারণ করিলে 


অথ বক্ষো মহেশানি বগলাসাধনং তব। 
বগলেতিমনোঃ সংখ্য! পুরশ্চরণকম্মণি ॥ 

লক্ষেণ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্তাং নাস্ত্যত্র যুগসংখাকম্‌ । 
ততো বশ্যাদি কর্তবাং দশসহত্রসংখায়। ॥ 
শরীরারোগ্যতো বাপি ধনেচ্ছুশ্চাযুতং জপেৎ । 
*্কলাবেতস্য হি মনোঃ প্রভাবং কিং ব্রবীমি তে ॥ 
সহম্রমাত্রহোমেন সব্বসিদ্ধিন চান্যথ| । 
নাস্তাপেক্ষা হি,ঝয্যাদেঃ স্বতিপাঠাদিকস্ত বা । 
স্তৃতিব্না কবচং বাপি ঝয্যাদিন্যাস এব বা । 
বগলেতি স্বয়ং সৰ্ব্বং সিদ্ধবিদ্য। ইতি প্ৰিয়ে ॥ 
ত্রয়ান্যারূপয়! কালি স্বয়মুক্তং পুরৈকদা । 
শরীরারোগ্যতো। দেবি বৈরিনিগ্রহতোইপি বা ॥ 
দিবা নক্তঞ্চ কর্তবা সহম্বমানতো হুতিঃ । 


৩৬ কায়স্থ-পুরাণ । 


রাত্রি্ৃষ্ট পথস্থিত বিস্লদায়ক অপদেবতাসকল পলায়ন করে। যে জন 
বগলাকে স্মরণ করে তাহার নিশ্চয়ই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যে বগল! মন্ত 
জপ করে, সকলে তাহাকে ভয় করে । হে কালি, এই পটল যে পাঠ 
করে এবং যে শ্রবণ করে, দেহান্থে তাহার বগলা লাভ হয়, তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । এই সিদ্ধ বিদ্যা, কায়স্থ জাতির সর্বদাই উপাস্থ 
মন্ত্র: তাহাতে কোন সংশয় নাই । ব্রাহ্মণ এবং বগলা উভয়ই একস্থবূ 
চিন্তা করিবে । বিনা প্রার্থনায় ব্রাহ্মণগণ এই পটল শ্রবণ করাবেন, 
ইহা শ্রবণ করাইবার জন্য যে ব্রাহ্মণ ধন প্রাপ্তি ইচ্ছা করেন, “তিনি 
্রাঙ্মণাধম । কায়স্থের বিপদাদিতে দ্বিজ যদি আলস্য করিয়া ইত! অবণ 
না করান, তাহা হইলে তিনি কায়স্থ-হত্য। পাপের ভাগী হইবেন, আর 
অবণ করাইলে তোমার প্রিয় তইবেন। হে বরারোহে, ব্রাহ্মণ গদি 
ভক্তিপর্ববক ইভা শ্রবণ করেন এবং নিষ্কাম হইয়! পাঠ করেন, তাহ' 


কেবলানুতিমাত্রেণ রাভ্রাবারোগ্যতাং লভেৎ ॥ 
বগলে ইতি যে! দিশ্চাপ্নাক্রো চ্চৈষজর বারয়েং । 
পথিস্থা বিদ্বাদাঃ সৰ্বে পলায়স্তে তমীক্ষিতাঃ ॥ 
ভবেদ্ধি সফলকম্ম। বগলেভি স্মরন্‌ জনঃ । 
বগলাজ্াপিনং দুষ্ট | সর্বে ভীতিমবাপু যু: ॥ 
কেবলং পটলমিদ* পঠন্‌ শণন্‌ মনোরথম্‌ | « 
লভেৎ কালি ব্বপৃস্ত্যক্ত। বগলাঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥ 
এষ' বিদ্য। মসীশেন সদোপাস্যা ন সংশয়ঃ | 
ব্ৰাহ্মণে বগলায়াঞ্চ চিন্তয়েদেকক্পতঃ ॥ 

বিনা প্রযুক্তিমপি চ মসীশং শ্রা | 
আবণায়াং ধনাকাঙ্ক্া ন ভবেছু শক্ষণো ত্তমঃ ॥ 
আল স্তাদ্বা প্রমাদাদ্ব! শ্রাবয়েন্ন যদি দ্বিজঃ । 
মসীশহত্যাভাগী স্তাচ্ছ বয়িত্ব তব প্রিয়: ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ । ৩৭ 


হইলে তিনি নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইবেন । হে প্রিয়ে, কাযবস্ক যদি এই 
সকল বিষয় শ্রবণ না করে তাহ! হইলে সে ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ্ভাগী হয়। 


আচার-নির্ণয় তন্ত্রের সারসংখ্রহ । 


মাচার-নির্ণয় তন্ত্রোক্ত শিব-বাকোর নারতত্ব এই যে, ব্রহ্মার পাদাংশ 
হইতে বৃহস্পতির দৃষ্টিতে শুক্রের এক পাদাংশে 'দেবত্র-সম্পন্ন ক্ষত্রিয় 
মসীশবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে | ব্ৰহ্মজ্ঞান তাহার কায়ে বিরাজিত অর্থাৎ ব্র্গ- 
জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া মসীশ কারস্থসংজ্ঞ। প্রাপ্ূ তইয়াছে। কলিতে কায়স্থ- 
জাতি ক্ষত্রিয় কাৰ্য্য করিবে । তাহারা চতুর্থ বণ শুদ্রের পূজিত ৷ তাহারা 
স্রভাবতঃ বজ্ঞোপবীতধারী এবং বেদাঁধিকারা । সাকার-ব্রন্মোপাসনা- 
বেদ-মতে বগলা দেবী তাহাদের উপাশ্ত দেবতা । কায়স্থ বিপ্রমৃদ্তিতে 
উদ্ধত, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেও সক্ষম | শর্নননাম। জনৈক কায়স্থ শর্ববাণী- 
হৃদয় নামক দ্বিজের নিকট বগলামস্ত্র গ্রহণ পূর্বক স্বরাজা পুনঃপ্রাপ্ধ ভইয়া 
দেহান্তে পুনর্বার চিত্রপুপ্ত, চিত্রসেন এবং চিত্রাঙ্গদ এই তিন মুঠি ধারণ 
পূর্বক ব্রিলোকে রাজত্ব করিয়াছিলেন । চিত্রপ্তপ্ত দেব প্রাপ্ত হইয়! 
স্বগ, মর্ত্য এবং পাঁতালের গ্ভাশুভূ কম্মের বিচারকর্তা হইয়া যমপুরীতে 
অবস্থিতি করিতেছেন । চিত্রসেন পৃথিবীর রাজা হইয়া রহিলেন, তাহার 
বংশজাত কায়স্থগণ পৃথিবীতে রহিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদ প্রথমে ব্রাহ্মণ 


ব্রাহ্মণোহপি বরারোহে শৃণুয়াং ভক্তিতত্পরঃ । 
নির্বাণং লভতে কালি নিষ্কামী কোইপি চেৎ পঠেহ ॥ 
এতদুক্তেহপি কায়স্থঃ শৃণুয়ান্ন যদি প্ৰিয়ে । 

পটলং কাম্যদঞ্চীঞ্জ ব্রদ্মহত্যাফলং লভেৎ ॥ 

ইতি আচারনির্ণয়তন্ত্রে বাজ্দেবসম্মতে হরপার্বতীসংবাদে 
সপ্তত্ৰিংশত্তমঃ পটল: ॥ 


৩৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


হইবার কামনায় তপস্তা করিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্ত ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞানবশতঃ 
তাহাকে পাতাল গমনের অভিসম্পাত করেন; তৎপরে চিত্রাঙ্গদ তাহাদের 
জ্ঞান উদ্দীপন করিয়া দিলে তাহারা লজ্জিত ও সন্তপ্ত হইয়া তাহাকে 
বর প্রদান করিলেন যে তিনি নাগলোকের রাজা ও পরে ইন্দ্রসদবশ 
হইয়া নির্নাণমুক্তি প্রাপ্ত হইবেন । বগলামন্ত্রে সিদ্ধ হইবার জন্য তপল্সা 
করিলে গুরুপূজা, ব্রাহ্মণপূজা ও খগ্যাির ন্তাস আবশ্যক হয় না। 
সতোর শেষে ত্রেতা যুগের প্রথমে মসীশ উৎপন্ন হইয়াছেন । 

পন্ত্যাং শৃদ্রোইজায়ত এই শ্রুতি অন্তসারে পাদজ বলিলে শুদ্রাকেট 
বুঝায়। কায়স্থ ব্রহ্মার পাদাংশে সমুত্তত : স্বতরাং অনেকের এরূপ ভ্রম 
জন্মিতে পারে, কায়স্থেরাও শূত্র , কিন্তু ব্রহ্মশরীরে কেবল স্ব স্ব জন্মের 
স্থানান্থসারে ব্রাহ্মণাদি প্রথমোৎ্পন্ন চারি বর্ণের জাতি নিরূপণ হইয়াছে 
এই চারি বর্ণ ব্যতিরিক্ত আর শাহার! সময়ে সময়ে ব্রহ্মশরীরে লন্ধোদয় 
হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে না। দক্ষ 
প্রজাপতি ব্রহ্মার কনিষ্ঠ পাদা্ধলি হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াও ব্রহ্মাব 
নিরূপণানুসারে দেবাস্থর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির জনক হইয়াছেন । সেইরূপ 
কায়স্থ ব্রন্ষপদে লব্গপ্রভব হইলেও (কেবল নিরূপণবলে ক্ষত্রিয়» লাভ 
করিয়াছেন ৷ 

তন্ত্র স্পষ্ট বলা হইয়াছে, কারস্থ শৃদ নয়, ক্ষত্রিয়দদ্রশ এবং কলিতে 
ক্ষত্ৰিয়ের অভাবে কায়স্থই ক্ষত্রিয় কাম্য কবিবে! অতএব আচার-নির্ণয় 
তন্ত্র কায় ন্ট ন্ত্রিয় বলিয়াউ স্বীকৃত হইয়াছে, পদ্ম-পুরাণেও চিত্রগুপের 
রূপবর্ণনায় কায়স্থ ক্ষত্বিয়বর্ণ এবং এ দুই বর্ণ ই এক বর্ণ বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে । অতএব এতৎসম্বন্ধে কোন অনৈক্য নাই। 

কায়স্থজাতি সম্বন্ধে আচার-নির্ণরতন্ত্র এবং পন্মপুরাণ মধ্যে যে সকল 
স্থূল অনৈকা রহিয়াছে, তাহার ভগ্রন করিবার পূর্বের ও ছুই গ্রন্থ কোন্‌ 
কোন্‌ প্রস্তাব লইয়া সংরচিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা আবশ্াক 
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তাহা হইলেই সহজে প্রতীতি হইবে যে, কায়স্থ সম্বন্ধে এই দুই গ্রন্থের মধ্যে 
প্রকৃত 'কোন অনৈক্য নাই। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, তন্ত্র সাকার 
ব্রন্মোপাসনার বেদ; সাকার ব্রহ্মোপাসনার অন্তর্গত বগলা উপাসনার 
আধিক্য বশত: বগলামন্ত্রপ্রভাবে যে ফল লাভ হইবে এবং তত্দ্বার। কারস্থ 
জাতি যে ফল লাভ করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় আন্ষঙ্গিকরূদে 
কায়স্থ জাতির বিষয় আচারনিণয় তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । সষ্টির বিষয় 
বর্ণনাস্থলে চিত্রপ্ুপ্তের বণনার প্রয়োজন বশতঃ তিনি কি প্রকারে হষ্ট 
হইলেন, তাহাই পদ্মপুরাণে বাক্ত ভইঘাছে। কারস্থ অথবা মসীশের 
উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ হয় নাই। 

আচারনির্ণর তন্ত্রে লিখিত আছে, শবদনামী জনেক মসীশ তপস্যা! 
করিয়া চিত্র গ্রপ্ন, চিত্রসেন এব" চিন্রাঙ্গদরূপ ধারণ পুর্দক ত্রিলোকে রাক্জত 
করেন। কিন্তু এ সকল মহাপুরুষগণ কাহারও গভজাত কি না, অথব! 
ব্রহ্মার কোন্‌ অংশ হইতে উদ্ভ তত, তৎসখন্ধে এ গ্রন্থ নীবব | ত্রিধা মূর্তি 
ধারণ করিয়াই শর্ষেব আবিভাব বাক্ত আছে । এই কারণে নিঃসন্দেহ - 
সপে প্রাদাণ হইতেছে থে শব্দ লোকপিতামহ ব্রহ্ম কনক নূতন কষ্ট 
স্বরূপ পুনরাঘ চিন্রপ্রপ্প প্রচৃতি তিন মারতে কষ্ট হইয়াছেন। অতএব 
ব্রহ্মার কোন্‌ অংশ হইতে এ তিন মুর্ডি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহ! ব্যক্ত করা 
নিষ্রয়োছর্ণ বলিয়া তন্ত্রে তাহ! পরিবাক্ত হয় নাই । মহষি বেদব্যাস 
নারায়ণ স্ববপ এবং সৰ্ব্বজ্ঞ ; তিনি অবগত ছিলেন, শর্ক ব্রঙ্গে লীন 
হইয়া ব্রঙ্গকায় হইতে চিত্রগুপ্ট প্রভৃতি ধিধাঘৃ্ঠিতে নৃতন হৃষ্ট স্বরূপ কষ্ট 
হইয়াছেন : স্ততরাং চিরগুপের পুন্প বত্তান্ত বণনা না করিয়া তিনি 
ব্ধকায় হইতে উদ্ভ ত লিখিত হইয়াছে ! তিনি যে ব্রহ্ম! হইতে নৃতন 
*ষ্টি স্বরূপ উদ্ভত, তাহ! আচারনির্ণর তথ্বে প্রকারান্তরে এবং পদ্মপুবাণে 
সপষ্টবূপে ব্যক্ত হইয়াছে । পদ্মপুরাণ চিত্রগুপ্ধের পূর্ব জন্মের প্রতিবাদ 
করে না । অতএব এতৎসন্বন্ধে এ দুই গ্রন্থের অনৈকা কিছু নাই । 
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আচারনিরয়তস্ত্রে লিখিত আছে, মসীশ নিত্য ব্রঙ্গসমীপে | কায়ে। 
স্থিত বলিয়া কায়স্থ সংজ্ঞায় পরিচিত । পদ্মপুরাণ মতে চিত্রগুপ্থ বঙ্গকার় 
হইতে উৎপন্ন এবং সেই হেতু কায়স্থ বলিয়া খাত । এই ছুই বিষয়ের 
একতা নিরূপণ করিবার পৰে মসীশ এবং চিত্রপ্ুপূ কি কারণে কোন্‌ 
সময়ে কায়স্থ সংজ্ঞ। প্রা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার মীমাংস। 
করা অণ্বগ্কৃ, তাহা হইলেই অনৈকাঘটিত সন্দেহ নিরারত হইবে । 
তন্থে লিখিত আছে, ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্তা বেকপ সামাদি বেদান্তসারে 
চলিতেন, মসীশ অলসত। বশত, দনসারে ন! চলিয়া স্বভাবসিদ্ধকাপে 
লেখক হইয়। সতা, তেত৷ এবং দ্বার যুগ আতিবাতিত করবেন । মান, 
শাঙ্সগ্রন্থ মতে প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষতির, ইবচ্টা ও শূদ এই জাতিচতৃষ্টয় কষ্ট 
হইয়াছিল; স্বতরাঃ এ জাতিচতৃষ্টয় মে সণযে কষ্ট হইয়াছে সেই সময়ে 
যে মসীশ উৎপন্ন হয় নাই, তাঃ, সহজেই প্রভাত হইতেছে | হিন্দু ধশ্ম- 


/ 


গ্রন্থোক্ত অবস্থ। যুগলক্ষণসহ একত্র করিয়। সাময়িক অবস্থান সহিত 
সন্দর্শন করলে নি:সন্দ্তেক্ুপে প্রতীত হয় হে প্রকৃত সত্াযুগে কায়স্ত 
ক্টি করিবার প্রয়োজন ছিল ন।। প্রকৃত সত্যযুগ অথাৎ এ যুগের এ 
ভাগ “তার অনুগত নহে সেই ভাগে মানবগণ অসাধারণ শক্তি-সম্পন্র 
ছিলেন। তৎফালে একমাত্র বেদ-বিধি প্রচলিত ছিল। এ সময়ে 
লোকে নিবনচ্ছিন্ন বেদোক্ত নারায়ণ অর্থাৎ নিরাকার বন্ধের উপাসন। 
করিত । খন পাপের লেশমান্ছ ছিল না, সম্পর্ণ পুণা এবং শান্ছি সন্দত 
বিরাজ করিত । মানবগণ সতাবাদা ৪ সত্যাব্রক্ষধন্মে নিরত ভিলেন ও 
সর্বদ: তার্থনাসী হইয়। থাকিতেন । (০) এই কালকেই গ্রীকেরা 


(১) সতাষুগস্য লক্ষণম ৷ 

পুণ্যং পূণ" পাপং নান্তি। সত্যধন্মরতে। নিত্য, তীর্থানাঞ্চ 
সদাশ্রয়ঃ । নদন্থি দেবতা: সর্দদাঃ সত্যে সত্যপর! নরাঃ। তারক- 
ব্ৰহ্ম নাম। নারায়ণপ্র। বেদ! নারায়ণপরাক্ষরাঃ। নারায়ণপরা মুক্তি 
র্নারায়ণপর! গতি ॥ 
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"স্বর্ণযুগ" বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে ।* সষ্টির প্রথমে মনস্যসংখ্যাও অল্প 
চিল । ' জগদীশ্বর দয়াপরতন্ত হইয়া উপাসকদিগকে দর্শন দিতেন এবং 
সমরে সময়ে দৈববাণী দ্বার! তাহাদিগকে সকল বিষয়ে কন্তব্যোপদেশ 
প্রদান করিতেন । বোধ হয এ সকল দৈববাণীই বেদ । এ সময়ে 
মানবগণ নবশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন , সুতরাং তাহারা এ সকল দৈববাণী 
অনায়াসে স্মরণ রাখিয়া কাযা করিতে পারিয়াছিলেন । এই কালে 
সম্পূর্ণ পুণা এবং শান্তি বিরাজমান থাকায় মানবসযাজে প্রতিজ্ঞ!-ভঙ্গ, 
প্রতারণা, মিথ্যাচরণ প্রভৃতি “কান প্রকাব পাপের 'লেশঘাত্র ছিল না । 
স্মরণ শক্তির দুবদলত। বশত: এবং প্রবঞ্চনাদির নিবারণার্থ লেখ! পড়ার 
প্রয়োজন | ব্রহ্ম স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি কম্মগুণ বিভাগ করিয়। জাতি 
স্ষ্টি করিয়াছি ।৭ প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, ও শূত্র এই চারি 
বণ কশ্মগুণ শনুসারে উৎপন্ন হয় ! ইহাদিগের কাহারও মসীবৃত্তি নহে! 
এই সকল কারণে নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ হয়, এই প্রকৃত সত্যযুগে আদে 
লেখা পড়ার প্রয়োজন ছিল না, স্থতরাং মসীকাধা নিবাহাথ নসীশ 
। কায়স্থ ) সুষ্ঠ হয় নাই। 
সত্যযুগের “শষভাগে চন্ররতাযুগ আরম্ভ হইয়াছে । স্বভাবের গতি 
অন্তসারে “হতাযুগে মীনবগণের চিত্তস্থিরতা এবং স্মরণশক্তি দুববল 
হইয়া উঠিল তাহারা ক্রয়ে ভোগাভিলাষী এবং স্থুখবিলাসী হইয়া 
পড়লেন! আর তাহারা বাক্য € মনেব অগোচর বিষয় ( নিরাকার 
ব্রহ্নকে । নানসগোচর করিতে পারিলেন না; স্ৃতরাং তাহারা দেববাণী, 
ঈশ্বরাঁদেশ, বেদ, ধম্মবিধি এবং আচার প্রভৃতি ( যাহ! এক সময়ে লিপিবদ্ধ 


+ Goulden aye. 
প* চাতুর্বর্্যং ময়া সুষ্টং গুণকশ্মবিভাগশঃ । 
তস্য কন্তারমপি মাং বিদ্ধাকত্তার মবায়ম্‌ ॥ 
ইতি গীতাস্বতিঃ ৷ 


৪২ কায়স্থ-পুরাণ। 


না থাকিয়াও তাহাদের মনোমধ্যে গ্রথিত ছিল তাহা) স্ুলিয়। 
বাইতে আরম্ভ করিলেন। একপাদ পাপও পৃথিবীতে প্রবেশ “করিল । 
তথ্প্রভাবে মানবগণের মধ্যে মিথ্যাচরণ ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গাদি কিরৎ্পরিমাণে 
প্রচলিত হইতে লাগিল । আর তাহার! সত্যধশ্মে রত থাকিতে পারিলেন 
না। এই সময় অবধি ছুষ্টদমনার্থ ব্ৰহ্ম মানবদেহ ধারণ পুব্বক অবতীর্ণ 
হইতে লাগিলেন । এই যুগেই তিনি বামন, রাম প্রভৃতি মুঠি পরিগ্রহ 
করিনা আবিভূত হন। সত্য যুগের ন্যায় আর নরগণ তীথাশ্রয় করিছে 
পারিলেন না, তীর্থদর্শন ও দান-ধন্মে প্রবৃত্ত হইলেন ।* সত্য যুগেন 
লক্ষণ বর্ণনায় যেরূপ “নারাধণপর। বেদাঃ” শব্দ বাবহার হইয়াছে, এই 
যুগে সেরূপ আর “বেদ” শব্দ ব্যবহার হয় রি | এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি 
হয়, এই যুগে বেদানুসারে উপাসনা রহিত হইতে আরম্ভ হয়। ঘখন এই 
রি নিরাকাব ব্রন্মোপাসনা অন্থহিত ভওথা প্রকাশ আছে, তখন সাম! 

হ্যতঃ উপলব্ধি হয়, এই দৈলবাণী বেদ প্রস্তৃতি সমস্ত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ 
করিবার প্রয়োজন হয়। যখন এই যুগে একপাদ পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন 
এহ যুগে মানবগণের মধ্যে প্রতিজ্ঞাভঙ্ ও মিখাচরণ প্রভৃতি কাযা টা 

হতে যে আরম্ভ হয় তাহ! সহজেই অন্রভত হইতে পালে: প্রক্ষত 
সত্যবুগাপেক্ষা এই যুগে মন্তয্যযংখা! বুদ্ধি হন । এই সকল কারণে ধন্ম- 
বিধি, আচার-বিধি, সমাজ.বিধি, বাবহার- বিধি শাসন-প্বিধি, প্র 
সমন্ড বিধি, নিয়ন এবং অন্রশাসন, বিচারালয় ও দণ্ড-বিধানাপি, রাজা 
এবং প্রদাশাসনের নিয়ন সংস্থাপিত হয় । এই যুগলক্ষণ বর্ণনায় “রা” - 
নারায়ণ” শব্দ ব্যবহার হইয়াছে । ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে এই যুগে 


পপ পর সং 


* (তা -যুগ্ত লক্ষণম্‌ | 
পুণ্যং ত্ৰিপাদং পাপমেকপাদম্‌। দানধশ্মরতো নিত্যং তপস্তা তীর্থদর্শনম ৷ 
অগ্নিহোত্রপর। লোকাঃ রাজানো যজ্ঞকারিণ: ॥ তারক-ব্রহ্ম-নাম। রম 
নারায়ণানস্ত মুকুন্দ মপুস্থদন | কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুগ বামন ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ । 5৩ 


নির]কার ব্রদ্মোপাসনা একবারে রহিত হয় নাই; সুতরাং মানবগণের 
মধ্যে 'উপাসনাজনিত ভিন্ন ভিন্ন সমাজ স্থাপন ও বিধি সংবদ্ধ করিবার 
প্রয়োজন হ্ইয়াছিল। এই সকল কারণে লেখা পড়া আবশ্যক হইয়া 
উঠিল। উক্ত কশ্মাবিভাগ সম্পূরণ জন্য তংকালে কোন জাতি ছিল না । 
এই অভাব পুরণার্থ মসীশের উৎপত্তির প্রয়োজন হয় । মসীশের উৎপত্তির 
পর বেদ তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত হিন্বধশ্ম-গ্রন্থ ও শাসন-বিধি সকল লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । বেদ যে পূর্বে লিপিবদ্ধ ছিল না তাহা শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের দ্বার! 
প্রমাণ হয়। শ্রতির আধ্যা ছন্দ প্রদিদ্ধ আছে । এ ছন্দ কায়স্থ জাতির 
প্রকাশিত । (১) সতোর শেষে মসীশ উৎপন্ন হইয়াছেন : এই নিমিত্ত 
বোধ হয়, আচার-নির্ণয় তক্তে সাধারণতঃ বণিত হইয়াছে যে মসীশ 
অলসতাবশতঃ সত্য, ত্ৰেতা ও দ্বাপর যুগ অতিবাহিত করেন। ত্রেতা 
যুগে সাকার ব্রন্মোপাসনা করিতে সাধারণতঃ সকলেই যত্ব করেন; কিন্তু 
মসীশ স্বভাবতঃ নিরাকার ব্রহ্মোপাসক ছিলেন , এই নিমিত্ত তিনি কায়স্থ 
সংজ্ঞায় অভিহিত ভন 1 এ যুগে বোধহয় ব্রদজ্ঞানসম্পন্ন বাক্তিকেই 
কায়স্থ বলিত। সাকার উপাসনা না করিয়া নিরাকার ব্রঙ্গোপানন! 
করাতে কারস্থগণ বোধ হয় প্রথমত; সাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন, সুতরাং তাহার পৃথক সাজ তৃক্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানী অর্থাৎ কায়স্থ 
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। পবিশেষে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে 
বগলা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়। পুণরায় স্বীয় ক্ষত্রিয়ভাব প্রাপ্ত হইরাছিলেন । 
এই সকল কারণ এবং যুগলক্ষণ ও সামরিক অভাব একত্রিত করিয়া 


(১) বিরাটকায়জে! বংশ কায়স্থ ইতি বিশ্রত: 
আর্ধযাছন্দংপ্রকাশাত্ত আধ্যাবর্ত ইতাচাতে ॥ 
অয়ং তু নবম স্তেষাং দ্বীপসাগরসংবৃতঃ । 
যৌজনানাং সহঅং তু দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥ 
মেরুতন্ত্র ১৯৯ পটল ॥ 


3৪ কারস্থ-পুরাণ । 


বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে ত্রহ্গজ্ঞানহেতু মসীশ কায়স্থ-উপাধি 
প্রাপ্ত হউয়াছিলেন। তন্ত্রমতে কায়স্থ শব্দের অর্থ ব্রহ্মসমীপে অবস্থিত 
বা ব্ৰহ্মজ্ঞানী | 

হিন্দশাস্্ান্থুদারে অনেকবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি কষ্ট হইয়া! 
এক এক কল্পে এক এক প্রকারে পৃথিবীর সুষ্টি হইয়াছে | স্থতরাং 
প্রতিপন্ন হইতেছে, কোন কল্পে সৃষ্টির প্রথমেই ব্রহ্মার কায় অর্থাৎ দেহ 
হইতে কারস্থ-উপাধি-সম্পন্ন ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ উৎপন্ন হইয়া থাকিবেন। 
পন্পপুরাণমতে নৃতন স্ষ্টি স্বরূপ চিত্রগুপ্ন ব্রহ্ষকার হইতে উদ্ভূত ও 
অতীব্দ্িরজ্ঞানসম্পন্ন ; সুতরাং কার হইতে উদ্ভব হেতু এই যুগে তিনি 
জন-সমাছে কারস্থ বলিয়া খাতি লাভ করিয়াছেন । এই সকল কারণ এবং 
যুগ্‌লক্ষণ একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হর বে এ 
তস্থ এব” পদ্মপুরাণে কায়স্থের উৎপত্তি এবং কায়স্থ সংজ্ঞা-প্রাপ্তি সঙ্গন্ধে 
কোন অনৈকা নাই । যে গ্রন্থ যে বিষয় বর্ণন। করিতে মভিলাষ 
করিয়াছেন, তাহাই বণনা করিয়াছেন । পন্পপুরাণমতেও কায়স্থ শব্দ 
যৌগিক, বাক্তি-বাচক নভে ৷ 

উল্লি’ণ্ত তন্ত্ে চিত্রপ্তপ্ত পুত্রবর কামন। না করিয়। দেবক প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, আর পন্নপুরাণে কাধস্থগণ তাহার বইশজ কূপে বর্ণিত 
হইয়াছেন । চিত্রগুপ্ণ থে কখনও দার-পরিগ্রহ করেন নাই, অথবা 
কখন তাহার পুত্র ভর নাই, একথা আচার-নির্ণয় তন্ত্রে লিখিত হয় নাই । 
তাহাতে কেবল উক্ত হইয়াছে যে চিত্রপগ্তপ্ত পুত্র কামনা করেন নাই। 
বিজ্ঞান-তন্ত্রে লিখিত আছে, ব্ৰহ্মা চিত্রপ্তপ্কে ধারপরিগ্রহ পূর্বক গৃহী 
হইবার আদেশ করেন। এই সকল কারণে প্রতীত হয় যে চিত্রপুপ্ত 
প্রথমতঃ পুত্র কামন। না করিয়া দেবহ্ু প্রাপ্ত হন; তখ্পরে ব্রহ্মার 
আদেশান্ুসারে বিবাহ করিয়। পুত্র উৎপাদন করেন এবং ক্রমে ক্রমে ওঁ 
পুত্রগণের সম্তান সম্ততিগণ তাহার বংশ বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছেন । 


কায়স্থ-পুরাণ | ৪৫ 


পিতামহ ব্রহ্মার ইচ্ছায় এইরূপ ঘটিলে কোন দোষ হইতে পারে না, 
অথকা তজ্জন্য এ ছুই গ্রন্থের অনৈক্য আছে,.বলা ভ্রম মাত্র । এতদ্বারা 
বরং প্রতীত হয় যে, এ ছুই গ্রন্থের মধ্য যে গ্রন্থ যতদূর বর্ণনা করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাই বণিত ভইয়াছে | এস্থলে এরূপ তক উপস্থিত 
হইতে পারে যে যখন আচারনির্ণয তন্থে ব্যক্ত হইয়াছে, পৃথিবাতে 
চিত্রসেনের বংশ্জাত কায়স্থগণ রহিয়াছেন, তখন চিত্রগুপ্তের বংশ 
থাকিলে অবশ্যই এ গ্রন্থে লিখিত হইত | কিন্ক ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে 
আচারনিণয়-তন্ত্র বগলা-মন্ত্রেরে আধিকা এবং পদ্মপুরাণ চিত্রপ্তপ্তের 
বিবরণে সংরচিত হইয়াছে । প্রধান বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষদ 
আন্তমঙ্গিক রূপে বিব্রত না হইলে ক্ষতি কি? অথবা কোন বিষয় সন্ধে 
এক গ্রন্থ নীরব থাকিলে ও অন্ত গ্রন্থ তৎসন্ধান্ধে কোন কথ! বলিলে এ 
বিষয় মিথ্য। বলিয়! গণা হইতে পারে না। 

তশ্তে চিত্রগুপ্তকে সদসৎ কাযোর বিচারকন্তা এবং পদ্মপুরাণে তিনি 
এ বিষয়ের লেখা কাযো নিযুক্ত থাকা নিদ্দেশ কর! হইয়াছে | কিন্ত 
পদ্মপুরাণে এরূপ লেখা নাই যে চিত্রপ্তপ্ত কাহার উপদেশান্ুসারে প্রাণি 
গণের সদসৎ কম্ম লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। "অন্যের কথা মতে 
কোন বিষয় না লিখিয়! স্বয়ং তাহার দোষগুণবিবেছুনা পূর্বক লিখিতে 
হইলে কোন্টি সং, কোন্টি অসং তাহার বিবেচনা আবশ্বাক করে । 
এ বিবেচনার কাধ্যকেই বিচারের কাযা বলিতে হইবে । যখন এ 
পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হয় নাই বে চিত্রগ্রপ্ত কাহার কথনান্ঠসারে সদ্সং 
কম্ম লিপিবদ্ধ করতেন, তখন অনায়াসে উপলব্ধি হয়, যে তিনি স্বয়ং 
প্রাণিসমূহের সদসৎ কাধ্য স্থির করিয়া তাহার যে ফল হইতে পারে তাহ। 
'লিপি-বদ্ধ করিয়া যমকে শুনাইয়। দিতেন এবং যম তদন্ুবত্তী হইয়া কাবা 
করিতেন। আচারনির্ণ্য তন্ত্রেও ঠিক এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে । তাহাতে 
লিখিত আছে, চিত্রপগ্রপ্ত সদসৎ কাধ্য বিচারপূর্বক যমকে যেরূপ বলিতেন, 


9৬ কায়স্থ-পুরাণ । 


বন তদন্ুযায়ী হইয়া কাধ্য করিতেন। এই সকল কারণে পল্মপুরাণের 
“লেখার” শব্দের দ্বারা বিচারও বুঝিতে হইবে । বিশেষতঃ পুরাণ 
বলিতেছেন প্রাণিগণের সদসৎ কম্ম জ্ঞানের জন্যই চিত্রগুপ্তের সৃষ্টি । 
নিখিল জীবের পাপপুণ্য বিচারের ক্ষমতাদ্বারাও চিত্রপ্তপ্তের ক্ষত্রিয়ত্বই 
সিদ্ধ হইতেছে। 

ইতাগ্রে যে সকল তর্কের মীমাংসা করা হইল, তদ্বার! স্পষ্ট প্রতীতি 
হয় যে আচার-নির্ণয় তন্ত্র এবং পদ্মপুরাণের মধ্যে কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে 
হে সকল স্থল অনৈক্য দষ্ট হয় তাহ! প্রকৃতপক্ষে অনৈকা নহে | 


ভবিষ্যপুরাণ মতে কায়স্থজাতির মাহাত্ম্য ও 
চিত্রগুপ্ডতের পুজার নিয়ম । 


দন্াত্রে্ বলিলেন_-পগ্তিতশ্রেষ্ঠ ভাম্ম ভ্রিকালজ, মহাপ্রাজ্ঞ, মুনিপুঙ্গব 
পুলস্ডোর নিকট উপস্থিত হইয়! বলিলেন, মৃভনে, আমি ব্রাহ্মণাদি চারি 
বর্ণ, বাণপ্রস্তাদি আশ্রম < সঙ্গরজাতিদিগের উৎপত্তির বিষয় বণ 
করিয়াছি । ভে মহাপ্রাজ্ঞ' এখন খাত কায়স্থের উৎপত্তির বিষয় 
শুনিতে ইচ্ছ। কার ।” নাহারা বৈষ্ণব, দানশীল ও পিতৃষজ্ঞপরায়ণ, 
সব্দশান্ত্রে স্তপপ্ডিত, কাবা ও অলঙ্কারশান্ত্রের রসজ্ঞ, আত্মীয় স্বজনের, 
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক, সেই কায়স্থদিগের বিষয় বর্ণনা করুন । 


দত্াত্রেষ উবাচ । ভ্রিকালজ্ঞং মহা প্রাজ্ঞ পুলস্ত্যদুনিপুঙ্গবম 
উপ্সংগদ্য পপ্রচ্ছ ভাম্মঃ শাস্রভৃতাং বরঃ ' 
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাৎ তখৈব চ। 
সম্ভব: সঙ্করাদীনাং শ্রুতে। বিস্তরতে| ময়! ॥ 
কায়স্থোৎপত্তয়ো লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে । 
ভয় এব মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতৃমিচ্ভামি তত্বতঃ ॥ 
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পুলন্তা বলিলেন, হে গাঙ্গেয়, কায়স্থের উৎপত্তির কথা যাহা তুমি পূর্বের 
শ্রবণ কর নাই, তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর । 
যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছেন এবং 
শেষে দ্বংস করিবেন, সেই অব্যক্ত শান্ত পুরুষ ব্রহ্মা যেরূপে পূর্বে জগত 
সংসার শষ্টি করিলেন, তাহা আমি সবিস্তার বর্ণনা করিতেছি । 

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং 
পদ হইতে শু সমুৎ্পন্ন তইয়াছিল। তিনি দ্বিপদ, চতুষ্পদ, ষট্পদ, 
প্রব্গম ও সরাশ্গপ সকল এবং চন্দ ক্যাদি গ্রহসকল এককালে স্য্টি 


বৈষ্ণব দানশীলাশ্চ পিতৃঘজ্ঞপরারণাঃ ৷ 
সধিয়ঃ স্দশাস্ত্রেমু কাবালঙ্কারবোধকাঃ ॥ 
পাষ্টারো নিজবগাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ | 
ভানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে ॥ 
এতন্মে সংশয়ং বিপ্র বক্তমহশ্তশেষতঃ ৷ 
পলস্থা উবাচ । শৃণ গাঙ্গের বক্ষ্যামি কায়স্থোৎপত্তিকারণম্‌। 
ন শ্রতং বত ভয়। পূর্বং তন্মে কথয়তঃ শুণু ॥ 
“যেনেদং সকলং বিশ্ব স্থাবর" জর্গমং তথা । 
উৎপাদ্য গ্রালাতে ভয়ে! নিধনায় 'প্রকল্পাতে ॥ 
' অবাক; পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্ম লোকপিতামহ£ । 
ঘথাস্জৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো। ॥ 
মুখতোহস্য দ্বিজা জাতা বাহুভাং ক্ষত্িয়াস্তথা । 
উরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্ঠাঃ পন্ত্যাং শৃড্রাঃ সমুদ্তবাঃ ৷ 
দ্বিচতুঃযট্‌পদাদীংশ্চ প্রবঙ্গমসরীস্পান্‌ । 
এককালে২ক্জৎ সর্ববং চন্দ্রন্তযাগ্রহাংস্তথ। ॥ 
এবং বহুবিধানেন বিশ্বমুৎপাদ্য ভারত । 
উবাচ তৎস্কৃতং জোষ্ঠং কশ্যপং চাঁতিতেজসম ॥ 
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করিলেন । এইরপে বিশ্বস্থষ্টি করিয়া ব্রহ্ম ঝধিসম্ভবহেতু অতি তেজন্থা 
জোষ্ঠপুত্র কশ্যপকে জগত পালন করিতে আদেশ করিলেন ৷, তাহার 
পর ব্রহ্মা যাহা করিলেন, তাহার বিষয় শ্রবণ কর । 

ব্ৰহ্ম একাদশ সহস্র বৎসর নিশ্বাস্বাযুরোধপূর্বাক 'প্রশান্তভাবে 
সমাধিস্থ হইয়া রভিলেন । তাহার পর সমাহিতমতি ব্রহ্মার শরীর তততে 
নহাবান্ছ, শ্ামবর্ণ। অথাৎ তপ্রকাঞ্চণবর্ণাভ ), পল্মপলাশলোচন, কন্বগ্রাব, 
গুঢশির, পৃণচন্্র-সদশানন, এক পুরুম লেখনী, ছেদনী ও মপীপাত্র হন্ে 
বন্তিগত ভইয়া সেই অবাক্তজন্ম ব্রহ্মার সম্মখে দণ্ডায়মান হইলেন । 
ভে গান্দেয়, বিচিত্রাঙ্গ, ধানন্তিমিতনেত্। পিতামহ ধ্যান ভাগ করিয়। 
সেই পুরুষোন্তরমকে আপাদমস্তক দর্শন করিতে লাগলেন : তপন সেই 


প্রতিযত্বেন ভোঃ পুত্র জগৎ পালন সত্ৰত । 
তত্যাজ্ঞাপা স্রত দোষ্ট’ খধিসম্ভবক্কেতৃকম্‌ ॥ 
ততস্ ব্রঙ্ধণ। তেন যত কলত" তন্নিবোধ মে ॥ 
দশাবধসহল্লাণি দশবনশতানি চ : 
সমাধিস্কোহ ভবহ প্রাণান সন্ঘমা শাম্থমানসং | 
ততঃ সমাহিতমতেষদুতং তদ্বদামি তে । 
ভচ্ছরারান্মহাবাহুঃ শ্যাম: কমলুলো চন: ॥ 
কম্ুগ্রীবে। গুঢশিরঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ । 
"লখনাছেদনীহন্তে! মসীভাজনসম্যৃতঃ ॥ 
নিঃস্তা দর্শনে তত্তো ব্রহ্গণোষ্বাক্তজন্মনঃ | 
উন্তমঃ সবিচিত্রাঙ্গ; ধানক্কিমিভলোচনঃ ॥ 
ত্যক্ত। সমাধিং গাঙ্গেয় তং দদর্শ পিতামহঃ । 
অধোহর্ধন্তন্নিরীক্াহথ পুরুষশ্চাগ্রতঃ স্িতঃ ॥ 
নামধেয়ং হি মে তাত বক্ষ নহস্যতঃপরম্‌। 
যথোচিতঞ্ক যৎ কাধ্যং তং তং মামন্তশাসয় ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। 82 


পুরুষ ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে তাত, আমার নাম ও কর্তব্য কাধ্যাদি 
নিৰ্দ্ধেশ বরুন । 

এই কথা শুনিয়৷ ব্ৰহ্মা স্ৃষ্টচিত্তে সেই স্বশরীরজ অতি স্থন্দর 
পুরুষকে বলিলেন, যেহেতু তুমি আমার কায়ে ( অর্থাৎ দেহে ) উৎপন্ন 
হইয়াছ, সেই হেতু তুমি কায়স্থ সংজ্ঞা! প্রাপ্ত হইলে । তুমি পৃথিবীতে 
চিত্রগুপ্ণ নামে বিখ্যাত হইবে। লোকের ধশ্মাধশ্মবিচারার্থ তুমি 
বমপুরীতে বাস করিবে । হে বস, আমার আদেশে তুমি ক্ষত্রবর্ণোচিত 
ধন্ম পালন করিবে । হে বৎস, তুমি পৃথিবীতে প্রভাবশালী প্রজাবদ্ধনে 
নিরত হও । ব্রহ্মা তাহাকে এই বর প্রদান করিঘা অন্তভিত হইলেন । 

পুলস্তা বলিলেন, চিত্রগুপ্তের বংশে যাহারা উৎপন্ন হইয়াছেন 
তাহাদের নাম শ্রবণ কর । প্রীমদ্র, নাগর, গৌড়, সৌরসেন, শৈবসেন, 


ব্রহ্মোবাচ । ইতাকর্ণা ততে ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজম্‌ । 
প্রথা প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ ॥ 
স্থিরচিত্তং সমাধায় ধ্যানস্থমতিস্থন্দরম্‌ । 
মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ততন্ত-মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ । 
চিত্ৰগুপ্তেতি নানা বৈ খ্যাতে। ভুবি ভবিষ্বাসি ! 
ধশ্মাধম্মবিবৈকার্থং ধশ্মরাজপুরে সদা । 
স্থিতির্ভবতু তে বংস মমাজ্ঞাৎ 'প্রাপা নিশ্চলাম্‌ ॥ 
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধৰ্ম্মঃ পালনীয়ে! যথাবিধি । 
প্রজাঃ স্থজন্ব ভোঃ পুত্র তুবি ভাবসম্বিতাঃ ॥ 
তস্মৈ দত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ 

পুলস্তা উবাচ । চিত্রগুপ্রান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্‌ কথয়ামি তে। 
শ্রীমদ্রা নাগরা গোঁড়া: শ্রীবৎসাশ্চৈব মাথুরাঃ ॥ 
অহিফণাঃ সৌরসেনাঃ শৈবসেনাম্তথৈব চ। 
বর্ণীবর্ণদ্বয়ঞৈব অন্বষ্ঠাছ্যাশ্চ সত্তম ॥ 


৫6৪ কায়স্থ-পুরাণ | 


শ্রীবৎংস, মাথুর, অহিফণ, বর্ণাবর্ণঘয় এবং অন্ষ্ঠাদি জাতিসকল উৎপন্ন 
হইয়াছে । হে কুরুবংশবদ্ধন, তাহাদের কম্মাদি শ্রবণ কর। 

ধশ্মাধন্মবিচারজ্ঞ মহামতি চিত্রগুপ্ত পুত্রদিগকে সর্বসাধন ভৃস্কান-নির্ণয় 
শিক্ষা দিয়। পথিবীতলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তাহাদের নিয়লিখিত 
এই কয়েকটি কণ্তব্য কাযা নিদ্ধীরণ করিয়। দিলেন । যথা, দেবতাদছিগের 
পূজা, পিতৃগণের তৃপ্তযথ যজ্ঞাদ্র অন্ু্ান, সর্বদা ব্রাঙ্গণগণের ও অতিথি- 
গণের সেবা, প্রজাদিগের নিকট কর গ্রভণপূর্বক তাহাদের ধশম্মাবম্ম কাযোর 
বিচার প্রভৃতি । চিত্রপ্তপড বলিলেন, হে বৎসগণ, দেবগণ যাহার পৃঙ্গ! 
করিয়া সিদ্ধি 9 স্বর্গাধিকার লাভ করিয়া দিবালোকে গিয়াছেন সেই 
চণ্তাস্্রমন্দিনী শক্তিম্বূপা চণ্ডিকাকে অচ্চনা অবশ্য করিবে । “মই 
সিদ্ধিদা দেবী স্রকলাদিদ্বার। পূজা, তিনি প্রসন্ন! ভইয় তোমাদের প্রহদা 
হইবেন | 

“যে স্তর! দ্বিজাতিগণের পান কর] অবিধের, সেই ভর। অপেয়-ম্বরাদে 
বঞ্জন করিয়। বৈষ্ণব পম্মাবলম্বন পূর্বক লোকহিতার্থ পরম ঘত্বে আমার 
আদেশ পালন কর, স্বগ ৪ মর্তোর হিতাথে কর্তবা সাধন কর। 


শৃণু তেযাঞ্চ কশ্মাণি কুরুবংশবিবদ্ধন । 

পৃত্রান্‌ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্ৰপ্তুপ্চো মঙ্গীতলে ॥ 
ধম্মাধশ্মবিবেকজ্ঞশ্চিত্রগুপ্টো মহামতি: । ‘ 
ভরস্থানং বোধয়ামাস সর্বসাধনমুত্তমম | 

পজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং যজ্ঞসাধনম্‌ | 

বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্বদাতিথিসেবনম্‌ ॥ 
প্রজাভ্যঃ করমাদায় ধশ্মাধশ্মবিলোকনম্‌ । 

কর্তব্যং হি প্রযত্বেন পুত্রাঃ স্বর্গস্ত কামায়! ॥ 

ঘা মায়! প্রকৃতি: শক্তিশ্চণ্ডী চগুগ্রমদ্দিনী । 
তস্যাস্ত পূজনং কায্যং সিদ্ধিং প্রাপ্য দিবং গভাঃ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। ৫১ 


চিত্রগুপ্ত পুত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিব স্বর্গে গমন পূর্বক 
ধশ্মরাজ যমের প্রধান মন্্রিজে নিযুক্ত চির: ভে ভীম্ম, এইরূপে যে 
কায়স্থের৷ সমুত্পন্ন হইলেন এবং যাহাদের বিষয় তমি জিজ্ঞাসা করিলে, 
তাহাদের পরমাদুত বিচিত্র আখান বর্ণন ভি শ্রবণ কর। 
চিত্রগুষ্তের অদ্ভুত প্রভাবের বিনয় শ্রবণ কর । 

পুলস্তা বলিলেন, সমস্ত পথিবীমণ্ডলে সৌদাস নামে এক রাজা 
চলেন । তিনি সন্নিদা পাপ-কাধ্যে বত এবং ধন্মাথম্ম-জ্ঞান-শৃন্য ভিলেন । 
শনি যেরূপে স্গলাভ করিযা প্রণাফল প্রাঞ্চ তইঘাঁচিলেন তাহা 
ভ'বণ কব । 


ন্রর্ণাধিকারমাসাছ্য মতো ঘজ্জঞভুজঃ সদা | 
ভবদ্ধি: স' সদ। পজা | ধ্যাত্বা। স্বকলাদিভিঃ " 
ভবন্বা সিঞ্িদ। নিতাং পুত্রদা সা তু চণ্ডিক। | 
ভখাচোক্ত। স্ররাপেষ। য! ন পেয়। দ্বিজীতিভিঃ ॥ 
বৈষ্ণবং ধম্মমাশ্রিতা মদ্বাকাং প্রতিপালয় । 
কন্বাং তি প্রধত্বেন লোকদ্বয়ভিতীয় বৈ ॥ 
অন্ুশান্য স্ুতানেবং চিত্রপ্তপ্তে। দিবং যযে। 
বম্মরাজস্যাধিকার্ চিত্র প্তপ্থো বব হ॥ 
'হ্বয়ং ভীষ্ম সমুৎপন্নাঃ কাষস্ত। যে গ্রকীহিতাঃ 
যে পষ্টান্তে ময়াখ্যাত! সংবাদং শৃণ তৎপরম 
অহং তে কথয়িয়্ামি বিচিত্র পরমাদ্বৃতম্‌ । 
প্রভাবং চিত্রপুপ্স্থ সমুত্ূতং যথা পুনঃ ॥ 
পুলস্ত্য উবাচ ৷ সৌদাসে! নাম রাজ্গাহভৃৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে । 
সদা পাপরতঃ সোহথ ধর্শ্মাধ্শ্মং ন বিন্দতি | 
স য্থ। ব্বগমাসাছ্য লেভে পুণাফলং শ্রণু। 
সর্বপাপো। হুরাচারং সর্বধম্মবিবজিতঃ ॥ 


৫২ কায়স্থ-পুরাণ । 


পাপাত্মা, দুরাচার, সর্বপ্রকার ধশ্ম-কম্ম-বিহীন রাজ সৌদাস রাজ- 
নীতির অন্কুমোদিত কাধা কিছুই জানিতেন না। “অতিথি সেবা বা 
জয়কন্মাদি এবং তাহাদের সাধনোপায়, দৈব ও পিতৃকাধ্যাদি কিছুই 
দ্বিজ্ঞাতির। ন্ষ্ঠান করিতে পারিবে না, ইহাই আমার আদেশ ৷” 
বাঙ্গণাদি সকলে বাজ। কতৃক এইরূপ মাদিষ্ট হইয়া স্বদেশ ত্যাগ পূর্বক 
দেশান্তরে গমন করিলেন । হে গাঙ্গেয়, সেই অবধি রাজ্যে যজ্ঞাদি 
ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল! লোকে আর কোন প্রকার পুণাকম্মের অনুষ্ঠান 
করিতে পারিত না। রাজ। ব্রাহ্গণাদির নিকট কর গ্রহণ করিয়া 
দষিতকশ্মা হইয়া পড়িলেন । 

কাঁতিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কায়স্থদিগের চিত্রগুপ্ধের অচ্চন: 
করা ক্ঠবা। এ দিবস রাজা! সৌদাস পুৃথিবীপধাটনক্রমে যেখানে ধৃপ- 
টা দ্বার! ভক্তিভাবে চ্যানের পূজা যা দৈবযোগে সেই 


রানী তি র্ু ন জানাতি কথঞ্চন | 
আতিথ্যজয়কম্মীণি ত২ততৎসাধনমুন্তমম্‌ । 

ন কর্ব্যং দ্বিজে: কাপি ময়াজ্ঞপুমহীতিলে | 
'এবমাজ্প্তবীলোকে দৈবপিত্রেয়কম্মণি ॥ 
প্বিতাজ্য স্বকং দেশং ততো দেশাম্ক্ং যযৌ! 
দে কেচিদ্বতিং চক্রুর্পোকেসু ত্রাহ্মণাদিযু॥  * 
ততঃ প্রভৃতি গাঙ্গেয় ন যজ্ঞহবনং কচিৎ ॥ 

ন কোঁহপি কুরুতে ভীশ্ম পুণাং তত্র নিষেবিতম ' 
গৃহীত ব্রাহ্মণাদ্ভ্য: করং কর্মবিদ্ূষকঃ ॥ 

মহে! ধর্মভতাৎ শ্রেষ্ট শৃণু কৰ্ম্ম বিপাকজম্‌ । 
কালেনান্যেন গাঙ্গেয় সৌদাসো| বিচরন্‌ মহীম্‌ ॥ 
কানিকে স্ুরুপক্ষে চ দ্বিতীয়া চোত্তমা তিথি: । 
তশ্াৎ কাৰ্য্যঞ্চ কায়স্তৈশ্চিত্রপ্তপ্তন্ত পৃজনম্‌ ॥ 


কায়ন্থ-পুরাণ । ৫৩ 


স্থানে উপস্থিত হইলেন। পুজা দেখিয়! রাজার মনে ভক্তির সঞ্চার হইল। 
তিনি সেইস্থানে চিত্রগুপ্তের অচ্চনা করিয়া নিষ্পাপ হইলেন এবং 
তৎ্প্রভাবে শেষে স্বগেঁ স্থানলাভে অধিকারী হইলেন ৷ চিত্রগুপ্তের 
প্রভাবে জাত এই বিচিত্র মাহাত্ম্য বলিলাম । হে রাজন্‌, তোমার আর 
কি শুনিতে বাসনা আছে, প্রকাশ কর। 

এই কথা শ্রবণ কবিরা ভীষ্ম মুনিকে বলিলেন, মহষে, কি বিধানে 
এই পূজা করিতে হয়? যে অচ্চনার ফালে সৌদাস স্বগ লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার মন্ত্রীদি সমস্ত ব্যক্ত করুন । 

পুলস্ত্য বলিলেন, চিত্রগুপ্তের পূজার বিধান আমি তোমার নিকট 
প্রকাশ করিতেছি । দ্বতপক্ক দ্রব্যের নৈবেছ্য ও সাময়িক ফল, গন্ধ, পুষ্প, 


মহতীভক্তিভাবেন ধৃপদীপাদিভিন্তথ! ৷ 
দৈবযোগাতথায়াতঃ সৌদাসঃ পব্যটন্মহীম্‌। 
শঙ্ধাযুক্তশরীরেণ দৃষ্ট1 চ পূজনং ততঃ। 
কুত্বা স্থপূজজনং তত্র চিত্ৰগুপ্তস্ত ভক্তিতঃ ॥ 
গতপাপোহভবৎ সদ্য: সৌদাসোহসৌ মহীপতিঃ | 
চিত্রগুপ্তগ্ুভাবেন,গতে। লোকং স্থরালয়ম্‌ ॥ 
ইদং বিচিত্রমাহাত্ম্যং চিত্রগুপ্তপ্রভাবজমূ। 
কথিতং নুপশাদ্দ'ল কিমন্তৎ শ্রোতৃমিচ্ছসি ॥ 
ভীম্ম উবাচ। ইত্যাক্ণ্য ততে৷ ভীঙঃ প্রত্যুবাচ মুনিং ততঃ । 
বিধিনা কেন তত্রাপি পূজা কাধ্যা মহামুনে ॥ 
কে মন্ত্র; কো বিধিস্তত্র সর্বং তদ মে প্রভো | 
যামাসাগ্ মুনিশ্রেষ্ঠ সৌদাস: স্বগমাপ্তবান্‌ ॥ 
পুলস্ত্য উবাচ । চিত্রগ্প্তস্ত পূজায়! বিধানং কথয়াম্যহম্‌। 
নৈবেছ্ৈদ্বতপক্কৈশ্চ যথাকালোস্তবৈ: ফলৈঃ ॥ 


৫S কায়স্থ-পূরাণ | 


ধূপ, দীপাদি দ্বারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাহার পূজা করিতে হয়। 
নৃতন কুস্ত আনয়ন পর্ববক তাহাতে পানীয় ও তাহার উপর কর্করাপূর্ণ 
পাত্র স্থাপিত করিতে হয়। এই সকল দ্রব্য নিবেদনান্তে ব্রাহ্মণদিগকে 
যত্ব সহকারে দান করিতে এবং ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ কায়স্থদিগকে ভোজন 
করাইতে হয়। চিত্রগ্ুপ্তের প্রণাম মন্ত্র যথা-_মসীপাত্র ধারণ পূর্বক 
তুমি সব্বদা পৃথিবীতে বিচরণ কর। হে চিত্রগুপ্ত, হে লেখনীছেদনী- 
ধারিন্‌, তোমাকে নমস্কার করি । হে চিত্রপ্তপ্ত, হে ধশ্মরূপিন্, তোমাকে 
প্রণাম করি, তুমি লোকের পালনকর্তা; তুমি আমাকে শান্তি 
প্রদান কর। 

হে রাজেন্দ্র, এই মন্ত্রধারা ভক্তিভাবে চিত্রগুপ্ধের পূজ। করিয়া রাজা 
সৌদাস অচিরাৎ পাঁপনিম্মক্ত হইলেন । তিনি কিছুদিন রাজ্যশাসন 
করিয়া দেহত্যাগ করিলে ষদূতগণ তাহাকে ভয়াবহ যমপুরীতে রহ 


গন্ধপুষ্পোপহারৈ্চ ধুপর্দাপেঃ অমাসত; 
চিত্রপগুপ্তঞ্চ সংপৃজ্য চিল J 
নবকুস্ত' সমানীয়ং পানীয়পরিপরিতম্‌ 
শর্করাপুরিতং কৃত্‌। পাব্রং তস্তোপরি ন্যসেছ ! 
পৃজান্তে চ প্রধত্বেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে | 
ব্রা্গণান্‌ ভোজয়েত্তত্র কায়স্থানপি মন্ত্রবিৎ ॥ 
মসাভাজনসংযুক্তঃ সদা চরসি ভূতলে । 
লেখনাছেদনাহস্ত চিত্রপগুপ্ত নমোহস্ত তে! 
চিত্রগুপ্ত নমস্তভ্যং নমস্তে ধম্মরূপিণে । 

তেষাং ত্বং পালকো নিত্যং নমঃ শান্তিং প্রষচ্ছ মে ॥ 
মন্ত্রোণোনেন রাজেন্দ্র চিত্রগুপ্তস্ত পূজনম্‌ । 

এবং সংপৃজ্ঞ্য বিধিবৎ সৌদাসে! ভক্তিভাবতঃ ॥ 
মচিরাৎ পাপসংমুক্তো। রাজ্যং কৃত্বা মৃতো নুপঃ । 


কায়স্থ-পুরাণ । te 


গেলেন। হে ভারত, তখন ধন্দরাজ চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
এই রাজ! সৌদাস ছুরাচার এবং সর্বদা! পাপকার্য্যে নিরত ছিল। এ 
কোন্‌ কোন্‌ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে ? 

ধ্মরাজ এই কথা জিজ্ঞাসিলে ধশ্মাধশ্মবিশারদ মহামতি চিত্রগুপ্চ 
বলিতে লাগিলেন, এই রাজা সৌদাস যে নিতান্ত পাপাচারী তাহা আমি 
অবগত আছি। হে ধশ্মরাজ, আপনার প্রসাদে আমি পৃথিবীতলে 
পূজনীয় হইয়াছি। আমি আপনার ভক্ত ও প্রিয়। আমি নিবেদন 
করিতেছি, এই রাজ! পাপাচারী ছিল। একদা সে আমার পূজ। দেখিয়া 
ভক্তিভাবে তাহার অনুষ্ঠান করে; সেই হেতু হে দেব, আমি ইহার 
উপর পরিতুষ্ট হইয়াছি। এই রাজা | বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হউক । তখন 


ইউনি পাপ SRE oo সপিপিপপ পপ 


নীতোইসৌ যমদৃতৈশ্চ বমলোকং ভয়ানকম্‌ ॥ 
চিত্রপ্তপ্তস্তদা পৃচ্ছদ্বম্মরাজোহপি ভারত ॥ 
ধন্মরাজ উবাচ। সৌদাসোইসৌ ছুরাচারঃ পাপকম্মসদারতঃ । 
যানি কানি চ পাপানি রাজাসৌ কৃতবান্‌ ভুবি ॥ 
পৃষ্টোহসৌ বমরাজেন ধশ্মাধশ্মবিশারদঃ । 
ধম্মরাজং ততঃ প্রাহ চিত্রগুপ্তে। মহামতি: ॥ 
বিপাকং ধম্মজং জ্ঞাত্বা তত্প্রহস্তাত্রবীদ্ষচঃ ॥ 
চিত্রপ্তপ্ত উবাচ । জানেহহৎ পাপকম্মাসৌ রাজায়ং বিদিতঃ সদা | 
ন্বত্প্রসাদদাদহং সৌরে পুজ্যোহস্মি বন্থধাতলে ॥ 
হয়া দত্তং বরং স্থানং ভক্তত্তেহহৎ সদা প্রিয়: । 
ইতি জ্ঞাত্ব! বদাম্যত্র রাজাইপাপোহস্তি মে মতিঃ ॥ 
পৃজাং চকার রাজাসৌ দৃষ্ট। পৃজাঞ্চ মামকীম্‌। 
অতস্তষ্টোহস্মি হে দেব যাতু বিষ্ণুপদং নৃপঃ ॥ 
যমেনাজ্ঞাপিতো। রাজ বৈষ্ণবং পদমাপ্তবান্‌ । 
ষে চান্তে পূজমিয্যস্তি চিত্রগপ্তং মহীতলে ॥ 


৫৬ কায়স্থ- পুরাণ । 


সৌদাস যমের আদেশে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইলেন। অন্য যে সকল কায়স্থ 
পৃথিবীতে চিত্রগ্ুপ্তের পূজা করিবে তাহারাও পাপমুক্ত হইয়া পরমা 
গতি লাভ করিবে । হে ভীন্ম, সেই হেতু তুমিও তাহার পূজা কর। 

দতাত্রেয় বলিলেন, মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীম্ম সংযতচিত্তে 
চিত্রগুপ্তের অচ্চনা করিলেন । 

কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে যম, চিত্রগুপ্ত ও যমদূতদিগকে 
পূজা করিতে হয়। এই কারণে এ তিথিকে যমদ্বিতীয়া বলে। এ দিবস 
ভগিনীর স্বহস্তপ্রস্তত অন্ন ভোজন করিলে পুষ্টিবদ্ধন এবং যশ, আমু ও 
সব্বাভীষ্ট লাভ হয়। এ দিবস ভগিনীকে নানা দ্রব্য উপহার প্রদান 
করা বিধেয়। 

সেই সময়ে রক্তচন্দনমিশ্রিত বিচিত্র পুষ্প দ্বারা ও চিত্র দ্বারা লেখক 
চিগপ্তকে পৃজা করিয়া গুড়মিশরিত মোদক নৈবেদ দান করিতে হয় 


কায়স্থাঃ পাপনিশছুক্তা যাস্তপ্তি পরমাং গতিম্‌ 
তন্মাৎ ত্বমপি গাঙ্গেয় পূজাং কুরু বিধানতঃ ॥ 
দত্তাত্রেয় উবাচ । মুনেবচনমাকর্ণ্য ভীগ্মঃ প্রজতমানসঃ । 
চকার পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্ত তৎপর: ॥ 
কাণ্তিকে শুরুপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়াঞ্চ ভারত । 
যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ বমদূতাংশ্চ পূজয়েং ॥ | 
অতো যমদ্বিতায়েতি সংজ্ঞা লোকে বভুব হ। 
তেনৈব ভগিনীহস্তে ভোক্তব্যং পুষ্টিবদ্ধনম্‌ ॥ 
নিত্যং যশস্যমামুস্তং সর্ববকানার্থসিদ্িদম্। 
দানানি দাপয়েদ যস্ত ভগিন্তৈ চ বিশেষতঃ ॥ 
কালে তত্র চ সংপৃজ্য চিত্রগুপ্তঞ্চ লেখকম্‌। 
চিত্রেশ্চ চিত্রপুশ্পৈশ্চ রক্তচন্দনমিশ্রিতেঃ ॥ 
নৈবেদ্যং দীয়তে তস্মৈ মোদকং গুড়মিশ্রিভম্‌। 


কাযস্থ-পুরাণ । ৫৭ 


ভীম্মোক্ত চিতরপ্তপ্তের প্রার্থনা বথা--হে শ্রামন্, সৃষ্টি ও প্রলয়ে, 
কৃতাকতৃ ভোগ ও দানে তুমিই লেখক, তোমাকে নমঞ্কার করি। তুমি 
লক্ষ্মীর সহিত সমুদ্রমথনে সমুদ্ভূত হইয়াছিলে ; হে মহাবাহে! চিত্রগুপ্ত, 
তুমি অদ্য আমাকে বর দান কর। চিত্রপুপ্ত প্রসন্ন হইয়া ভীগ্মকে এই বর 
দান করিলেন যে, হে মহাবাহু, আমার প্রসাদে তোমার মৃত্যু হইবে না। 
তুমি যখন মৃত্যু ইচ্ছা করিবে, কেবল সেই সময়েই তোমার মৃত্যু 
ঘটিবে। চিত্রগুপ্ত ভীক্মকে এই বর দান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন! 

হে মহাবুদ্ধিমন্, এইরূপে যে ব্যক্তি চিত্রপ্প্তের পূজা করিবে, তাহার 
পুণ্যফল শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি ইহকালে বিপুল এশ্বধ্যাদি ভোগ এবং 
স্ব মনোরথ লাভ করিয়া পরকালে অক্ষয় বিষ্ণুলোকে গমন করিবে । 
চিত্রগুপ্ধের কায়স্থোংপত্তি সংজ্ঞক দিবা কথা যে নরগণ ভক্তিসহকারে 
শ্রবণ করিবেন, তাহার! দীখায় ও সর্ববাধিবিহীন হইয়া মহধিগণলভ্য 
বিষ্ণপদ প্রাপ্ত হইবেন । 


ভীম্মোক্তগ্রাথনা বথা । 
উৎপত্তৌ প্রলয়ে চৈব ভোগে দানে কতারুতে 
লেখকস্বং সদা 'শ্রিমাংশ্চিত্রগুপ্ত নমো হস্ত তে ॥ 
 শ্রিয়। সহ সমুংপন্ন সমুদ্রমথনোস্ভব । 
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো মমাদ্য বরদে। ভব ॥ 
চিত্ৰগুধ্তস্ত সন্তুষ্ট ভীম্মায় চ বরং দদে। 
মণ্গ্রসাদান্সহাবাহো৷ মৃত্যুন্তে ন ভবিষ্যতে । 
স্মরিষ্যসি যদ! মৃত্যুং তদা মৃত্যুর্ভবিষ্যতি । 
ইতি তস্মৈ বরং দত্বা চিত্রগুধ্ধো দিবং যযৌ ॥ 
' অনেন বিধিনা যস্ত চিত্ৰগুপ্তস্ত পূজনম্‌ ৷ 
করিষ্যতি মহাবুদ্ধে ত্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ 


৫৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


ভবিষ্যপুরাণের সারসংগ্রহ। ' 


, 

চিত্রপুপ্ত ব্রহ্মার শরীর হইতে উদ্ভূত হইয়া ততকতৃক ক্ষত্রিয়ধশ্ম 
পালনে আদিষ্ট হন । শ্রীমত্র, নাগর, গৌর, শ্রীবৎস, মাথুর, অহিফণ, 
সৌরসেন, শৈবসেন, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি কায়স্থগণ তাহার বংশজ । তাহাদের 
ক্রিয়া এই যে তাহারা প্রজাগণের নিকট ক্রগ্রহণপূর্বক সকলের ধশ্মাধম্ম 
কার্যের বিচার করিরা দ্বিজাতির ন্যায় সুরাসেবনে বিমুখ হইয়া বৈষ্ণব 
ধম্ম পালন এবং লোকের উপকারার্৫থ সতত যত্ব করিবেন । তাহার 
প্রথম চারিবণ হইতে পৃথকৃভাবে উৎপন্ন হইয়াও ক্ষত্রিয়ের বর্ণধশ্ম প্রাঞ্ধ 
হইয়াছেন । দেশবিভাগান্থসারে তাহাদের শম, নাগর, গৌড়াদি 
নাম হইয়াছে। কায়স্থসমূহের আদিপুরুষ চিত্রগুপ্ত সর্ধবণের পূজনীয় । 
তাহার পূজা করিলে সর্ব পাপধ্বংস ৪ স্বগলাভ হয়! চিত্রগুপ্তদেবের 
উৎপত্তির বিষয় ভক্তিপূর্দক শ্রবণ করিলে মানব দীধাযু ও ব্যাধিহীন 
হয় এবং মহধিগণ তপস্যাবলে যে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন, তাহার অচ্চন। 
করিলে সব্ব মানবের সেই বিষ্ণুপদ লাভ হয়। ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ 
একহ জাতি। পুরাণে বলা হইয়াছে, সুষ্যবংশায় “রাজা সৌদাস 
চিত্রগুপ্তের পূজা করির! পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইলেন । অন্য 


ইহৈব বিপুলান্‌ ভোগান্‌ হুক্ত সর্ধান্‌ মনোরথান্‌ । 
অক্ষয়ং বিষ্ণুলোকঞ্চ নরে! যাতি ন সংশয়ঃ ॥ 
চিত্রগুপ্তকথাং দিব্যাং কায়স্থোংপত্তিসংজ্ঞকাম্‌ । 
ভক্তিযুক্তেন মনসা! যে শৃথন্তি নরোত্তমাঃ ॥ 
দীঘাযুষে। ভবিত্তন্তি সর্বব্যাধিবিবজিতা: । 
সর্ষ্বে বিষ্ণুপদং যান্তি যত্র যান্তি তপোধনাঃ ॥ 
ইতি ভবিস্তপুরাণে চিত্রগুপ্তকায়স্থ্োৎপত্তিমাহা স্্যকথাসহিতা কাত্তিক- 
শুরুদ্ধিতীক্বাব্রতকথা সমাপ্ত । 
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মে সকল কায়স্থ তাহার অর্চনা করিবে তাহারাও পরমাগতি প্রাপ্ত 
হহঁবেন | অতএব হে ভী্ম, তুমিও তাহার অর্চনা কর।” ইহা! দ্বারা 
ক্ষত্রির ও কায়স্থের অভিন্নত। সপ্রমাণ হইতেছে । 


শি পপ ot 


কায়স্থজাতি শুদ্রের পুজিত। 


শৃদ্রের বেদ-পাঠাদিতে এবং যজ্ঞ ও হোম-ভাগ-গ্রহণে অধিকার 
নাই । শূদ্র দূরে থাকুক, বজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু, বন্ধা, মহাদেব, ইন্দ্র, অগ্নি, 
বরুণ প্রভৃতি করেক জন দেবত। ব্যতাত অন্ত কোন দেবতাই যজ্ঞ ভাগ 
গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন। পদ্মপুরাণে স্পষ্ট বণিত হইয়াছে যে, চিত্রগুপ্ত 
বজ্জভাগ গ্রহণে অধিকারী । শূদ্র ব্রাহ্মণের নমস্য ও পূজ্য নহে, এবং ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি শৃদ্রের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতে শাস্ত্ান্সসারে 
নিবারিত হহয়াছে। বিজ্ঞানতন্ত্রেলিখিত আছে, চিত্রগুপ্তের বংশজগণ বেদ 
অধায়ন করিবে, তাহারা দশবিধ সংঙ্কারসম্প্ন এবং বজ্ঞোপবীতধারী । 
ত্রাঙ্গণগণ চিজ্ঞগুপ্তের অচ্চনা ও তদুদ্দেশে আহুতি প্রদান করেন । 

ভিনি সর্ধজাতির নমস্ত এবং সন্দপ্রাণীর সদসৎ কম্মের বিচার- 
কন্ত:। তিনি চতুদ্দশ যম মধ্যে পরিগণিত। অগ্যাবধি কি ব্রাহ্মণ 
কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্ঠ,'কি শূদ্র; কি বর্ণসপ্কর, সব্ব জাতি আপনাপন 
পিতৃলোকের উদ্ধরণ কামনায় তর্পণ করিয়া থাকেন ১) এই চিত্রগুপ্ত ও 
তংসন্ততি কায়স্থগণের ছিজাতিত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন তর্কই 
চলিতে পারে না । 


(১) ঘমায় ধশ্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। 
বৈবস্বতায় কালায় সর্ববভূতক্ষয়ায় চ ॥ 
ওড়ম্বরায় দপ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে । 
বকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপায় বৈ নমঃ ॥ 
ইতি যমতর্পণম্‌ । 
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কায়স্থজাতির ক্রিয়। ও ধন্মনিণয়। 


আচার-নিণয় তন্ত্র, পদ্মপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়- 
বর্ণ, দেবত্বসম্পন্ন, মসীশ এবং রাজন্য বলিয়া! নিদ্ধীরিত হইয়াছেন; 
কিন্ত এ তিন গ্রন্থের মম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্রের 
উৎপত্তির পর কায়স্থ উপাধি-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হওয়৷ প্রকাশ আছে। 
পিতামহ ব্ৰহ্ম যখন যে জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের ঞ্রিয়। 
এবং কর্শ্ম তৎক্ষণাৎ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন এবং তাহা ধম্মগ্রন্থে 
বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে । কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় হইলেও বখন 
ভূতপৰ্ষ আদিজাতি-চতুষ্টয়ের পর উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহাদের 
ক্রিয়া এবং ধশ্মবিধান নিরূপিত ন! হইলে অনেকে তদিরুদ্ধে নানাবিধ 
কুট তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন । সত্য বটে, ভবিস্যপুরাণে লিখিত 
হইয়াছে, চিত্রগুঞ্ধ ক্ষত্রিয়ধশ্ম পালন করিবেন, ও পদ্মপুরাণে বণিত 
হইয়াছে, তিনি ক্ষত্রিয়। কিন্ত বদিও পুত্র স্বীয় পিতৃধম্ম পালন করিতে 
অধিকারী বলিয়৷ চিত্রগুপ্তের বংশও ক্ষত্রিয় ধশ্মাবলম্বনে সক্ষম, তথাপি 
কুটতার্কিকগণ বলিতে পারেন, থে এ গ্রস্থান্সসারে কেবল তিনিই ক্ষত্রিয় 
ধন্ম পালন করিতে অধিকারী হইয়াছিলেন,_তীঁহার বংশজাতগণ যে 
ক্ষত্রিয় ধশ্মাবলম্বন করিবে, একথা এঁ পুরাণদ্বয়ে অথবা আচার-নিণয় 
তন্ত্রে বিধি-বস্ধ হয় নাই । স্থতরাং এ জাতি ক্ষত্রিয় হইলেও যখন 
আদিজাতিসমূহের পরে কষ্ট ও স্বতন্ত্রসংজ্ঞাসম্পন্ন হইয়াছে, তখন 
এ আদিজান্তি সকলের ন্যায় তাহারা কি প্রণালীতে চলিবে এবং 
কোন্‌ জাতির নধ্যাদ! প্রাপ্ত হইবে, এই সকল বিষয় অবশ্যই বিধাতা 
্রদ্ধা কতৃক স্বতত্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । স্থষ্টিকর্তী কতৃক এরূপ 
স্বতন্ত্র বিধান সংস্থাপন ন! হইলে ব্রহ্মকায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়-ধন্মাক্রাস্ত 
বলিয়! গণ্য করা যাইতে পারে না এবং তাহারা উক্ত জাতির নির্ধারিত 
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ক্রিয়া ও ধম্মগ্রহণ এবং অধিকার করিতে সক্ষম হইতে পারে না। এই কারণ 
বশতঃ ব্ৰহ্মকায়স্থদিগের ক্রিয়া ও ধশ্ম বিশেষরূপে নির্দেশ করা বিধেয় | 
বিজ্ঞানতন্ত্রে সুস্পষ্ট উক্ত হ্ইয়াছে-_কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, দশবিধ- 
সংস্ারসম্পশ্ন ও বেদাধ্যায়ী। স্ষ্টিকর্তী বিধাতা চিত্রগুপ্তকে উৎপন্ন 
করিয়া বলিলেন, “আমার কায় হইতে তুমি উৎপন্ন হইলে, তোমার 
নাম চিত্রগুপ্ত, সর্বলোকে তোমাকে কায়স্থ বলিবে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়বণ, 
কগনও শুদ্র নহে । এজন্য তোমার গত্ঠাধানাদি দশবিধ সংস্কারের 
বাবস্থা হইল। প্রথম-_গর্ভাধান, দ্বিতীয়-_তৃতীয় মাসে পুংসবন, তৃতীয়—- 
অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, চতুর্২-_জাতিকম্ম, পঞ্চম-_নিষ্ক মণ, ষষ্ঠ 
নামকরণ, সপ্রম- অন্নপ্রীশন, অষ্টন__চড়াকরণ, নবম--উপনয়ন, গায়ত্রী 


ব্রহ্মোবাচ । না তং চিত্ৰগুপ্ধোহসি মম ন কায়াদতৃখতঃ 
মাং কায় গ্ববিখ্যাতিলৌকে তব ভবিয়াতি । 
কায়স্থ: ক্ষত্ৰিয়বৰ্ণো ন তু শূডঃ কদাচন | 
অতো ভবেমুঃ সংস্কারা গভাধানাদিকা দশ । 
গভাধান মূতৌ কাৰ্য্যং তৃতীয়ে মাসি পুংক্ষিয়া : 
মাসাষ্টমে স্যাৎ সীমন্তর উৎপত্তৌ জাতকম্ম চ ! 
দশাহে নমকরণং পঞ্চমে মাসি নিক্ষম£ ৷ 
ষষ্টেহন্প্রাশনং মাসে চুডা কাধ্যা যথাকলম্‌ " 
তথোপনয়নে ভিক্ষা ব্রহ্মচর্যাত্রতাদিকম্‌ । 
বাসে! গুরুকুলেষু স্সাৎ স্বাধ্যায়াধায়নং তথা । 
কৃ তু মাতৃকাপূজাং বনোর্ধারাং বিধায় চ। 
আমুহ্যাণি চ শান্তার্থং জপেদত্র সমাহিতঃ ॥ 
কুরধ্যান্নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং দধিমধ্বাজ্যসংযুতম্‌। 
ততঃ প্রধানসংস্কারাঁঃ কার্য এষ বিধিঃ স্থৃতঃ ॥ 
ইতি বিজ্ঞানতন্ত্রম । 
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দীক্ষা, ব্রহ্ষচধা বেদাধ্যয়ন, যথাবিধি গুরুকুলে বাসপূর্বক বেদাধ্যরন ও 
গায়ত্রী জপ, দশম-__মাতৃকাপৃজা', বস্থুধারা ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বিধিপন্নক 
করিয়া দারপরিগ্রহ পর্বাক গৃহস্থ হইবে: তোমার বংশের এই ব্যবস্থা 
জানিবে।” এস্বলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এই সকল সংস্কার 
চিত্রগুপ্তের বংশজাত কায়স্থগণেরপক্ষে ব্যবস্থিত হইতেছে ; কিন্ত চিবগ্প্টে 
পূর্ববর্তী মসীশদিগের ক্রিয়া এতদ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে ন!। 
এইরূপ তর্ক করিবার অগ্রে স্মরণ করা উচিত বে প্রথমতঃ কায়স্বথগণের ও 
সামাদি-বেদবিভিত ক্রিয়ায় অধিকার ছিল; কিন্তু তাচ্ছিল্য বশত: 
তাহারা তদন্রসারে ন| চলিয়া স্বভাবসিদ্ধ কপে উপবীত পারণ এবং 
বৈদিকাচারে চলিয়া ভিলেন । তৎংপরে তাহারা বগলামন্ত্বে দীক্ষিত হইয়া 
সিদ্ধতা লাভ করেন । এই সকল কারণে অনায়াসে নিশ্চর করা ঘাস 
পারে, কায়স্থ জাতির ক্রিযা 'এবং কম্ম প্রথমতঃ সামাঁদি £বদ-বদি 
অনুসারে বাবস্থিত ছিল ! পরে অন্য কল্পে বিরাট পুরুষ ব্রহ্মা তাহানুদল 
দশসংস্কার এবং পম্ম-বিধি নিশ্চয় করিয়া সংস্থাপন করিলেন, এবং তাহ। 
বিজ্ঞানতন্ত্রে বাক হইয়াছে । অতএব যে কোন অবস্থা গ্রহণ করা যাউক 
না কেন, কায়স্থ জাতি দশসংক্কারসম্পন্ন এবং উপবীতধারণ ৪ বেদাধায়ন 
অধিকারী ! বিজ্ঞানতক্ত্র মতেও কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক, বাক্তিবিশোষ- 


বাচক নহে । 


কায়স্থজাতির পরিচায়ক উপাধি নিরূপণ 


আচার-নিণয় তন্ত্র, বিজ্ঞানতন্ত্র এবং পদ্মপুরাণে ব্রহ্মকায়স্থগণ দশ 
সংস্গারসম্পন্, এ উপবীত-ধারণে এবং বেদাধ্যয়নে অধিকারী বলিয়। 
নির্ধারিত হইয়াছে : কিন্ত শাস্ত্রে আদি জাতিচতৃষ্টয়ের পরিচায়ক ভিন্ন 
ভিন্ন উপাধি নির্ণীত হইয়াছে । ব্রাহ্মণের উপাধি শশ্মা, ক্ষত্রিয়ের উপাদি 
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বশ্মা, বৈশ্যের উপাধি ধন-বাচক, এবং শুদ্রের উপাধি দাস। (১) 
ব্ৰহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও যখন ক্ষত্রিয় স্বষ্টি হইবার পরে উৎপন্ন 
হইয়াছেন এবং সেই কারণে যখন তাহাদের ক্রিয়া কর্শ্ব স্বতন্তররূপে 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তখন ইহাদের উপাধি অবশ্যই স্বতন্তররূপে নিদ্ধীরিত 
তওয়া সম্ভব | ব্ৰহ্মকায়স্থদিগের স্বতন্ধ উপাধি না থাকিলে তাহার! 
মে কোন শ্রেণীভৃক্ত তাহা জানা যাইতে পারে নী । কারণ আদি-ষ্ট 
জীতিচতুষ্টয়ের পর তাহাদের উৎপত্তি ভওয়া প্রকাশ আছে! অতএব 
কায়স্থগণের উপাধি কি, দেখা আবশ্যক । বোমসংভিতায় লিখিত আছে, 
কায়স্থের উপাধি বশ্ম! ।* ব্রাহ্মণ, ক্ষব্রিয়,বৈশ্া এবং শের স্ত্বীগণের উপাধি 
এইরূপ নির্ণয় হইয়াছে, যথা ব্রাহ্মণজাতীয় স্থীর উপাধি দেবী, 
ক্ষত্রিয় জাতীয় স্বীর উপাধিও দেবী, বৈশ্য এবং শব্দের স্ত্রী দাসী 
উপাধি বাচা ৷ ক্ষত্রিয়বর্ণের উপাধি বশ্মা বলিয়া তাহাদের স্ত্রীগণ গন 
দেবী-উপাধিসম্পন্ন এবং ব্রহ্গকায়স্থগণ যখন ক্ষর্রিরধশ্মোচিত বন্ম-সংজ্ঞাপারী 
তখন তাহাদের স্্রীগণ ৫ দেবী-উপাধিবাচা | 


শশ্ম। দেবশ্চ বিগ্রশ্ত বন্ম। ভ্রাতা চ ভূভুজঃ । 
ইতি যমবচনাৎ। 
ব্ৰাহ্মণে দেবশম্মাণ রায়ে! বন্মা চ ক্ষত্রিয়ে 
ধনো বৈশ্যে তথা শৃদ্ধে দাসশবঃ প্রযুজাতে ॥ 
ইতিবৃহ,দ্ধপুরাণম্‌। 
শশ্মান্ত" ব্রাঙ্গণস্থা স্যাৎ বশ্মান্তং ক্ষত্রিয়স্ত তু। 
ইতি শাতাতপবচনাৎ । 
* ব্রন্মকায়াৎ সমুভূতঃ কায়স্থো বম্মসংজ্ঞকঃ । 
কলোৌইহি ক্ষত্রিয়ন্তস্য জপযজ্ঞেয় রাজনম্‌ ॥ ব্যোমসংহিত, 
স্বাধ় দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কথ্যতে। 
দাসীতি বৈশ্শৃত্রান্্র কথ্যতে মুনিপুক্ববৈঃ ॥ 
ইতি বৃহদ্ধ হ্ষপুরাণম্‌ 
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্রহ্মকায়স্থ ও ক্ষত্রিয়ের একবর্ণতা এবং একজাতিত্‌ 
প্রতিপাদন । 


আচার-নির্ণয় তন্ত্র, বিজ্ঞান-তন্ত্র, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ও ব্যোম- 
সংহিতা দ্বারা ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, দশসংস্কার-সম্পন্ন, উপবীত-ধারণে 
ও বেদাধায়নে অধিকারী এবং বশ্বসংজ্ঞক, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে । 
কিন্থ এ সকল গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিলে ধারণা হয়, তাহার! ক্ষত্রিয় 
হইলেও যেন স্বতন্ত্র সষ্টি স্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছেন। এজন্য নির্ণয় করা 
আবশাক, ঘে ক্ষত্রিয়জাতিই কায়স্থসংজ্ঞা ধারণপূর্বক জগতে উৎপন্ন 
হইয়াছেন কি না এবং এ বিভিন্-সংজ্ঞা-সম্পন্ন বর্ণদ্ধয় এক ক্ষত্রিয়বর্ণ 
কি না! আপন্তদ্ব-শাখায় বণিত হইয়াছে, বাহুজাত ক্ষত্রিয়ই জগতে 
কায়স্থ সংজ্ঞায় অভিহিত । চিত্রগুপ্ত স্বর্গে এবং বিচিত্র নাগলোকে 
'অবস্থিতি করিলেন । চিত্রগুপ্তের পুত্র চৈত্ররথ চিত্রকুট পর্বতের অধিপতি 
হইললন 1»  প্রাশরীর-কুলার্ণবগ্রপ্থে কায়স্কশরন্দের অর্থ এইরূপে বাক্ত 
হইয়াছে, যথ।--ক শবে প্রজাপতি (ব্রহ্মা ১ আয় শব্দে বাহু, এবং স্থ 
শবাথে জাত : অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহুজাতই কারম্থ। ৭ আচারনির্ণয়-তন্তর 


* বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয় জাতাঃ কায়ঙা জগতীতলে |. 
চিত্রগুপ্তঃ খ্বিতঃ স্বণেঁ বিচিত্রো নাগমগুলে ॥ 
চৈত্ররথ: স্বতন্তস্য যশস্বী কুলদাপকঃ । 
খধিবংশে সমুদ্ভুতে! গৌতমে! নাম সত্তমঃ ॥ 
ভস্ত শিযোো মহাপ্রাজ্ঞ শ্চিত্রকটাচলাধিপঃ | 
ইতি আপক্তম্ব-শাখা । 
ণ কঃ প্রজ্জাপতি রাখ্যাত আয়ো বান্বস্ততৈব চ।' 
তত্র স্থ স্তৎসমুডূতঃ কায়স্থ ইতি কীত্তিতঃ ॥ 
ইতি পরাশরীয়কুলার্ণবঃ । 
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বিজ্ঞান-তন্ত্র, ভবিধ্যপুরাণ এবং পদ্মপুরাণ গ্রন্থে ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ 
নলিয়। নিপ্নারিত হইয়াছ্েন। অতএব আপন্তত্বশাখার বচন এবং 
পরাশরায় বুলার্ণব গ্রন্থোলিখিত কায়স্থশব্ের অর্থ এ সকল গ্রন্থের সহিত 
একত্রিত করিয়। বিবেচন! এবং পাঠ করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে বাহুজাত 
ক্ষত্রিয়েরই কায়স্থ-সংজ্ঞায় জগতে পুনরুৎপত্তি হওয়া প্রমাণিত হয়; 
সুতরাং ব্রহ্গকায়স্থই ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় ব্রহ্মকায়স্থ ; উভয়ে এক বর্ণ ও 
এক জাতি; কেবল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক সংজ্ঞা ধারণপূর্ববক 
উৎপন্ন হইয়াছে, এই মাত্র বিশেষ । 

আচার, ক্রিয়া এবং কাধ্য দ্বারাও ত্রহ্ষকায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় যে 
একক্গাতি, একবর্ণ, ইহা সপ্রমাণ হয়| ক্ষত্রিয়জাতি রাজন, পরত্রাণকারী, 
বেদাধ্ায়ী এবং প্রতিগ্রহবিমুখ |* কায়স্থগণ রাজন্য এবং জপযজ্ঞ প্রভৃতি 
বম্মকারী | চিত্রগ্ুপ্তের সন্তান ব্রহ্মকায়স্থগণ শুচি, আন্তিক, 
“বদাভাসে রত, গুরুপূজাসক্ত, অতিথিসেবা ও যাগাদি কর্শ্মপ্রিয় ; $ 
এবং তাহারা ও প্রতি গ্রহবিমুখ । 

ভবিষাপুরাণ মতে ব্রহ্মকায়স্থদিগের বৃত্তি লেখনীবলে রাজ্যশাসন, 
প্রজাগণের নিকট হইতে করগ্রহণ ও সকলের ধশ্মাধশ্ম বিচার করা । 


নি এপ এ পরা ihe. পর te চপ স্পা শশী পিপল শিপ পলিসি পপ পা - eae দি শি 


* "কষব্রজং সেবতে ক বেদাধ্যয়নসংযুতঃ ৷ 
দানাদানবহিযস্ত স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥ 
ইতি পাছে, স্বগখণ্ডে । 
৭ ব্রঙ্গকায়সমুদ্ধতঃ কায়স্থো বন্মসংজ্ঞকঃ | 
কলো হি ক্ষত্রিযন্তস্ত জপযজ্ঞেযু রাজনম্‌ ॥ 
ইতি ব্যোমসংহিতা | 
4 শোৌচ মান্তিকামভ্যাসো বেদেষু গুরুপূজনম্‌। 
প্রিয়াতিথিত্মিজ্য! চ ব্রহ্মকায়স্থলক্ষণম্‌ ॥ আয়ুর্বেদ: ॥ 


৬৬ কায়স্থ-পুরাণ। 


ক্ষত্রিয়জাতির কাধ্য যুদ্ধ করা । চিত্রগ্ুপ্তও দেৰাস্্র-যুদ্ধে যমসম, 
বজদগধারী ও মহাবল ।* অতএব তৎংসমন্ততিগণেরও যুদ্ধ আছে। 
ক্ষত্রিয়গণ বন্ম-উপাধিধারী, ইহা শান্তার! প্রমাণ হইয়াছে, কায়স্থগণ'€ 
বন্ম-সংজ্ঞাধারী । যখন ক্ষত্রিয় এবং ব্রহ্গকায়স্থগণ এক ব্যবসায়ী, এক 
আচার, ক্রিয়া ও সংশ্কার-সম্পন্ন এবং এক উপাধিধারী, যখন হিন্দুধশ্ম 
গ্রন্থ ছারা প্রমাণ হইয়াছে যে বাহুজাত ক্ষত্রিয়ই জগতে কায়স্থ-সংজ্ঞায 
উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ব্রন্ষকায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় যে একজাতি, একবর্ণ, 
তাহাতে অণুমাত্ৰ সন্দেহ হইতে পারে না 


ক্ষত্রিয়জাতির কাঁয়স্থ-সংজ্ঞায় উৎপত্তি হইবার কারণ। 


কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় এক জাতি প্রমাণ হইল; কিন্তু ক্ষত্রিয় যখন 
রাজন্য হইয়। একবার উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন সেই ক্ষত্রিয় পুনরাষ 
কায়স্থ-সংজ্ঞায় উৎপন্ন হইবার কারণ কি? পৃথিবীর কম্মবিভাগান্সারে 
সৃষ্টিকর্তা বিরিঞ্চি রাজকাধ্য নিম্পাদন হেতু দ্বিতীয়বর্ণ ক্ষত্রিয় উৎপন্ন 
করিয়াছিলেন । পুনরায় এ বর্ণের কায়স্থ-সংজ্ঞায় স্বত্ব আচার এবং 
নিয়মাধীন হইয়! সষ্ট হইবার কারণ কি ?« 


ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, মানবগণ ক্রমে স্বখাভিলাধী এবং ভোগ- 
বিলাসী হওয়ায় তাহাদের ধারণ! এবং স্মরণশক্তি দুর্বল হইয়া উঠিল । 
ত্যযুগে মানবের নব বৃদ্ধি ও অসীম স্মরণশক্তি ছিল। এ নিমিত্ত এ 


স্পপসম্ পসসপ ode nme) OTTO NU পক ০৮, ০৮ ০ পপ শপ ma — শি 


০ শি শশা 


* আকঢ় শ্চিত্রগপ্তশ্চ কালকেতুসমন্থিতঃ। 
কুতাছে। নিষ্ঠ র ইব বজদণ্ডে! মহাবলঃ ॥ 
ইতি দেবীপুরাণম্‌। 


কায়স্থ-পুরাণ। ৬৭ 


যুগে লেখাপড়ার কোন আবশ্যকতা ছিল না। বত্রেতাযুগে লেখাপড়ার 
প্রয়োজ্ন হয়। ব্রহ্ম-কায়স্থ উৎপন্ন হইবার পূর্বে এ কর্ম্মবিভাগ সম্পূর্ণ 
করণার্থ কোন বর্ণ ছিল না। এক্ষণে দেখ আবশ্যক, লেখ! পড়ায় 
কোন্‌ বর্ণের বিশেষ প্রয়োজন । 

রাজকাধ্য পরিচালনায় লেখ। পড়া বিশেষ আবশ্যক; এমন কি, 
লেখা পড়। ব্যতীত রাজকাধ্য কোন মতে চলিতে পারে না। 
রাজকাধ্যে সময়ে সময়ে কত প্রকার নৃতন নূতন বিধি স্থাপন 
করিতে হয়: নূতন বিধি স্থাপন সময়ে তংপূর্নকৃত বিধি অচল বলিয়। 
চারি করিতে হয় ও সংবদ্ধ করিতে হয়। বিধিকত্তগণ স্বীয় স্বীয় 
মনোভাব অক্ষরসংযোগ দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়। না রাখিলে রাজকাধ্য 
চলে ন।। প্রজাদের জমি নাও লিখিত থাক! আবশ্তক। এইরূপে 
বাজকীঘ সর্দপ্রকার কাযোই লেখ! পড়ার আবগ্তকতা হয় । 


লেখা পড়ার বলেই রাজ্যস্থিত প্রজাগণ সভ্য হইয়! স্থখী হয় এবং 
বাজা৪ উন্নতি লাভ করেন । ধম্মোপদেশ সকল লিপিবদ্ধ হইলেই রাজা 
তৎ্পাঠে ধাশ্মিক হইয়। সমস্ত প্রজাকে বিশুদ্ধ ধশ্মান্ুসারে শাসন করিতে 
পারেন। রাজার এবং রাজকন্মচারীদিগের ধাশ্মিক হওয়া বিশেষ 
আবশ্তক। স্থতরাং মহাত্মাদিগের নিদ্দেশিত বিষয়ের অনুগামী হওয়া! 
রাজ্য-শাসন-কারীদিগের নিতান্ত প্রয়োজন । মহীক্সাদিগের মনোভাব 
অক্ষর-যোজিত না হইলে বোধ হয় কোন বাক্তিই মানসিক উন্নতি 
সাধন করিতে পারিতেন না । দর্শন, ন্যায়, বিজ্ঞান, শিল্পকাধা, দণ্ডবিধি, 
অন্থশাসনাদি সমস্ত বিধি অক্ষর-যৌজিত হইয়া গ্রন্থাকারে সংবদ্ধ না 
হইলে, কখনই মানবগণ সভা এবং উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন না। 
যে সকল মহাত্মাগণ এ সকল গ্রস্থোক্ত বিষয় আপন বুদ্ধিপ্রভাবে প্রকাশিত 
করিয়াছেন, তাহার! অক্ষর-যোজনা বিষয়ে অজ্ঞ হইলে কদাচ মানবসমাজে 
আপনাদের বুদ্ধির পরিচয় দিতে এবং মানবদিগের উপকার সাধন করিতে 


৬৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


পারিতেন না। অক্ষরযোজনা দ্বারা মহাত্মাদিগের আবিষ্কৃত বিষয় 
লিপিবদ্ধ না হইলে কোন ব্যক্তি তাহা অনুশীলন করিতে অথবা সহজে 
সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতেন না । সভ্যতার মূলই অক্ষরানুশীলন। 
অক্ষর-যোজন! দ্বারা মনোভাব স্মরণার্থ সংস্থাপন করাই লিপি কাধ্য-_ 
অথাৎ লেখা পড়া । যে সঙ্কেত-যোজন। দ্বার। ঘটনা-তত্ব পাত্রে অঙ্কিত 
করিয়া চির প্রতাক্ষ করা যায়, তাহাকে অক্ষর অথবা বর্ণ কহে। এ 
অক্ষর ব্যষ্টি কি সমষ্টি ভাবে অর্থবোধক রূপে সংযোঙ্গিত করাই লেখা. 
এবং আন্তরিক অথবা বাহক উচ্চারণ দ্বারা তদর্থ গ্রহণ করাই পাঠ 
অর্থাৎ পড়া । লেখ! পড়া হইতে ফল রূপে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে 
লিপিবৃত্তি বলা যায়। লিপির আধার মন, লেখনী, মসী এবং পাত্র । 
কর্ম এবং তৎকারণ-নিশ্চয় ঘটনাতত্ব । পৃথিবী, স্বর্গ, এবং জীব সম্বন্ধীয় 
যে সকল ঘটনা গত হইয়াছে, যে ঘটন। প্রত্যহ ঘটিতেছে, এবং যাহ। 
ঘটিতে পারে, এবং এ সকল ঘটনার কারণ কি, এই সকল তত্ব অবগত 
হইলে মানসিক বৃত্তির উন্নতি, চরিত্র সংশোধন, হিতাহিত জ্ঞান এবং 
অন্যান্ প্রকার অদ্ভুত কায্য নিষ্পাদন হয়। পে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে মন, 
লেখনী, মসা এবং পাত্র সংযোগে ঘটনাতত্ব চিরপ্রত্যক্ষ করিয়। রাখিবার 
কাধ্য-বিভাগের অধিপতি মসীশ উৎপন্ন হন নাহ এবং মানবগণ এ কাধ্য 
অধিকার করিতে পারেন নাই, সে পর্য্যন্ত যে মানবমগুলী অজ্ঞান- 
তিমিরাবৃত এবং অসভ্যতা-রজ্ছতে পরিবদ্ধ হইয়া কেবল শ্রমের দ্বারা 
ংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন, তাহার অসংখ্য প্রমাণ স্বদেশীয় এবং 
বিদেশীয় পুরাবৃত্তে বর্ণিত রহিয়াছে ৷ 
হিন্দুধশ্গ্রন্থমতে “ক” প্রভৃতি সৃমস্ত বর্ণই ব্ৰহ্ম বলিয়া নির্ধারিত 
হইয়াছে । যে এশ্বরিক শক্তি দ্বারা এহিক এবং পারমার্থিক স্থখান্ভব কর। 
বায় তাহাকে বিদ্যা বলে ; এ বিষয় জ্ঞানের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে 
পারে। জ্ঞান ব্রন্মের অংশ বলিয়া বর্ণেরও অংশ হইতেছে; স্কৃতরাং 


কায়স্থ-পুরাণ । ৬৯ 


বর্ণের অংশই বিদ্যা। অক্ষরই বে জ্ঞানের আধার তাহা সর্বশ্রেণীর ব্যক্তিই 
স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অজ্ঞান অথবা মূর্খ বাক্তির পরিচয় দিবার 
সময়ে বঙ্গদেশে অনেকে বলিয়া থাকেন “ক অক্ষর এর গোমাংস” | 
“ক” অক্ষর হিন্দুভাষাসমূহের প্রথম অক্ষর । এ প্রবাদের অর্থ এই যে, 
ইনি এত অজ্ঞান যে, ইহার প্রথন অক্ষরও বোধ নাই। ইংরাজি ভাষায় 
অক্ষরকে লেটার (16০66) বলে । যাহার মূর্খ এবং অজ্ঞান তাহাদিগকে 
ইল্লিটারেট (1]12697%্৩) অথাৎ “অক্ষর-ভীন*_ অর্থাৎ অজ্ঞান বলে। 
এই সকল কারণে সপ্রমাণ হয়, অক্ষরই জ্ঞানের আধার, সভাতার আধার, 
বিষয় কাযোর আধার, ধন্মের আধার, প্রভৃতি সমস্ত এঁহিক এবং 
পারমার্থিক স্খান্ঠভবের আধার । লোকপিতামহ্‌ ব্রহ্ম প্রথমতঃ চারি 
বৃত্তি বিভাগান্টসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূত্র এই জাতিচতুষ্টয় 
উৎপন্ন করিলে যুগধশ্মান্নসীরে অক্ষরবৃত্তি অথাৎ বিদ্যাবৃত্তি বিভাগের 
অধিপতির অভাব ছিল । রাজকাধ্য পরিচালনাতেই লিপিবুত্তির বিশেষ 
আবশ্ুক। ক্ষত্রিয়গণের বাহুবল এবং অস্ত্রবল থাকিলে ও অক্ষরযোজনা 
করাও তাহাদের বিশেষ আবশ্যক, কারণ তাহারা রাজন্য, রাজা, মন্ত্রী, 
বিচারপতি, যোদ্ধ।, শাস্তিরক্ষক, এই সমস্তই রাজপদের অঙ্গ । হিন্দু- 
শাস্ত্রান্সারে এই সকল পদ প্রথমে ক্ষত্রিয়গণের ছিল । এ সকল পদ- 
সংলিপ্ত কাধা ,নিষ্পাদন করণাঁথ লিপিবুত্তির বিশেষ প্রয়োজন । মসীশ 
উৎপত্তির পূর্বের মসীবৃত্তির কোন লোক ছিল না; স্থতরাং লিপিবুত্তি 
প্রকৃতার্থে ক্ষ্রিয়গশেরই বিশেষ আবণ্তক হইয়া উঠিল । 


হিন্দৃধন্ম গ্রন্থে প্রকাশ আছে, পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিতে 
দৃঢ় সংকল্প করেন এবং তিনি একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। 

পরশুরাম কর্তৃক ধরামণ্ডল নিঃক্ষত্রিয় হইবে, নি:ক্ষত্রিয় হইলে ধরার 
শাসন কার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, এই সকল বিষয় ব্রহ্মা অবশ্য অবগত 
ছিলেন; কারণ তিনি ত্রিকালজ্ঞ এবং স্ৃস্টিকর্তা। পুথিবীরশাসনকার্ষে 
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ক্ষত্রিয় ব্যতীত বৈশ্টের অথব। শুদ্রের অধিকার ছিল না। ঘদিচ তীহার 
ইচ্ছায় পরশুরাম অবতার হইয়া ধরা নিঃক্ষত্রিয় প্রায় করিবেন, তথাচ 
একেবারে ক্ষত্রিরনাশকরণে তাহার ইচ্ছা ছিল না, এনিমিত্ত পরশ্তরাষের 
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ এবং ক্ষত্রিয়দ্গিকে রক্ষা করিয়। পৃথিবী শাসনের কাধ্য 
নিরবচ্ছিন্ন ক্ষত্রিয় জাতির দ্বারা নির্ধাহ করিবার আবশ্তক হইয়াছিল । 


কম্মবিভাগানসারে ব্রহ্মা জাতি হষ্টি করিয়াছেন । প্রথমে ধম্ম জন্য 
ব্রাহ্মণ রাজ্যশাসন নিমিত্ত ক্ষত্রিয়, কৃষিকাধ্য কারণ বৈশ্য ও সেবার জন্য 
শূদ্ৰ উৎপন্ন হইয়াছে । এই সকল কন্ম-বিভাগ সম্পূর্ণ হইলেণ্ড কাল 
সহযোগে লিপিবৃত্তির প্রয়োজন হইল | এইরূপে সময়ে সময়ে মানবগণের 
অন্যান্য বিষয়েরও প্রয়োজন হইতে পারে । ক্ষত্রিযগণেরও ব্রহ্মক্ৃত 
স্বভাবের নিয়মান্থসারে বাহুবল দুর্বল হইয়া পড়িবে । এই সকল বিষয় 
স্থট্িক্ভার মনোমধ্যে উদয় হইয়া থাকিবে । তিনি স্থির করিয়া থাকিবেন 
যে লেখ! পড়ার বলেই নানাবিপ বিজ্ঞান এবং কৌশলের উৎপত্তি হইবে, 
লেখাপড়ার বলেই মন্তয্যগণের সমস্ত অভাব বিদূরিত হইবে, আর 
নৃতন কাৰ্য্য জন্য নৃতন ব্যক্তিকে কৃষ্টি করার আবশ্যক হইবে না । এই 
জন্যই ভবিস্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে ব্রহ্ধ। একাদশ সহস্র বৎসর পধান্ত 
সমাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন; এ সময়ে তাহার কাখ হইতে চিত্রপ্তপ্ত লেখা 
পড়ার আধার হণ্তে করিয়া বহিগত হইলেন এবং তিনি আপন কর্তব্য 
কম্ম জিজ্ঞাসা করায় ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি সর্ধলোকের ধশ্মাধশ্দের বিচারক 
হইলে । এই বিষয়ের প্রতি বিবেচনা করিলে এ সকল প্রতিপাদ্য উদ্ভব 
হয়, নতুবা এ সমাধি সময়ে তাহার কায় হইতে লেখা-পড়ার ঈশ্বর কি 
কারণে উৎপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মা আদেশ করিলেন তুমি ধন্মাধন্মের 
বিচারকরা হইলে । 


হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিষয় যুগলক্ষণ সহ একত্রিত করিয়া! বিবেচনা করিলে 
ইত্যগ্রের লিখিত হেতুবাদে সাধারণতঃ উপলব্ধি হইতে পারে যে ক্ষত্রিয়গণ 


কায়স্থ-পুরাণ। ৭১ 


ভিন্ন-সংজ্ঞ। ধারণ করির| পর ুরামের হস্তে সংরক্ষা হইতে পারিবে এবং 
নিঃক্ষত্রিয় হুইলে ৭ ক্ষত্রিয় ছারা ক্ষত্রির কাধ্য নিষ্পাদন হইতে পারিবে; 
লিপিবুত্তির আবশ্যক্তা নংপুরণ নিমিত্ত ক্ষত্রি্বব্ণকে পুনরায় উৎপত্তি 
করিবারও প্রয়োজন, লেখা পড়ার স্বষ্টি হইলে আর নূতন কম্ম বিভাগা- 
গসারে নৃতন ব্যক্তির হি আবশ্যক ভইবে ন!--এই সকল কারণে পিতামহ 
ব্ৰহ্মা প্রথমতঃ আপন পাদাংশ হইতে মসীশ-সংজ্ঞায় ক্ষত্রিয়বর্ণকে এবং 
কল্নান্তরে আপন কায় হইতে কায়স্থ-সংদ্ঞায় ক্ষত্রিয়কে পুনরায় উৎপন্ন 
করিয়াছেন । প্রথমে ব্ৰহ্মজ্ঞান মপীশের কায়ে ছিল ; তংপরে “কল্লান্তরে 
এ মসাণ ত্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এই জন্য লোকসমাজে 
কায়স্থ উপাধি প্রাপ হইয়াছেন । এ উপাধি কালগতে জাতিগত হওয়ায় 
ক্ত্রিরগণই কারস্থজাতিতে স্বতদ্ধ সমাজ সংস্থাপন এবং আচার অবলম্বন 
করিয়া রহিয়াছেন | 


ক্ষত্রিয়ের কায়স্থসহজ্ঞায় জীবিত থাকার প্রমাণ। 


ক্ষত্রিয় কায়স্থ-সংজ্ঞা ধারণ করিয়া পরশুরামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিবে, এই নিষিত এরুং অন্তান্ত কারণে কায়স্থ ( মসীশ ) উৎপন্ন 
হইয়াছে, নির্ণয় হইল । কিন্ত প্রকৃতার্থে কোন ক্ষত্রিয়ের কায়স্থসংজ্ঞা 
ধারণ করিয়া পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া হিন্দুশান্ত্র দ্বারা প্রমাণ 
করিতে না পারিলে এ কারণের প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধাও জন্মিতে পারে । 
এজন্য শান্্দ্বার। তদ্দিষয় প্রমাণ করা উচিত। 

স্বন্দপুরাণে ব্যক্ত আছে, ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী বনিতা 
পরশ্ুরামের ভয়ে স্বগর্ভস্থিত সন্তান রক্ষাকরণজন্য দাল্ভ্যমুনির আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। মুনিবর তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া নিজাশ্রমে 
রাখিলেন। পরশুরাম এই বিষয় অবগত হইয়া তাহার আশ্রমে উপস্থিত 


৭২ কায়স্থ-পুরাণ। 


হইলেন। মুনিবর তাহার যথাযোগ্য অতিথিসৎকার করিয়া তাহার 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে পরশুরাম বলিলেন, 
চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী স্ত্রী আপনার আশ্রমে আছেন, আমি ধরা 
নিঃক্ষত্রিয় করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতএব আমি এ গর্ভস্থ সন্তান 
বিনষ্ট করিব। মুনিবরের এবং পরশুরামের আদেশে এ কায়স্থ শিশু 
যুদ্ধত্যাগ করিয়া কায়স্থসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। তাহার বংশধরগণ কায়স্থ 
বলিয় বিখ্যাত। তাহাদের দাল্ভ্যগোত্র হইতেছে। তাহার! পুণ্যাত্ম' 
ও সাধুস্বভাব |» 


* ততো রামঃ সমায়াতো দাল্ভ্যাশ্রম মন্ততমম্‌। 
পুজিতো মুনিনা সন্যঃ পাগ্যার্দাচমনাদিভিঃ ॥ 
দদৌ মধ্যাহুসময়ে তস্মৈ ভোজন মাদরাৎ । 
রামস্ত যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বমনোরথম্‌ ॥ 
যাচয়ামাস রামঞ্চ কামং দাল্ভ্যে। মহামুনিঃ। 
ততস্তৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুমু্দা ॥ 
ভোজনানন্তরং দাল্ভ্যঃ পপ্রচ্ছ ভার্গবং প্রতি ॥ 
ব্বয়া প্রার্থিতং দেব তৎ তং শংসিতুম্হসি । 

রাম উবাচ। 
তৰাশ্রমে মহাভাগ সগর্ত স্ত্রী সমাগত! । 
চন্দ্রসেনন্য রাজধেঃ ক্ষত্রিয়স্ত মহাত্মনঃ ॥ 
তন্মে ত্বং প্রাথিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে | 
ততো দাল্ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্‌ ॥ 

দাল্ভ্য উবাচ । 

ক্রিয়া গর্ত মমুং বালং তন্মে ত্বং দাতু মহৃসি । 
ততো রামোহব্রবীদ্‌ দাল্ভ্যং যদর্থ মহমাগতঃ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ । ৭৩ 


॥ স্মৃতি অনুসারেও কায়স্থ শুদ্র নছে। 


তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মকায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, ইহা প্রমাণ হইয়াছে । 
এক্ষণে স্বতির বচন দ্বারা এ বিময় প্রমাণ করা আবশ্যক । ততে 
বিবৃত হইয়াছে, ব্ৰহ্মকায়ন্থ শূদ্ৰ নহে। যথা-_- 
গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতু 
স্তণং ন দতঃ পশাবে!। ন গাবঃ। 
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্বাচ্চ 
কায়স্থবণী ন ভবন্থি শুদা: ॥ 
এই বচনের অর্থ কারস্থকৌস্্রভ এইরূপ করিয়াছেন যথা--“যেমন 
গঙ্গাজল জল নহে--ব্রহ্গরূপ, স্বর্ণ ধাতু নহে নারায়ণস্বদপ, দর্ভ তৃণ 
নহে--পবিত্রবূপ, গাভী পশ্ু নহে- -দেবীরূপ, তদ্রূপ কায় স্থবর্ণ শুর নহে, 
ক্ষত্রয়রূপ ।” 


-_ ee পপ ১ গার ররর প্র সর 


ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তব্বং মাচিতবানসি | 
প্রাথিতশ্চ তয়! বিপ্র কায়স্থো গভ উত্তমঃ ॥ 
তম্মাৎ কার ইত্যাখ্যা ভবিয্যন্ডি শিশোঃ স্বতাঃ । 
এবং রামে। মহাবাছহিত। তং গভ মুত্তমম্‌ ॥ 
নির্জগামাশ্রমাত্ত ্নাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভূঃ। 

কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিয়্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ ॥ 
রামাজ্ঞয়া স দাল্ভ্যেন ক্ষত্রধন্মাদ্বহিষ্কৃতঃ। 
কায়স্থধশ্মবিধিন! চিত্রগুপ্তস্ত যঃ স্মতঃ ॥ 
তদগোত্রজাশ্চ কায়’! দাল্ভ্যগোত্রাস্ততাইভবন্‌। 
দাল্ভ্যেন চ ততন্তে বৈ ধশ্মিষ্ঠাঃ সতাবাদিনঃ ॥ 
সদাচারপর। নিত্যং রতা৷ হরিহরাচ্চনে । 


দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকা:ঃ ॥ 
ইতি স্কন্দপুরাণম্‌ ॥ 


৭৪ কায়স্থ-পুরাণ। 


কায়ন্থ-সদেগাপ-সংহিতা অথ করিয়াছেন, গঙ্গাজল অবশ্য জল, তবে 
জলের মধ্যে বিশেষ প্রশঃসিত বটে ; কনক অবশ্য ধাতু, তবে ধাতুর মধ্যে 
বিশেষ প্রশংসিত বটে; দূ অবশ তৃণ, তবে তৃণের মধ্য প্রশংসিত বটে, 
গাভী অবশ্য পণ্ড, তবে পশুর মধ্যে প্রশংসিত বটে, এবং ব্রহ্মকায়োস্তব 
কায়স্থবর্ণ অবশ্য শূদ্, তবে শূড়ের মধ্যে প্রশংসিত বটে । এই অথ 
সম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি ও ব্যাকরণ বিবি প্রদ্শিত হইয়াছে । ব্যাকরণ 
মতে অ, মা, ন, না, নিষেধ বাক্য ন শব্দের অথ ছয় প্রকার, তন্মধ্যে 
শব্ধানন্তর সহযোগ ভিন্ন যখন অন্তাখ ঘটে না তখন কেবল ন শব্দাথে-“না? 
বুঝাইবে। অতএব এ ন শব্দ দ্বার! *পষ্ট বুরাইতেছে যে গঙ্গ! জল নহে, 
কনক ধাতু নহে, দভ তৃণ নহে, গাভী পশু নহে ও কায়স্থ শুদ্র নহে । 
দৃষ্টান্তস্থলে কায়স্থ-সদেগাপসংহিতা বলেন, “যেমন রাজ। হরিশ্চন্্র ময় 
নহেন, বলিলে তাহাকে দেবতা বুঝাষ না, মন্ণুয়া মধ্যে তাহার উত্কষ 
প্রতিপাদন করে, তদ্রপ গরু পশু নয় এবং কায়স্থ শূদ্র নয়, বলিলে গরু 
পশ্তর মধো, কায়স্থ শূডের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া বুঝাইবে 1” কিন্ক কোন 
ধন্মগ্রন্থে লিখিত নাই, রাজ! হরিশ্ন্দ্র মনুষ্য নহেন। যদি ধশ্বগ্রন্থে এইরূপ 
লেখা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য হিন্দুমাত্রের বিশ্বাস করিতে হইবে, তিনি 
মঙ্ুয্য নভেন । EE 

হিন্দু-ধর্ম-গ্রন্থে ঈশ্বরের পাথিব-দেহধারণপর্বক ধরাতলে অবতীর্ণ 
হইবার অনেক উল্লেখ আছে; তাহার সেই সকল পাখিবমূর্তি কি 
অন্যান্য পাথিব পদাখের সমান বলিয়। গণা করিতে হইবে? হরিশ্চ্দ 
মনুষ্য নহেন--কবি ভিন্ন অন্য লোকে ইহ। বলিবে না। কিন্ত রামচন্দ্র 
বা দেবকীতনয় মন্তধ্ নহেন- হিন্দু মাত্রেরই মুখে এ কথা সর্বদা 
শুনিতে পাওয়। যায়। লোকে যখন এইরূপ বলে, তখন কি হিন্দু 
হইয়। এ কথার এইরূপ অর্থ করিতে হইবে, যে "রামচন্দ্র বা কৃষ্ণ 
অবশ্য মনুষ্যু, তবে মনুয্যমধ্যে প্রশংসিত মাত্র ?” 


কায়স্থ-পুরাণ। ৭৫ 


যাহারা হিন্দুধশ্ম, মানে ন| তাহারা, অর্থাৎ ফ্রেচ্চ, খরীষ্টিয়ান, প্রভৃতি 
বিধন্মী জধূতিগণ এরূপ বলিলে ধর্তব্য হয় না, কারণ তাহার! গঙ্গাকে 
পাতকোদ্ধারিণী মাত। বলিয়া বিশ্বাস করে না; কনককে শিবাংশ 
পবিত্ররূপ বলিয়া মানে না, দউকে যাজ্ঞর দেহচ্যুত রোমরাজি ও 
পিতৃ-তপঁণের অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ মনে করিয়া অতি পবিত্র প্দাথ 
বলিয়! জ্ঞান করে ন।। 
হিন্দুধশ্ম গ্রন্থে লিখিত আছে, শ্বেতবর্ণ, চতু জা, মকরবাহিনী 
গঙ্গাদ্বৌ পূৰ্ণব্ৰহ্মরুপিণী, সগরবংশ উদ্ধারের নিমিত্ত জলম্ঘদেহ ধারণ 
করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং পাতকিগণের কলুষ নাশাথ অদ্যাপি 
সেই মৃত্তিতে পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছেন। বত্িপুরাণে লিখিত 
আছে, স্ববণ শিবাত্মক, সর্বলোকের পাবনার্থ ধাতুরূপ ধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন। (১) দভ-_অর্থাৎ কুশ দেহ-বিধুননকারী যজ্ঞের শরীর- 
চাত লোম্-রাজি এবং দৈব ও পৈত্র্য কম্মের অসাধারণ উপাদান । 
এই উদ্দেশ্য সাধনাথ ই বহিষ্মতী_ নগরীতে কুশের উদ্ভব হয়। (২) 


শপ পপ পপ সি পপি শা শা আপস শা শপ পি? 
স্পাশপ্পাপাপেপপ পিপল 


(১) শভোবীয্যাৎ প্রং তেজো হৃপত্যং জাতবেদসঃ ॥ 
সহজং কাঠিকেয়স্ত রুদ্রশুক্রসমুদ্তবম্‌ । 
পবিত্রং যৎ স্থরৈঃ স্বৈবর্ধার্য্যস্তে মুকুটাদিভিঃ ॥ 
আগ্রিস্ত দেবতাঃ সর্ব্বাঃ গ্রীয়ন্তে সব্বদেবতাঃ । 
তস্মাৎ স্থৃবর্ণং দদতাং স্থবর্ণঞ্চ তদাত্মকম্‌ । 

ইতি বহিপুরাণম্‌। 
(২) বহিক্ষতী নাম পুরী সর্বসম্পৎসমন্থিতা | 
ন্যপতন্‌ যত্ৰ রোমাণি যজ্ঞস্তাঙ্গং বিধুন্বতঃ ॥ 
কুশকাশাস্ত এবাসন্‌ শশ্বদ্ধরিতবচ্চসঃ । 
খষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞ্রান্‌ যজ্ঞমীজিরে ॥ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতম্‌। 


শি কায়স্থ-পুরাণ । 


ব্ৰহ্মস্বরপিণী ভগবতী আগ্াশক্তিই গাভীরূপ ধারণ করতঃ যজ্ঞীয় হবিঃ 
প্রদান করণার্থ জগতে বিরাজমান আছেন। গাভীর কুলু: এবং 
ব্রাহ্মণের কুল এক, তন্মধ্যে কোন প্রভেদ নাই । (৩) ইতিপূর্বে 
নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত করা হইয়াছে, কায়স্থই ক্ষত্রিয় এবং 
ক্ষত্রিয় কায়স্থ ; নান! কারণে ভিন্ন সম্প্রদায়বৎ হইয়! বহিয়াছেন, এই মাত্র 
বিশেষ । অতএব অজ্ঞান লোকে গঙ্গাকে জল, স্বর্ণকে ধাতু, দভকে 
তৃণ, গাভীকে পণ্ড, কায়স্থকে শূত্র বলিয়া গণ্য না করে, এই নিমিত্ত 
যমস্থৃতিতে এ বচন লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

উল্লিখিত বচনের প্রকৃত অর্থ এই যে, হরশিরোবিহারিণী ব্রহ্মস্বরূপ' 
গঙ্গ! যেমন জলরূপে আছেন, কিন্তু প্ররুতার্থে জল নহেন : শিবাত্মক 
পবিত্ররূপ স্বর্ণ যেমন ধাতুরূপে আছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধাতু নভেন ; 
যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর অংশীভৃত পবিত্র দর্ভ যেমন তৃণরূপে আছেন, কিন্ 
বাস্তবিক তৃণ নহেন; ভগবতী আছ্য। শক্তি যেমন প্রকৃত পশুরূপ 
না ভইয়াও গাভীরূপে আছেন, তদ্রপ ব্রঙ্গকায়স্থ উপবীতহীন হইলে 
শ্ত্র নহেন | 

স্থৃতিশাস্্ে কাযস্থই রাজার সমস্ত শাসনপত্রাদি ও আয়-বায়ের 
লেখক এবং সন্ধি ও যুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী, বলিয়। উক্ত হইয়াছে । 
অতএব স্থৃতিতে কায়স্থের দ্বিজত্ব ও ক্ষত্তিয়হ স্বীকৃতই হইয়াছে । দ্বিতীয় 
ভাগে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইবে | 


(৩) ব্রাক্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধারুতম্‌ । 
একত্র মন্রান্তিষ্টস্তি হবিরন্তাত্র তিষ্ঠতি । 
ইতি স্থৃতিঃ | 


কায়স্থ-পুরাণ ৭৭ 


কায়স্থনৃপ-নির্ণয়। 


> 
ক 


ব্যোমসংহিতায় লিখিত আছে 


ব্র্মকায়াৎ সমুদ্ূতঃ কায়স্থ বশ্মসংজ্ঞকঃ । 
কলো হি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেযু রাজনম্‌ ॥ 
যখনু হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থে এইরূপ বণিত হইয়াছে, তখন কায়স্থগণ প্ররুতাথে 
কোন সময়ে ভারতের রাজ। হইয়াছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে । স্থতরাং এ সংজ্ঞ।-সম্পন্ন ক্ষত্রিযদিগের মধ্যে কে কে রাজা 
হইয়াছেন, তাহা নিণয় করা আবশ্যক । কায়স্থনুপ-গ্রন্থের প্রণেত! 
অনেক পরিশ্রমদ্ধারা এ বিষয় প্রমাণ করিয়াছেন! এ গ্রন্থ হইতে 
কতিপয় কায়স্থ ভূপতির নাম সাধারণের বিদিতার্থ নিয়ে লিখিত হইল । 


— ০ শিস শপ ক = 


রাজাদিগের নাম । রাজত্ব কাল। 
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রাজাদিগের নাম । রাজত্ব কাল 

পাল বংশ। 
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এতদ্যতীত অনেক স্বাধীন রাজা ছিলেন,__দনুজমর্দনদেব, 
প্রতাপাদিতা, বসন্তরায়, চীদরায়, মুকুন্দরাম, সীতারাম, লক্ষ্মণমাণিক্য, 


কায়স্থ-পুরাণ। ৭৯ 


রাজা গণেশ, উজানির রাজা চন্দ্দ্বাদের বস্থ বংশীয় রাজগণ এবং 
রাট়ীয়, বঙ্গীয় ও গৌড়ীয় অন্যান্য রাজবংশ, ইত্যাদি । 

ইহাদের মধ্যে অনেকের নাম সাধারণে অবগত আছেন; বাহুল্য 
বিবেচনায় পুনরুক্তি করা গেল ন। | কায়স্থ-নুপ-গ্রন্থে অনেকের নাম 
এবং ধাম বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে । যাহারা সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন, 
মাত্র তাহাদের নাম এ গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিয়া এখানে প্রকাশ 
করা পেল । 

আবুল ফাঁজেল কৃত আইন-ই-আক্বরীতে ভোজ, শুর, পাল, সেন 
এই চারিটা বংশই কায়স্থ রাজবংশ বলিয়া! উক্ত হইয়াছে । 


হিন্দুধন্মগ্রন্থোক্ত ব্রন্মকায়স্থ জাতির সারসংগ্রহ। 


আচার-নির্ণয় তন্ত্র, বিজ্ঞানতন্ত্র, পদ্মপুরাণ, ভবিষবাপুরাণ, ব্যোমসংহিতী, 
আপস্তদ্বশাখা, আমুর্েদ প্রস্ৃতি ধন্ম গ্রন্থের মর্শ্ম ও তত্প্রণোদিত যুক্তির 
দ্বারা স্থির হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, কাধ্যান্থরে মসীশ-সংজ্ঞায় 
উৎপন্ন হইয়াছেন। নিরাকার বত্রহ্মজ্ঞান তাহার কায়ে বিরাজিত বলিয়া 
প্রথমতঃ তাহারা কায়স্থসংজ্ঞ! প্রাপ্ত হন এবং চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার কায় হইতে 
উদ্ভৃত হইয়াছিলেন বলিয়া ,তিনি কায়স্থ আখা প্রাপ্ত হন। তিনি 
কারস্থগণের "মধ্যে যশস্বী, কৃতী ও সর্ববর্ণের পূজনীয়। ব্রন্মকায়স্থগণ 
তাহার বংশ বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত হুইয়াছেন। কায়স্থগণ রাজন্য 
এবং লিপিকার্যোর ঈশ্বর ; তাহারা স্বর্গ, মর্তা এবং পৃথিবীর অধিপতি । 
বগলামন্ত্রে সিদ্ধ হইতে পারিলে কায়স্থ ব্রহ্মত্ব লাভেও সক্ষম । কায়স্থগণ 
দশসংস্কারসম্পন্ন, যজ্ঞোপবীত ধারণ, বেদাধ্যয়ন ও ত্রঙ্গচধ্যধশ্ম অবলম্বনে 
অধিকারী । ত্রহ্ম-কায়স্থগণ দেবতা ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ধজাতির নমস্তা । 
কালক্রমে পরশুরাম কর্তৃক পথিবী নিঃক্ষত্রিয়প্রায় 
ক্ষত্রিয়গণ কায়স্থসংজ্ঞা ধারণ করিয়া রক্ষা গান । 


৮০ কায়স্থ-পুরাণ | 


তাহাদের পুরুষগণ “বশ্মা” এবং স্ত্রীগণ “দেবী” উপাধি-সম্পন্ন। 
ব্ৰ্মকায়স্থ কর্তৃক আর্ধা। ছন্দ সংরচিত হইয়াছে। তাহারা যুদ্ধে নিপুণ, 
এবং যমসম। ব্ৰহ্মকায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় এক বর্ণ, ও একক্রিয়াসম্পন্ন। 
কায়স্থ কখনই শূদ্ৰ নয়, বরং শৃত্রের পূজনীয় এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহারা 
অসংকীর্ণ আৰ্য্য শ্রেণীর অন্তর্গত । আধ্যাছন্দ তাহাদের কৃত; সেই কারণে 
তাহাদের আবাসভূমি আধ্যাবর্ত বলিয়া পরিচিত। কায়স্থ-বীজপুরুষ 
চিত্রগুপ্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণে অধিকারী এবং সর্বববর্ণের নমন্ত্য ও তর্পণীয়। 


যবনাধিকারকালে কায়স্থজাতির প্রাধান্য । 


ইতিপূর্বে যে সকল শ্রীমদ্র-নাগর-গৌডাদি ব্রহ্ম কায়স্থের বর্ণনা! কব। 
হইয়াছে, তাহাদিগকে পশ্চিমাঞ্চলে আজি পর্য্যন্ত “লালা” কহে। লালা 
হিন্দী ভাষার একটা শব । সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার মিশ্রণে হিন্দী 
ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে । ভারতবধ যবনাধিকারভূক্ত হওয়ায় বনের 
ভাষা--অর্থাৎ পারস্য ভাষ। এদেশে প্রচলিত হয়। এক্ষণে যেমন 
ইংরাজী ভাষার অনেক শব্দ ভারতের সমস্ত ভাষায় লন্ব-গ্রবেশ হইতেছে, 
তদ্রপ পারস্য ভাষারও বহুতর শব্দ সংস্কৃত ভাষার সহিত সংমিলিত হইয়া 
হিন্দী নামক একটা স্বতন্ধ ভাষার কৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে 
মাণিক্য কহে, পারস্য ভাষায় তাহার নাম লাল ।* মাণিক্য সর্বরত্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট ও অেষ্ট। ত্রন্ষকায়স্থগণ ব্ৰহ্মস্বরূপ, সর্ববর্ণাপেক্ষ। গুণে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া যবন সম্রাটগণ তাহাদিগকে সর্বজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় 
লালা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অদ্যাবধি এ উপাধি চলিয়া 
আসিতেছে । “লালা” অেষ্টার্থ বোধক শব্দ, এজন্য এক্ষণেও হিন্দুস্থানিরা 
কায়স্থকে লাল! বলে । 

মুসলমানদের লিখিত পারন্ত ভাষার গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে 
মুসলমান শাসনকালে বাঙ্গালার প্রায় সমুদয় প্রভাবশালী জমিদারই কায়স্থ 
ছিলেন। কালপ্রভাবে কায়স্থের সেই বিভব অস্তহিত হইয়াছে । 


দ্বিতীয় খণ্ড । 


বঙ্গদেশ-নির্ণয় । 


বঙ্গদেশস্থ কুলান এ মৌলিক কারস্থদিগের বিষয় নির্ধারণ করিবার 
অগ্ৰে বঙ্গতদদশের পূর্বতন অবস্থা নির্ণয় করা আবশ্যক । কারণ এ অবস্থার 
উপর এই সকল কায় স্থদিগের অবনতিদশা প্রাপ্ত হইবার অনেক প্রমাণ 
নিভর করিতেছে । অতএব প্রথমত; ইহাই দেখা আবশ্যক, প্রাচীন 
কালে কোন্‌ ভৃভাগ বঙ্গদেশ বলিয়া নিণীত হইয়াছিল এবং কি গতিকে 
এই ভূভাগের নাম বঙ্গ হইয়াছে । 

মহাভারতে লিখিত আছে, দীর্ঘতম! নামক একজন জন্মান্ধ খনি কোন 
কারণ বশ তাহার বনিতা প্রদ্বেধীর আদেশে গৌতম প্রভৃতি তীয় 
পুত্ৰগণ কতৃক গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হন । এইরূপে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইয়া খষিবব 
ভাসিতে ভাসিতে বলিরাজার রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইলেন । 
বলিরাজা তাহাকে নিজালযে লইয়া আসিলেন, এবং আপন ধাত্রী 
শৃত্রাণীর গভে এ ঝি দ্বারা পুত্র উৎপাদন করাইলেন । 'এইরূপে ধাত্রীর 
গতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড এবং সুমন নাম| পঞ্চ পুত্র হইল । এ সকল 
ব্যক্তি যে যে স্থান অধিকার করিলেন, সেই “সেই স্থান তাহাদিগের 
নামানুসারে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইল | 1১) 

স্মার্ত বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বববত্তা স্বর্ণগ্রামাদি দেশই বঙ্গদেশ ।২)। 
ব্রহ্মপুত্রের আর একটি নাম লোহিত । বঙ্গদর্শন বলেন, “গঙ্গা এবং 


(১) ৬কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত দেখ । 
(২) লোহিতাৎ পূর্ববতো বঙ্গ; ৷ 


বঙ্গে স্বণগ্রামাদৌ । 


৬ * 


৮২ কায়স্থ-পুরাণ । 


পল্মানদী বেষ্টিত গাঙ্গাভমিই বঙ্গ (৩)। ব্রহ্মযামলে ব্ৰহ্মনারদ-সংবাদের 
আগ্ন্তোত্রে বাক্ত আছে, যে কালীঘাট বঙ্গদেশের অন্তগীত (৪)1 
মহাভারতের মতে তাম্রলিপ্তি অর্থাৎ তমলুক বঙ্গদেশের অন্তর্গত (৫)” ! 
যাহা হউক, মহারাজ বল্লালসেন আপন রাজ্যের যে ভাগ রাঢ়, বঙ্গ এবং 
বাগাড়ি এই তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের সমষ্টিই 
বঙ্গাধিকূত বঙ্গরাষ্ট্র। কারণ, কালীঘাট এক্ষণকার প্রেসিডেন্সি বিভাগ 
অর্থাৎ বাগাড়ি খণ্ডের মধ্যে : তমলুক রাঢ়খণ্ডের অস্থর্গত। 


হিন্দুশাস্ত্রমতে বঙ্গদেশ কিরূপ স্থান। 


শুদ্ধিতত্বে লিখিত আছে, অঙ্গ, বঙ্গ, কণলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ অতি 
অপবিত্র ; তীর্থ-দর্শন-কামনা ব্যতীত এই সকল দেশে আগমন করিয়' 
স্বদেশে প্রত্যাগনন করিলে আঘাদিগকে পুনঃসংঙ্গার অথাৎ প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হইত | তাহা! না হইলে তাহারা পবিত্র হইতে পারিতেন ন! 
(৬)! বৌদ্ধধন্মের প্রভাবহেত এই সকল দেশের নিন্দাবাচক এই শ্লোক 
রচিত হইয়াছে । 

হিন্দশান্ত্রের বিধান মতে মৎস্য ভক্ষণ করা! অতি অপবিত্র কাখা ; 
এমন কি, পশ্চিমাঞ্চলের অনেক সি হান জাতিরাও মতস্তাশী ই ৃ 


ES 


(৩। বঙ্গদশন, ১২৮৪ সাল, ভাদ্র মাস, ৫ম খণ্ড । 
(9) কালিকা বঙ্গদেশে চ অমোধ্যায়াং মহেশ্বরী । 
(৫) ৬কাঁলীপ্রসন্ন সিংহের অঙ্গুবাদ, দিখিজয় পর্বব, ১9৪ পূঃ ! 
(৬) অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেযু সৌরাষ্্মগধেষু চ। 
তীথযাত্রাং বিনা গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কার মর্হতি ॥ 
(৭) মৎস্তাশী সর্ববমাংসাশী তম্মান্মৎস্তান্‌ বিবর্জয়েৎ । 
স্মার্তধৃতস্থতিঃ | 


কায়স্থ-পুরাণ । ৮৩ 
উস্না তখুল আধ্যজাতির আহারীয় দ্রব্য নহে। পশ্চিমাঞ্চলে ভদ্র 
জাতীয় ব্যক্তিগণ ও ভ্রব্য আদৌ স্পর্শ করে না। 
বঙ্গদেশে মৎস্ত এবং সিদ্ধ তওুল ব্যবহার হইতেছে । প্রাচীনকাল 
হইতে এই স্থানের ব্যক্তিগণ যে মৎস্যাশী তাহা শাস্ত্েও ব্যক্ত আছে (১)। 
বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিদিগের উন্নাতগুল এবং মতস্তাভক্ষণ ব্যবহার দ্বারা স্পষ্ট 
প্রতীত হয়, এ স্থান বিশেষ পবিত্র নহে । 


বঙ্গদেশের আদিমবাসী নির্ণয় । 


যে স্থান বঙ্গ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে স্থানের আঁদিনাম কি, 
তাহা ধৰ্ম্ম গ্রন্থে কোন স্থানে বর্ণিত হয় নাই। মহাভারতেও তাহা 
প্রকাশ নাই । আধ্যজাতি যে সকল স্থানে বাস করিয়াছেন, তাহ! 
পবিত্র রূপে পরিগণিত হইয়াছে । 

সৃষ্টির প্রথম হইতে যাহারা ক্রিয়াবান্‌, কীত্তিমান্‌, যশস্বী, দাতা, 
বীধ্যবান্‌ এবং বিদ্বান তাহারাই আমা বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্মণ, 
ক্ষর্তিয় (কায়স্ত) এবং বৈশ্য এই সকল জাতি আধ্য। এই সকল 
জাতীয় বাক্তিগণ যে সকল স্থানে বাস করিয়াছেন, সেই সকল স্থান 
সন্ব-বিখ্যাত এবং পরিচিত হইয়াছে । যখন বঙ্গদেশ অপবিত্র স্থান, 
খন বঙ্গদেশের আহারীয় দ্রব্য আধ্যদিগের ব্যবহাধা নহে, তখন স্পষ্ট 
প্রমাণ হয়, বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসিগণ আধাসম্তান নহে । 


mee ৯ শশী শপ শি 


সর্বববীয্যহরা মৎস্তাঃ বোদালাশ্চ বিশেষতঃ | 
স্মার্তধৃতম্থৃতিঃ । 


বোদালাঃ 
(১) দক্ষিণে চন্মপানীয়ং বঙ্গে চ মৎস্তভোজনম্‌ । 
উৎকলে দেবরে! ভর্তোত্বরে মহিষভক্ষণম্‌ ॥ 


৮৪ কায়স্থ-পুরাণ। 


বঙ্গদেশ যে আধাদিগের বাসভূমি ছিল না, তাহা এই অবস্থার দ্বারাও 
প্রমাণ হয় । বঙ্গদেশ হিন্দস্থানের অন্তর্গত হইলেও বন্ধবাসীর!*হিন্দৃস্থানী 
বলা যাইতে পারে না। হিন্দুস্থানী বলিলেই আর্াবর্ত অর্থাৎ ভারতের 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীকে বুঝাইয়া থাকে, বাঙ্গালিকে বুঝায় না । এ 
পশ্চিমদেশবাসীরাই হিন্দস্থানী বলিয়। পরিচয় দিয়া থাকেন ! নিরপেক্ষ 
ভাবে এই বিষয়ের বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, বঙ্গদে* 
প্রথমে আর্ধাদিগের বাসভূমি ছিল ন|। ‘ 


বঙ্গদেশ আদিশুদ্র অথব! বর্ণসঙ্করদিগের ও সংশূত্রদিগের ও 
বাসোপষোগী স্থান নহে । এই সকল জাতির! আমাদিগের জলাচরণায় 
এবং সেবায় নিরত । পতিত-স্থানবাসীরা অবশাই পতিত বলিয়। গণ 
হইবে । এ সকল জাতি বর্ণসঙ্কর হইলেও পতিত নহে । তাহার পতিত 
হইলে কখন আধাদিগের জলাচরণীর হইতে পারিত না । এই সকল 
কারণে প্রতীত হয়, এ কয়েক জাতিও বঙ্গদেশের আদ্মিবাসী নহে। 

এল্ফিন্ষ্টোন্‌ সাহেব বিরচিত ভারত-ইতিহাসে বাক্ত আছে, কোল, 
লেট প্রভৃতি অসভা বন্য জাতিগণ ভারতের আদিবাসী । আধাগণ সিন্ধু 
নদের পশ্চিম কোন প্রদেশ হইতে আগমন করিয়া তাহাদিগকে সমরে 
পরাজয় পূর্নক ভারতবর্ন অধিকার করেন এবং কমে ক্রমে আপনাদের 
অভিমত আয্যাবর্ত, ব্রহ্ধাবর্ত প্রভৃতি রাষ্ট স্থাপনপূর্বক ডারতবধ নানা 
খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন । 

হিন্দুধশ্মগ্রস্থসমুহণ্ড এল্ফিন্ষ্টোন সাহেবের উল্লিখিত মতের প্রতি- 
পোষক। ভারতবনে অস্বর, দৈত্য এবং কোল প্রভৃতি জাতি সমুহের 
প্রাদুর্ভাব হওয়ায় আগ্যাশক্তি কালী তাহাদিগকে ধ্বংস করেন। 
বিজ্ঞতম এলফিন্ষ্টোন সাহেব কোল প্রভৃতি জাতিকেই দৈত্য, 
মস্থুর এবং রাক্ষল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই সকল কারণে স্পষ্ট 
প্রমাণ হয়, এ সমস্ত অসভ্য জাতির! ভারতবধের আদিবাসী ছিল। 


কায়স্থ-পুরাণ । ৮৫ 


বঙ্ষদেশ ভারতের অন্তর্গত; সুতরাং এই দেশের আদি অধিবাসীও 
এ নকলঞ্জাতি, এবং কোল জাতি অনাচরণীয় জীতি । (১) 

অনেকে মনে করিতে পারেন, সিন্ধু নদের পরপার হইতে আধ্যগণ 
ভারতে আগমন করিয়া যখন ভারতবাসী হইয়াছেন, তখন বন্দদেশের 
আদিবাসী কোল্‌ লেট প্রভৃতি পতিত জাতি হইলেও আধ্যগণ এস্থান 
অধিকার করিয়া বাস করিয়াছিলেন । কিন্তু আয্যগণ যে সকল স্থানে 
বাস করিয়াছেন সেই সকল খানের আচার ব্যবহার ও খাগ্যাখাস্চ 
বিষয়ের পরিবত্তন হইয়াছে, এবং এ সকল স্থান পতিত বলিয়। 
নিদ্ধারিত হয় নাই । থে ধশ্মগ্রঞ্টোক্ত বচন দ্বারা বঙ্গদেশ পতিত 
বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে তাহা আঘাদিগের সংরচিত। অতএব বঙ্গদেশের 
শবুদ্ধি হইবার পূন্বে ধে আধ্যগণ কখন এ দেশে বাস করেন নাই, 
এবং এ স্থান যে তাহাদের বাসঘোগা স্থান বলিয়াও গণ্য হয় নাই 
তাহ! সহজেই উপলদ্ধি হইতেছে । যখন অবস্থা, এবং হিন্দুধম্মগ্রস্থোক্ত 
প্রমাণ দ্বারা স্থির হইতেছে যে বঙ্গদেশ প্রাচীন আধাদিগের বাসস্থান 
নহে, তখন হিন্দুধম্মগ্রন্থ মতে যে সকল জাতি অনাচরণীয় এবং 
অশ্যাজ তাহারাই বোধ হয় বঙ্গদেশের আদিবাসা। 

বঙ্গদেশের আদিবাসী আধ্যজাতি নহে; বঙ্গদর্শনও ইহা সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । “বঙ্গে উর্নীতি--এই বিষয় সম্বন্ধে এ গ্রন্থ যতদূর বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিষয়ের সহিত যদিও একমত হওয়া যায় 


১) বুৰ তীবরশ্চৈব পতিতে। জারদৌষতঃ । 
তীবরস্ত তু বীযোণ তৈলকারস্ত যোষিতি ৷ 
বভুূব পতিতে দস্থ্য লেঁটশ্চ পরিকীর্তিতঃ ॥ 
লেটস্তীবরকন্তায়াং জনয়ামাস যণ্নরান্‌। 
মাল্লং মল্পং মাতরঞ্চ ভড়ং কোল কন্দরম্‌ ॥ 
ইতি মানবে । 


৮৬ কায়স্থ-পুরাণ । 


না, তথাপি যে সকল বিষয় শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত তাহা অবশ্য গ্রাহ্য । 
বজদেশের আদিম বিবরণ ও অধিবাসি-নির্ণয় সম্বন্ধে যে সকল' অবস্থার 
উল্লেখ আছে, তন্মধো যে গুলি সঙ্গত বোধ হয়, তাহ এই স্থলে 
উদ্ধত হইল । 

“বৈদিক সময়ে বঙ্গদেশ ছিল কিনা জানি না। তখন হয়ত ভগব্তী 
ভাগীরথী এতদূর না আসিয়াই কনল্পোলিনী বল্পভের সাক্ষাৎ লাভ 
করিয়াছিলেন; বঙ্গ তখন সাগরগভে, কি জঙ্গলময় চরতমি মাত ছিল 
(১) | ফলতঃ তখন বঙ্গের বড় নাম গন্ধ পাওয়া যাইত নাঁ। আদি 
ধ্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতা মন্তর সময়েও বঙ্গ অনাধা-প্রদেশ ! তপন আদিম 
শূড € চণ্ডাল আধ্যজাতি কৰক তাড়িত হইয়া এই নৃতন জঙ্গলে 
আসিরা প্রবেশ করিয়াচিল। * * * সৃতরাং বঙ্গ তৎকালে বিজেতা 
তেজস্বী প্রভূপদাভিষিক্ত আধ্যজাত্তির অলোভনীয় ছিল । নগধ রাজোর 
প্রথম উন্নতির সময় বঙ্গে আপ্য-সনাগম | তখন প্রাগ্জ্যোতিষ পথ্যন্ত 
আব্যর্বজা উডিতেছিল , "অথাৎ বর্তমান আসাম প্রদেশ তাহাদের 
অধিকার তৃক্ত হইয়াছিল । এ্লতরাং তখন ভাগীরথীর ও পদ্মার উত্তরাঞ্চল 
আধ্যদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইঘ়াভিল। বঙ্গের এই দিকে প্রথম 


আব্য-নিবাস। মিথিলা ও মগধ ইহার অব্যবহিত পশ্চিমে | এই 


(১ “পুরাণে আছে, মন্দর ভধরকে মন্থন দণ্ড কর্মররা দেবাসুর 
সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন । পরে চক্রপাণির চকে অস্থরেরা অমৃত 
ভোজনে বঞ্চিত ও অদিতিস্ত কনক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। 
মন্দর গিরি রাজমহলের দক্ষিণ পশ্চিম গিরিসঙ্গটের একটি শিখর | 
অতএব বোধ হয়, এ শৈলরাজের পদতলে বঙ্গোপসাগর তরঙ্গ-রঙ্গে 
খেলা করিত । উহার এক পার্শ্বে মাধ্য দেবগণ, অপর পার্থে অনাধ্য 
অস্থরগণ, অবস্থিতি করিতেন । পরে ক্রমে গরমে সাঁগরোডূত দেশ 
সমুদয় দেবতাদিগের অধীন হইয়াছিল 1” 


কায়স্থ-পুরাণ। ৮৭ 


খানে কোন কোন মতে মতস্তদেশ, এক্ষণে দিনাজপুর । ভহার পূর্বে 
রঙ্গপুরের সান্নিধ্য মহাগ্থানে বাণরাজার বাস * * *। মতন্তের 
দক্ষিণ ভাগারথী-কুলে গৌড়। তৎকালে বন্তঘান বঙ্গের এই ভাগ 
বঙ্গ বলিয়া অভিহিত হয় নাই |” 

“ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সঙ্গমস্থানের কিছু উত্তরে লাঙ্গলবঙ্ধ নামক 
স্থান। ৯*,র্*। ইহার পূৰ্বে পাগুববজ্জিত দেশ বলিয়। গণিত । 
ক + “ত্রিপুর প্রদেশ পৌরাণিক মতে দৈত্যদেশ, অতএব আধ্য- 
ভূমি নহে । আয্যভারতের অন্যান্ত স্থানাপেশশ।, বর্তমান বাঙ্গালার 
পশ্চিমোত্তর প্রদেশাপেক্ষা, বঙ্গদেশ আধুনিক ; * * * এজন্য বিবেচনা 
হয়, বঙ্গ বহুদিন পয্যন্ত আয্যের বাসস্থান হয় নাই ।” 

এক্ষণে দেখ! গেল, যে বহমান বাঙ্গল। ও প্রাচীন বন্ধ এক নহে। 
প্রকৃত বঙ্গ বাঙ্গলার সামান্য অংশ মাত্র এবং উহাও অপেক্ষাকৃত 
অল্প দিন ভিন্নদেশাগত আয্য সন্তান দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। * ** 
আদৌ এক্ষণকার বাঙ্গালির প্রাচান বর্গবাসীর সন্তান নহেন। 
কান্তকুজের, মৎস্যের, অঙ্গের শৌধাদি অপরিচিত ছিল ন।।” 

“উতর ভারত অর্থাৎ আধ্যাবতত মধ্যে বাঙ্গল। প্রদেশে সব্দশেষে 
হিন্দুধম্ম প্রচার নাছিল ভখন আয্যেরা' অনাধাদিগকে স্বধন্মে 
দীক্ষিত করিরা দলভুক্ত কন্ধিতেছিলেন। ইহারাতি নীচ জাতি অথবা 

অন্তাজ: যথা রা ছুলিয়। প্রভৃতি । বাঙ্গাণায় ইহাদের সংখ্যা 
'মাধ্যাবর্তের অন্যান্ স্থানাপেক্ষা অধিক ছিল |” (১) 

হিন্নশাস্ত্রে ব্যক্ত আছে, ছুষ্ট। স্ত্রী সংযোগে বর্ণসন্কর উৎপত্তি হইয়াছে 

(২)। হিন্দুধম্মানুসারে জারজদোষ হেতু পতিত, চৌধ্যাপরাধে পতিত, 


(১) বঙ্গদর্শন, ১২৮৪ সাল, ভাদ্র, পঞ্চম সংখ্যা, পৃষ্ঠ৷ ২২৫--২৩ৎ 
(২) অধশম্মীভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুযুন্তি কুলস্রিয়ং | 
স্বীষু দুষ্টাস্থ বাঞ্জের জায়তে বর্ণসঞ্গরঃ ॥ 


৮৮ কায়স্থ-পুরাণ । 


আয্য ও অনাযোর সহযোগে উৎপত্তি হেতুও ব্রন্মশাপে পতিত, এক 
কথায় পাপসংস্পৃষ্ট হইলেই পতিত হইতে হইবে । সঙ্গরদ্গোষ হেতু 
অনাধা হইতে হইবে । বঞ্ধদেশ যেকপ স্থান, তাহাতে এস্থানে তীথ 
বাত্র। কামনায় না আসিলে প্রায়শ্চিত্ত আব্শাক ; এই সকল অবস্থার 
প্রতি প্রণিধান করিলে এবং নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচন! করিলে সহজেই 
সিদ্ধান্ত হইবে যে থে সকল বণসঙ্গর জাতি হিন্দশাস্ত্রমতে সংশূত্র 
মধ্যে পরিগণিত না হইয়া ভদপেক্ষ। নীচ শৃদ্র শ্রেণার অস্তগন্ত বলিয়! 
নিদ্দারিত হইয়াছে, তাহারাই বঙ্গরাষ্ট্রের আদিম অধিবাসা : 

হিন্দু শান্বাহ্ননারে যে সকল বর্ণসন্কব জাতি অন্রযজ ও অপস্দ 
মঅগাৎ নীচরূপে পবিকীর্তিত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ পশ্চালিখিত 
হইল। বোধ হনু, এ সকল জাত্তিবাই বঙ্গদেশের আদিবাসী । উহাদের 
মধ্যে অনেক জাতি ভারতের উন্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অতি বিরল। 
বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণের যোগে মন্গ্ঠ উৎপন্ন হইয়াছে । এই মমন্বষ্ঠ 
নৈ্ভা (১:। এই জাতি ভারতের উন্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অতি বিরল । 


গ্রে! নরকায়ৈর সলছানাৎ ঝুলন্ত চ। 
পতণ্টি পিতরো ভোষাং লুপ্‌পিপ্ডোদকঞিয়াঃ ॥ 
দোষৈ রেতৈঃ কুলপ্নানাৎ বর্ণপপ্গরকারটৈঃ ॥ 
উতৎসাগ্যন্থে জাতিধম্মাঃ কুলধম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ | 
উতৎ্সম্নকুলধশ্মীণাং মন্ঘযাণাং জনাদন । 
নরকে নিয়তং বাসো ভবতী তান্তশুশ্রম; ॥ 
ইতি ভগবদগীতায়াম্‌ । ১ অঃ: 
(১) ....-সন্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্দিজন্বনোঃ ॥ 
স্থত্রধার শ্চিত্রকরঃ স্বর্ণকার স্তথৈব চ। 
পতিতান্তে ব্ৰহ্মশাপাদ্‌ ন্দাত্যা তু বর্ণসন্করাঃ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। ৮৪ 


এ দেশে অন্বষ্ঠ সংজ্ঞায় একজাতি লোক আছে, তাহার। কায়স্থ | 
স্র্রধাকু অথাৎ ছুতর, চিত্রকর অর্থাৎ পৌঁট।, স্বর্ণকার অর্থাৎ 
সেকবা-স্এই বর্ণসঙ্গর জাতিগুলি ব্রহ্মশাপে একেবারে পতিত । ন্বর্ণকার 
স্বর্ণচ রি করায়, স্ুত্রধর ষজ্ঞকাষ্ট না দেওয়ায়, চিত্রকর ব্যতিক্রমহেতু 
্রহ্গশাপগ্রন্ত হইয়া পতিত হইগ্াছে। বণিকঙজাতিসমূহ বর্ণসঙ্কর, তন্মধ্যে 
স্বর্ণকার-সংসগে স্বণ-চরি দোষে এক বণিক ব্ৰহ্মশাপ পতিত । 1১) 
্বর্থবিকি জাতির সংখা! বঙ্গে নথেষ্ট : কিন্ছ পশ্চিম দেশে অতি বিরল । 
কুন্তরারের উরসে রাজপুতের ক্লীব গর্ভে সদ্য সন্তান উৎপন্ন হয়, এ 
সন্তান তৈলকার অর্থাৎ কলু। (১11 তাঁবর অর্থাৎ হে গর । তেওরের 
বসে কলুর গভে দস্তা লেটের উৎপত্তি তইয়াছে। লেটের রসে 
স্তিওরের গভে মাল্ন, মন্প, ভড়, কোল ও কন্দরের উদ্ভব! শুদ্রের রসে 
ব্রাহ্মণীর গণে পতিত চগ্ডালের উৎপত্তি হইয়াছে । তিওর ৪ চগ্তালে 
চম্মকার অথাৎ মুচি উৎপন্ন হইয়াছে । চণ্ডাল হইতে মাংসচ্ছেদীর উদ্ভব, 
এবং তাহ। হইতে কোচের উৎপত্তি হইযাভে । কোচ ও কৈবত্ডের 
সভমোগে কাণ্ডার জাতির জন্ম । চণ্ডাল-কন্যার গভে এবং লেটের ওঁরসে 
হাড়ি ও শুঁড়ির উৎপত্তি । এই হাড়িই ডোম বলিয়া বিখ্যাত । লেট 
ও তিওরের সংযোগে গঙ্গাপুত্র অথাৎ মুদ্করাস জন্মিয়াছে । গঙ্গাপুত্র 
এবং বেশধারিযোগে বুঙ্সীর উষ্পত্ভি হইয়াছে ! বৈঠ এবং তীবরকন্তার 
যোগে শুণ্ডী অণাৎ শুঁড়ি হইয়াছে। শুঁড়ির কন্যা! এবং বৈশ্ঠপুরুষের 
যোগে পৌণু, উৎপন্ন হইয়াছে । রাজপুত এবং করণ যোগে আগুরি 
হইয়াছে । ক্ষত্রিয়ের ওরসে বৈশ্যানীর গতে কৈবত্ত জন্মিয়াছে ; কলিতে 


(১) কশ্চিদ্বণিথ্িশেষশ্চ সংসগাৎ্ স্বর্ণকারিণঃ । 
স্ব্চৌধ্যাদিদোষেণ পতিতে ব্ৰহ্মশাপতঃ 
(২) কুম্ভকারস্ত বীধ্যেণ রাজপুত্রস্ত যোষিতি । 
বভৃব তৈলকারশ্চ কুটিলঃ পতিতো ভুবি । 


৪৯৩ কায়স্থ-পুরাণ। 


তীবরসংসগদোষহেতু ধাঁবর হইয়া পতিত হইয়াছে । তিওর এবং ধাবর 
যোগে ধোব৷ হইয়াছে । ধোবা এবং তিওরের যোগে কোদালি অথাৎ 
ভূইমালির উদ্ভব॥ নাপিত ও গোপকন্যা সহযোগে ক্ষত্রির়ের ওরসে 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধ হইয়াছে । তিওরের গুরসে শুড়ির কন্যার গভে সপ্তপুত্র 
হয়, তাহারা কলিতে হাড়ির সংসর্গ করিয়া দস্থা হইয়াছে । ব্রাহ্মণ খাষির 
ওরসে পতিত কুদরের উৎপত্তি । ক্ষত্রিয়ের রসে বৈশ্যানীর গে 
পতিত বাগতীত অথাৎ বাগদির উৎপত্তি হইয়াছে । ফ্রেচ্ছ এক কুবিন্দ 
যোগে জোলা, এবং জোলা ও কুবিন্দতে শরাক উৎপন্ন হইয়াছে । 
অশ্বিনীকুমারের বীয্যে এবং ব্রাহ্মণার গভে বৈছোর উদ্ভব । অধুষ্ঠ, 
উগ্রক্ষত্রির, পারশব প্রভৃতি জাতি বর্ণস্কর | ।১। 


(১) লেট স্তীবরকন্তায়াং জনয়ামাস যধ্পরান্‌ । 
মাল্লং মলং মাতরঞ্চ ভড়ং কোল কন্দরম॥ 
্রাহ্মণ্যাৎ শুন্দবাধ্যেণ পতিতে। জারদোষতঃ । 
সগ্চে। বব চগ্ডালৎ সবস্মাদধমোহশ্াচিত ॥ 
তাবরেণেব চাণ্ডাল্যাং চ্মকারে। বব হ। 
চশ্মকাধ্যাঞ্চ চাণ্ডালাং মাংসচ্ছেদা বঙব হ॥ 
মাংসচ্ছেষ্যাং ভাবরেণ কোচন্চ ”"রিকী হত | * 
শৌচন্রিয়ান্থ কৈবর্ভাৎ কাণ্ডারঃ *রিকীিতঃ ॥ 
সগ্ধণ্চা গ্াণকন্তায়াং লেটবায্যেণ শৌনক। 
বভৃবতুক্তো ছে পু হডিডক: শো গুকস্তথ। ॥ 
পমেণ হডিডকন্তায়াং সগ্শ্চাগ্ডালবীষ্যতঃ | 
বৃবুঃ পঞ্চপুত্রাশ্চ অরষ্টা বনচরাশ্চ তে ॥ 
লেটান্তীবরকন্যায়াং গঙ্গাতীরে চ শৌনক । 
বন্তৃব সগ্যো যো বালে গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীঠিতঃ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। ৯১ 


+  বঙ্গদেশের প্রাচীন নৃপজাতি-নি্য় । 


বঙ্গদেশের প্রাচীন অধিবাসী অনাধোর! অন্ত্যজ, বর্ণসন্কর, শুন্র-শ্রেণীর 
অন্তর্গত, ইহা নির্ণয় করা হইয়াছে। যিনি অধিপতি হইয়া. এইরূপ 
স্থানে বাস করিবেন, তিনিও যে হীন ও আচারহীন হইবেন তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? তথাপি একজন পবিভ্র-জাতীয় হইয়াও অপবিত্র নানা 
দেশের 'অর্ধীশ্বর হইতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। 
কিন্ত কোন আয্য অপবিভ্রদেশে রাজা হইলে, সেই দেশকে আধ্যশিক্ষ। 
ও সদাচারদ্বার! এবং আধ্যগণের বসতিদ্ধারা পবিত্র করিতে নিশ্চয়ই 
তিনি চেষ্টা করিবেন । এজন্য আদিশুর রাজ! হইয়াই কান্যকুঞ্ হইতে 
ব্রাহ্মণ কায়স্থ আনয়ন করেন। 


গঙ্গাপুএগ্ড কন্তায়াং বীযোণ বেশধারিণঃ ! 
বভূব বেশধারা চ পুঞ্জে। ষুঙ্গা প্রকীভিতঃ 
বৈশ্ঠাতীবরকন্যায়াং সদ্য; শুপ্ডা বর্তব হ। 
শুণ্ডাযোষিতি বেগাত্ত, পৌগু কণ্ঠ প্রীত: 
রাজপুত্্যাঞ্ড কর্ণাদাগরাতি প্রকাভিতঃ | 
'ক্ষব্রবীয্যেণ বেশ্যায়াং কৈব্ত্বঃ “রিকীভিতঃ । 
কলৌ তাবরসংসগাদ্ধাবরশ্চ প্রকীভিভঃ ॥ 
তীবধ্যাং ধাবরাত পুত্রো বভুব রজকঃ স্থৃতঃ | 
রজক্যাং তীবরাচ্চাপি কোদালী চ বভূব হু ॥ 
নাপিতাদেগাপকন্তায়াং সর্বস্বী তস্য যোষিতি 
ক্ষত্রাদ্বভূব ব্যাধশ্চ বলবান্‌ মুগহিংসক 
তীবরাৎ শুণ্ডীকন্যায়াং বভূব সপ্তপুত্রকঃ। 

তে কলে হড্ডিসংসগাদ্বভূবুর্ঘশ্তবঃ সদা ॥ 


৯২ কায়স্থ-পুরাণ । 


বঙ্গদেশ যাহার নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, অথাৎ বঙ্গের পর হইতে 
মাদিশূরের সময় পথ্যস্ত এদেশের রাজা যে কে ছিল, তাহার, নিদর্শন 
কোন স্থানে পাঞর। যায় না । বন্গদেশের প্রথম পরিচিত এব বিখ্যাত 
রাজাই আদিশূর । তিনি কাহার পুত্র, তাহাও জান৷ বার না। তৎ্পরে 
তাহার বংশজাত জয়ধর পধান্ত কয়েকজন রাজা হইয়াছিলেন। কেহ 
কেহ বলেন এই আদিশুর বেছ্য ছিলেন । আয়ুন্দেদ মতে যিনি চিকিৎসা 
ব্যবসায় করেন, তাহাকে বেছ্ধ বলিয়। সকলে সম্বোধন করিয়া* থাকে । 
যে কোন জাতি হউক, চিকিংসা-ব্যবসাধা হইলেই বৈদ্য সংজ্ঞ। প্ৰাপ্ু 
হইয়া থাকেন । (১। বৈদ্য শক উপাধিবোধক হইলেও বঙ্গদেশে স্বতন্ত্র সমাজ 
ভুক্ত এক সম্প্রদায় লোক আছেন, তাহার! সাধারণত; বৈদ্যজাতীয় বলিয়। 
পরিচিত। তাহাদের শধিকাংশই' চিকিংসাব্যবসায়ী ; হিন্দুদিগের মধ্যে 
কম্মবাধ্য উপাধিবাচাশক ছার! জাতি হসংজ্ঞ। প্রাপ্প হইয়াছেন; এজন্য 
বোধ হয় এ সম্প্রদাযুস্থ ব্যক্তিগণ প্রথমে স্বতন্ত্র জাতি ছিলেন না, চিকিৎসা 


ব্ৰাহ্মণ্য মুষিবীষোণ ঝতোঃ প্রথমবাসরে | 

কুংসিতশ্চোদরে জাত: কুদরস্তেন কাঁঠিতঃ ॥ 

ক্ষত্রবায্যেণ বৈশ্যায়। মুতে প্রথমবাসরে । 

জাত; পুত্রে| মহাদন্থ্য বলবাংস্চ ধনুদধারঃ | 

চকার বাগতীতঞ্ণ ক্ষত্রিয়ো বারিতস্তয়া ॥ 

শ্লেচ্ছাৎ ধু'বিন্পকন্যায়াৎ জোলাজাতির্বভূব হ। 

জোলাং কুবিন্দকন্যায়াং শরাকঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ 

বৈগ্যোহশ্বিনীকুমারেণ জাতিশ্চ বিপ্রধোধিতি ॥ 

ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে, ব্ৰহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়ঃ । 

(১) ব্যাধেস্তত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নি গ্রহঃ । 

তেন বৈদ্যস্ত বৈচ্যত্ং ন বৈদ্য: প্রভৃরাযুষঃ ॥ 

আয়ুর্ব্বেদঃ | 


কায়স্থ-পুরাণ । ৯৩ 


ব্যবসায় হেতু তাহার! বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন এবং এ উপাধিতে জাতিত 
জঞা প্রাপু হইয়া বৈদ্যজাতীয় বলিয়। স্বতন্ত্জাতিরূপে পরিচিত হইয়াছেন। 
লোকে বলে, “অন্বষ্ঠৌ জারজো! বৈছ্যঃ 1” ব্রহ্মবেবর্ত পুরাণে লিখিত 
আছে, “অন্বষ্ঠো বৈশ্যান্দিজন্সনোঃ” অথাৎ বৈশাগতে ব্রাহ্মণের ওঁরসে 
অন্থষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে । 
বন্ধবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্মণণ্ডে ১০ম অধ্যায়ে লিখিত আছে, 1১। 
দেববৈদ্য' অশ্বিনীকুমার কোন ব্রাহ্মণপত্রীর প্রতি বল প্রকাশ করেন, 
তাহাতে সগ্ভঃ সন্তান জন্মে । ব্ৰাহ্মণী এ পুত্র লইয়া নিজালয়ে গমন পূর্বক 
স্বামীর নিকট তাহার জন্মবৃত্তান্ত এবং স্বীয় সঙ্কটাপন্ন অবস্তা নিবেদন 
করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধান্িত হইয়া পুরসহ এ পত্থীকে বজ্জন করিলেন । 
এ পুত্র চিকিৎসা শান্তর ধদ্রপন্দক পাঠ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ 
শিল্প এবং শক্পবিণ্যা অভাস করিলেন । এ ব্রাহ্মণ বেদ-ধম্ম পরিত্যাগ 
করিয়া গণক হইল |. এই পু বৈদ্য তইল । 


শৌনক উবাচ । 

কথং ত্রান্মণপত্তান্থ ক্ুযাপুত্রোহশ্রিনীস্ৃতঃ । 
অহো কেন বিপাঁকেন বীধাধানং চকার সঃ | 
সৌতিরুবাচ। * 

গচ্ছন্তীৎ তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীৎ কুরুনন্দন | 
দদর্শ কামুকীং কাস্তাৎ পুস্পোষ্যানে মনোহরে ॥ 
তয়! নিবারিতো যত্বাৎ বলেন বলবান্‌ স্থরঃ | 
অত্তীবন্ন্দরীং দৃষ্ট1 বীধ্যাধানং চকার সঃ ॥ 
দ্রুতং ততাজ গর্ভং সা পুশ্পোষ্ঠানে মনোরমে 
সচ্যো বভ়ব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চনসন্লিভঃ ॥ 

সপুত্রা স্বামিনো গেহং জগাম ব্রীড়িতা তদা। 
স্বামিনং কথয়ামাস যস্মাদ্দৈবাদিসঙন্কটম্‌ ॥ 


৯৪ কায়স্থ-পুরাণ । 


ব্রহ্ষবৈবর্তে প্রকৃতি খণ্ডে ২৮ অধায়ে লিখিত আছে১* দেবতা 
এবং ব্রাহ্মণদিগের ধন অপহরণ পাপে মানব নরকে ধৃমান্ধকার কৃপ 
প্রভৃতিতে পতিত হইয়া চারি যুগ পধান্ত থাকে-__পরে শতবার মুষিক 
হইয়া ভারতে জন্মে: পরে নানাপ্রকার পক্ষী, কৃমি, এবং বুক্ষ হইয়া 
জন্মে--তৎপরে মন্যাজন্ম ধারণ করিয়া ভাধ্যাহীন ও বংশভীন হইয়া 
ব্যাধিরূপ জন্মে--স্বর্ণকার এবং স্থৃবর্ণ-বণিক-কুলে জন্ম গ্রহণ করে-_পরি- 


a 
= tees Beaten a 2 


বিপ্রো রোষেণ ততাজ তঞ্চ পুত্রং স্বকামিনীং ৷ 
ভব যোগেন সা চ গোদাবরী স্মৃতা ॥ 

পুত্রং চিকিতসাশান্বঞ্চ পাঠয়ামাস যত্বতঃ । 
নানাশিল্পঞ্চ শশ্বঞ্চ স্বয়ং স রবিনন্দনঃ ॥ 

বিপ্রশ্চ জ্যোতিগণনাদ বেদনাচ্চ নিরন্তরৎ । 
বেদধম্মপরিতাক্তে। বভব গণকে। ভুবি ॥ 

ইতি ব্রন্ষববত্তে বক্গগণ্ডে ১০ম অধ্যার: । 
* নরকভোগান্থে বৈদ্যজন্ম যথা । 

যঃ করোত্যপ্হারঞ্চ দেবত্রাহ্মণয়োর্ধনম । 
পাতয়িত্বা ব্বপুরুষান্‌ দশপর্বান দশাপরান্‌ । 
স্বয়ং যাতি চ ধুমান্ৎ ধূমণ্বান্তলগপ্রিতম | 
ধনক্রিষ্টে ধূমভোগী বসেত্তত্র চতুযুগম্‌ ॥ 

ততো মুষিকজাতিশ্চ শতজন্মানি ভারতে । 
ততে| নানাবিধাঃ পক্ষিজাতয়ঃ কৃমিজাতয়ঃ ॥ 
ততো নানাবিধাঃ বৃক্ষজাতয়শ্চ ততো নরঃ | 
ভাধ্যাহীনো বংশহীনঃ শবরে| ব্যাধিসংযুতঃ ॥ 
ততো ভবেৎ ন্বর্ণকারঃ স স্বর্ণবণিক ততঃ । 
ততে ধবনসেবী চ ব্ৰাহ্মণো গণকস্ততঃ । 
বিপ্রদৈবজ্ঞোপজীবী বৈদ্যজীবী চিকিৎসকঃ ॥ 


কায়স্ব-পুরাণ। ৯৫ 


শেষে অস্পৃশ্য দৈবজ্ঞ জাতির উপজীবিকা গ্রহ্ণপূর্ববক বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত 
হয়-_ পরে লাক্ষালোহাদির ব্যবসায় এবং রসাদি বিক্রয় করে__অবশেষে 
সর্পকৌতুকী হইয়া নাগবেষ্টিত হয় এবং সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়া 
সপ্তজন্ম পধ্যন্ত গণক ও বৈদ্য হ্য়ব_-পরিশেষে গোপ, কম্মকার, 
রঙ্গকার হইয়া, শুচি হয় । 

যিনি বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করিয়া আধ্যশিক্ষা ও সভাতা 
স্থাপন করিয়াছিলেন তিনি কদাচ এইরূপ হীন বর্ণসঙ্কর ছিলেন না । 
কুলগ্রন্থ মতে তিনি ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন, মাইন-ই-আকৃবরিতে 
তদবংশ কায়স্থ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে । 

ব্রহ্ষবৈবন্ত-পুরাণে আধ্য ও অনাধ্যাদি শূত্র ও বর্ণসঙ্করশৃদ্রজাতির 
মধ্যে সৎ শুদ্র, হীনশৃত্র এবং পতিত শূদ্র জাতিসমূহ শ্রেণীবদ্ধবূপে বণিত 
হইয়াছে । জাতি সকল শ্রেণীবদ্ধকরণ সময়ে প্রথমে ব্রাহ্মণ, দ্বিতীষে 
ক্ষত্রিয়, ভূতীয়ে বৈশ্য, চতুর্থে শৃত্রঃ পঞ্চমে বর্ণসঙ্কর জাতির মধ্যে সৎ-শৃড্র 
গোপ প্রভৃতি জাতিগণ ; পরে শুদ্র জাতীয় করণ এবং তৎপরে অম্বষ্ঠ 
অথাং বৈঢা জাতি শুদশ্রেণার মধো বণিত হইয়াছে 1* এইরূপে বণনা 
পাবা মনে হয়, গোপ, নাপিত, ময়রা, তাম্লি, মুলব, পর্ণকার প্রভৃতি 
জাতি অপেক্ষা বৈছ্া জাতি শ্রেষ্ট নহে । এই বৈদ্য জাতির মৃতাশোৌচ 


অপিচ। 
লাক্ষালোহাদিব্যাপারী রসাদিবিক্রয়ী চ যঃ । 
স যাতি নাগবেষ্টঞ্চ নাগৈকেষ্টিত এব চ॥ 
বসেৎ স লোমমানাব্দং তত্রেব নাগদংশিতঃ | 
ততো ভবেৎ স গণকো বৈদ্যশ্চ সপ্তজন্মস্থ ॥ 
গোপশ্চ কম্মকারশ্চ রঙ্গকার স্ততঃ শুচিঃ | 

* বভৃব ব্ৰহ্মণো বক্তণাদন্া ব্রা্মণজাতিয়ঃ | 
ব্রহ্মণে বাহুদেশাচ্চ জাতাঃ ক্ষত্ৰিয়জা তয়ঃ ॥ 
উরুদেশাচ্চ বৈশ্তাশ্চ পাদতঃ শূত্রজাতয়ঃ । 


৯৬ কায়স্থ-পুরাণ । 


এবং জাতাশোচ ত্রিশ দিবসেই প্রচলিত আছে। পূব্ববঙ্গখণ্ডে বৈদ্যজাতি 
শৃত্রের মধ্যে গণা । যাহা হউক, বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ জাতি বর্ণসঙ্গর 1.১) 
কায়স্থগণের মধ্যে অন্বষ্ঠ-পদবী-ধারী কায়স্থ আছে । দেশ বিভাগান্- 
সারে এ আপা! প্রচলিত হইয়াছে । এই কারণ বশত: আদিশরকে 
অনেকে অম্বষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া থাকেন । শুরবংশের পূর্বের কায়স্থ রাজা 
ভোজগোৌড়ীয় এবং ততৎপর্ষে ভগদত্ত প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ বঙ্গদেশই শাসন 
করিয়াছেন । আইন-ই-আকবরিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে । | 


আদিকালে বঙ্গদেশে ব্ৰাহ্মণজাঁতির অস্তিত্বাভাবনির্ণয় । 


আদিশুর রাজস্থয় বজ্ঞ নির্বাহাথ কান্যকক্ত হইতে পচ ব্রাহ্মণ 
আনয়ন করিয়াছিলেন । বঙ্গবাসী আপামর সাধারণ সকলেই তাহ? 
অবগত আছেন। হিন্দুধম্মাক্সারে আর্ধযদিগের পশ্ম-সংক্রাস্ত সমস্ত 
কাধ্য ব্রাহ্মণদিগেরই নির্দিষ্ট কাধ | যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতিতে ক্রিয়াবান 


তাসাং সঙ্গরজাতেন বভৃবৃর্নর্ণসঙ্গরাঃ ॥ 

গোপনাপিতলীলাশ্চ তথা মোদকমূলবৌ । 

াশ্বুলিপর্ণকাঁরৌ চ তথা বাণিজজাতয়ঃ ॥ 

শলা বিশোস্ত করণোহস্বষ্ঠো বৈশ্যাদদ্বিজন্মনো; ॥ 

ইত্যাদি । 
(১) জাতিমিত্রনামক গ্রন্থ মন্ত প্রভৃতি গ্রন্থের বচন রূপাস্তরি- 

করিয়াই এই শ্বষ্ঠকে দিজাতি বলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । এই 
পুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে জাতিমিত্রের ভ্রম প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইল। 


(ন! 


কায়স্থ-পুরাণ। ৯৭ 


হওয়া ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ কর্তব্য । এ সকল ধশ্মানুষ্ঠানে অজ্ঞ হইলে 
ব্ৰাহ্মণ্য *খাকে না। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ থাকিলে আদিশূর অন্যদেশ হইতে 
ব্রাহ্মণ আময়নের উপায় অবলম্বন করিতেন না। বঙ্গদেশ আর্যজাতির 
বাসোপযোগী স্থান নহে এবং এখানে আদিকালে আধ্যজাতির বাস 
ছিল না, ইহা ইতিপূর্বে সপ্রমাণ হইয়াছে । 

ব্রাহ্মণগণ আধ্য-শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র । আধ্য জাতি প্রাণাত্যয়েও 
ধশ্মবিধানু উল্লজ্ঘন করেন না । তীর্ঘঘাত্রা ব্যতীত বঙ্গদেশে আগমন 
করিলে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হইত। এতদ্বিষপ্নক যে সকল বচন ইতিপূর্বে 
উদ্ধত হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণের রচিত। ব্রাঙ্ষণ জাতি এ দেশের 
অধিবাসী হইলে কদাচ এ শাসনবিধি সংস্থাপিত হইত না । 

বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী অসভ্য, অনাচরণীয় জাতি; সুতরাং 
প্রথমে তাহারা হিন্দুধন্ম বিনয়ে অজ্ঞ ছিল। বঙ্গদেশে যে আদ হিন্দুধশ্ম 
প্রচলিত ছিল না, তাহা ধন্শ্রন্ব-বচনের দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়। 
কলিযুগে হিন্দুদিগের দীক্ষা-সংস্কারই সন্দপ্রকার ধন্মসাধনের অগ্রগণ্য । 
অদীক্ষিত ব্যক্তি যে কোন ধন্মসাধন করুক না কেন, তাহা বার্থ; 1১) 
অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিট|-তুলা, জল মৃত্রের সমান; অদীক্ষিত 
বাক্তি মৃত্যুর পর প্রেত হইবে ॥২) দীক্ষা জন্য গুরু-করণ আবশ্যক । 
গুরুই হিন্দুদিগের ব্রহ্ম, ১গুরুসেবনই সর্বধশ্ম-সাধন। পুরাকালে 
ব্রাহ্মণগণই সব্ধবর্ণের গুরু ছিলেন, এক্ষণেও আছেন । ভারতের 


(১) অদীক্ষিতানাং মঞ্ত্যানাৎ দোষং শু বরাননে। 
অন্নং বিষ্ঠাসঘং তস্য জলং মুত্রসমং স্থৃতম্‌ ॥ 
তত্রুতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সৰ্ব্বং যাতি হাধোগতিম্‌ ॥ 
ইতি মাৎস্তসুক্তে 
(২) অদীক্ষিতস্ত মরণে প্রেতত্বং ন চ মুঞ্চতি। 
ইতি নবরত্বেস্বরঃ। 


৯৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


মধ্যে যে স্থানের গুরু যে প্রকার গুণ-সম্পন্ন এবং ফলদাতা, তাহা! 
জাবালপগ্রস্থে বর্নিত হইয়াছে। ভারতের মধ্যদেশ, কুরুক্ষেত্র, নাট, 
কঙ্কণ ও ওবন্তী দেশীয় গুরুই শ্রেষ্ঠ; গৌড় অর্থাৎ সারন্বত, কান্তকুক্ত, 
গোঁড়) মিথিলা, উৎকল প্রভৃতি পঞ্চগৌড় দেশোত্তব এবং শান্ব, সৌর, 
মগধ, কেরল, কোশল ও দশার্ণ দেশীয় গুরু মধ্যম; কর্ণাট, এবং 
নৰ্মদা, রেবা ও কচ্ছ নদীর তীরস্থ স্থান এবং কলিঙ্গ, কলম্বো,- ও 
কাম্বোজ দেশীয় গুরু অধম (১) ভারতের মধো হিন্দুদিগের যেখানে 
যে প্রকার গুরু ছিল, তাহা সমস্তই এ গ্রন্থে বণিত হইয়াছে; কিন্ত 
বঙ্গদেশের নাম গন্ধ পাওয়া গেল না। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, 
বঙ্গবাসিগণ হিন্দুস্থানী বলিয়া পরিচিত নহেন, তাহারা বাঙ্গালি ৷ 
অতএব এই অবস্থা.ও দীক্ষা-সংস্কারের ও তজ্জন্য গুরুকরণের আবশ্যকতা । 
হিন্দুদিগের ভারতীয় গুরুসন্বদ্ধীয় বচনের মম্ম একত্রিত করিয়া প্রণিধান 
করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, বঙ্গদেশে প্রাচীন কালে হিন্দুধন্ম ছিল না 
এবং এতদ্দেশীয় আদিম অধিবাসিগণ হিন্দুধশ্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। 
এই সকল কারণে প্রতিপন্ন হইতেছে, বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসীর। 
আদৌ হিন্দুধন্ম-কাধ্য জানিত না এবং তদ্ধেতু তাহাদের ব্রাহ্মণের 
প্রয়োজনও ছিল না। 


(১) মধ্যদেশকুকুক্ষেত্রনাট কঙ্কণসম্ভবাঃ । 
অন্তর্ধেদিপ্রতিষ্ঠানা আবস্ত্যাশ্চ গুরত্তমাঃ ॥ 
গৌঁড়াঃ শান্বোস্তবাঃ সৌরা মাগধাঃ কেরলা স্তথা। 
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ ॥ 
কর্ণাটনশ্মদারেবাকচ্ছাতীরোস্তবান্তথা। 
কালিঙ্গাশ্চ কলম্বাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধম| মতাঃ ॥ 


ইতি বিগ্যাধরাচাধ্যধূতজাবালিবচনম্‌। 


কায়স্থ-পুরাণ। ৯৪৯ 


বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের বাঙ্গালাকারিকায় লিখিত আছে “পঞ্চ গোত্র 
ছাগ্নান্ন গাই । ইহার বেশী ব্রাহ্মণ নাই” আদিশুরের যজ্ঞ সমাধানাস্তে 
যে পঞ্চব্রাখণ কনৌজ হইতে প্রত্যাগত হইয়া বঙ্গে বাস করেন তাহাদের 
বংশই গাই-মধ্যাদা-সম্পন্ন ; এবং তাহারাই পঞ্চগোত্রী অর্থাৎ কাশ্যপ, 
শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ ও বাৎস্য গোত্রীয়। লক্ষ্মণসেনের সময় 
ছাপ্সা্ন গ্রাম নিষ্কর প্রাপ্ত হইয়া ও পঞ্চত্রাহ্মণের বংশ গাঁই উপাধি 
প্রাপ্ত হইম্সাছেন। গাই গ্রাম শব্দের অপভ্রংশ । আদিশুরের যজ্ঞ 
কাশ্যপ গোত্র দক্ষ, শাণ্ডিল্য গোত্র ভট্টনারায়ণ, ভরদ্বাজ গোত্র শ্রীহ্ষ, 
সাবৰ্ণ গোত্র বেদগর্ভ, এবং বাৎস্ত গোত্র ছান্দড়_এই পঞ্চজন মুনিতুল্য 
ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। এই কারিকায় লিখিত বচন উল্লিখিত পঞ্চজন 
ব্রাহ্মণের বংশ সম্বন্ধে উক্ত হ্ইয়াছে। কারিকা-লিখিত “ইহার বেশী 
ব্রাহ্মণ নাই” এই বাক্যের দ্বারা নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হয়, এ পঞ্চ 
ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্বে বঙ্গে ব্রাহ্মণ ছিল না। 

বঙ্গদেশের আচরণীয় জাতির মধ্যে কতকগুলি জাতির স্বতন্ত্র 
যাজক ব্রাহ্মণ আছে; স্থতরাং বলা যাইতে পারে যে, আদৌ 
এই দেশে ব্রাহ্মণ না থাকিলে, এই সকল জাতি কি প্রকারে যাজক 
প্রাপ্ত হইয়াছিল? কিন্তু এম্থলে বলা আবশ্যক যে স্থবর্ণবণিক, 
চাষাধোবা, কল্লু প্রভৃতি জাধ্তির যাজকগণের ও রাটীয় ব্রাহ্মণদিগের 
পদবী এক প্রকার। ইহাতে স্পষ্টান্নভব হয় যে রাচ়শ্রেণী অর্থাৎ 
কান্তকুক্জ হইতে আগত ব্রাক্ষণগণের বংশই এ সকল ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থগণ বঙ্গবাসী হইবার পরে এ সকল জাতি হিন্দুধশ্ানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইয়াছিল। কান্তকুন্জ 
হইতে সমাগত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ লোভ বা অন্তান্ত কারণে 
বাধ্য হইয়া এ সকল জাতির যাজন ক্রিয়া সম্পাদন করেন। এই কারণে 
তাহারা পতিত ও হিন্দু সমাজে হীনভাবাপর্ন হইয়া! রহিয়াছেন; এমন 


১০৩০ কায়স্থ-পুরাণ | 


কি, কায়স্থ এবং নবশায়কগণও তাহাদের জল গ্রহণ করেন ন!। তাহার! 
সমাজে এত অপদস্থ যে লোকে যজমানদিগের অপেক্ষাও তাহাদিগকে 
নীচ মনে করে। বৈদিক বত্রাহ্মণগণ বঙ্গবাসী হইবার পর তাহাদের 
মধোও কেহ কেহ অনাচরণীয় জাতি সমূহের যাজন করিয়া সমাজে 
অপদস্থ হইয়াছেন । 

বঙ্গদেশে কান্যকুজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ বাতীত 
আর এক সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা বৈদিক | বৈদিক 
ব্রাহ্মণ নিগগাই। ইহাদের মধো দুইটি সমাজ আছে ;--দাক্ষিণাত্য ৪ 
পাশ্চাত্য । ইহারা আদিশুরের যজ্ঞের বহুকাল পরে বঙ্গদেশে 
আসিয়া বাস করিয়াছেন। অনেকে অন্মান করেন, দাক্ষিণাতা 
বৈদিকগণ বিদ্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ হইতে ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণ 
কামাখ্যা হইতে আগমন পূর্বক বঙ্গদেশে বসবাস করিয়া রহিয়াছেন। 
ইহারা বেদ-সম্মত কার্যের যাজক বলিয়া বৈদিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। ইঠারাও শেঠ ৪ আধ্যবান্ষণ। বৌদ্ধপালরাজ্গণের 
স্থদীর্ঘ রাজত্বকালে সনাতন বৈদ্দিকধন্ম লপ্তপ্রায় হয়; কায়স্থগণ, 
বৈশ্তগণ ও নমপিকাংশ রাটী ও বারেন্্র ব্রাহ্মণ বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন । 
এজন্য সেনবংশ ও ধশ্মবংশের রাজত্বকালে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনীত হয় 

গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইবার পর হইতে গোস্বামী ব্রাহ্মণ জন- 
‘সমাজে পরিচিত হইয়াছেন। মহারাজ আদিশুরের যজ্ঞের বহুকাল পরে 
চৈতন্যাদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
ঘে, যে অন্নেখুদের স্বামিত্ব আছে, আধ্যজাতি তাহা উদরস্থ করিয়া 
লোকান্তরিত হইলে পরজন্মে গর্দভ যোনি প্রাপ্ত হইবেন। কিন্ত 
আচবণীয় শূদ্ৰ দূরে থাকুক, যে সকল শূদ্র অনাচরণীয় তাহাদের 


'স্বামিবিশিষ্ট অন্নে ও অর্থে গোস্বামী ব্রাঙ্ষণগণ প্রতিপালিত হইয়া 
“ আসিতেছেন। 


কায়স্থ-পুরাণ। ১০১ 


ব্রাহ্মণ হইলেই যে ব্রহ্মার মুখজাত হইবে, তাহা নহে। কাশীতে 
গন্গা পুত্র ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত এক সম্প্রদায় লোক আছেন। কিন্তু 
্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ মতে তাহারা বর্ণসঞ্কর হীন শূদ্ৰ । 

কিন্বদন্তী আছে, মগধ দেশাধিপতি মহারাজ জরাসন্ধ এক সময়ে 
লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার সংকল্প করেন। মন্ত্রীর উপর ব্রাহ্মণ 
নিমন্ত্রণ ও সংগ্রহ করিবার ভার অর্পিত হয়। মন্ত্রী লক্ষ ব্রাহ্মণ সংগ্রহে 
অসমর্থ ও রাজাজ্ঞা অপ্রতিপালনাঁপরাধে ভীত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় 
লোকদিগের গলদেশে উপবীতহ্ত্র প্রদানপূর্বক রাজ সমীপে উপস্থিত 
করেন। ভোজনান্তে বিদায় করিবার সময় প্রকৃত ব্রাঙ্গণদিগের সহিত 
এই সকল নকল ব্ৰাহ্মণ মিশাইয়! না যায়, এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে জাতি 
অনুসারে এক একটা স্বতন্ত্র উপাধি প্রদান করেন; যথা-_ভূঁইহার, 
কোদাড়ে, জলেবাড়, ইত্যাদি । ইহারা উপবীত ধারণ করে এবং 
আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়; অথচ অনেকে ক্রয্তাদি কার্য্যও 
করিয়! থাকে । ইত্যগ্রে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদশিত হইল, তাহাতে 
স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আদিশুরের পূর্বের বঙ্গদেশে আধ্যশ্রেষ্ট, ব্রহ্মার মুখজাত 
ব্রাহ্গণজাতির অস্তিত্ব ছিল না । 

ঘটক-কারিকায় উক্ত আছে কান্যকুজপতি আদিশূরকে ব্রাহ্মণ দিতে 
অসম্মত হইন্লে তিনি সাতর্শত অনাধ্যকে গলায় সুত্র দিয়া গোপৃষ্টে 
চড়াইয়। যুদ্ধ করিতে পাঠান। বীরনিংহ গোবিপ্র-বধের আশঙ্কায় 
ব্রাহ্মণ দিতে সম্মত হন। তৎপর এ অনাধ্যদের প্রার্থনায় আদিশুর 
তাহাদের স্থত্র হরণ না করিয়া তাহাদিগকে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ আখ্যা দেন। 
এখন সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহ পরিচয় দেয় না । তাহারা হয়ত নান! 
অনাচরণীয় জাতির ব্রাহ্মণ হইয়াছে । 


১৩২ কায়স্থ-পুরাণ | 


আদিকালে বঙ্গদেশে রক্মকায়স্থজাতির A 
অস্তিত্বাভাব নির্ণয় । 


হিন্দুধন্মগ্রস্থ সমূহ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং 
রাজন্ত ; তাহারা যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি আধ্যোচিত কাধ্যাহুষ্ঠানে নিরত । 
বঙ্গদেশ পতিত স্থান, এস্থানের আদিম অধিবাসীরা হীন ও অনাচরণীয়। 
এই রাষ্ট্রে প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন না । ব্রহ্মকায়স্থগণ হিন্দুধন্মনিষ্ঠ, পবিত্র 
ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়া যে এরূপ দেশের আদিমবাসী ছিলেন, কখন সম্ভব নহে। 
হিন্দুদ্দিগের ধর্মকাধ্য ব্রাঙ্গণদিগের অধিকারে রহিয়াছে । যে কোন ধন্ম 
ক্রিয়া করিতে হউক, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ তাহ! নিম্পাদন করিতে 
সক্ষম নহে। ব্রাহ্মণ না থাকিলে ব্রক্মকায়স্থগণ ধন্মকাধ্য নিষ্পাদন করিতে 
পারিতেন না। যজ্ঞে হোতা, আচাধ্য ও সদস্তাদির কাধ্য নির্ধবাহাথ 
বরণ গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির অধিকার নাই। শ্রাদ্ধীদিতে 
মন্তরপাঠ করাইতেও অন্য কোন জাতি অনধিকারী । অতএব যখন প্রমাণ 
হইয়াছে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ছিল না ও বঙ্গদেশে বাস করিলে জাতিভ্রষ্ট 
হয়) বঙ্গদেশ অতি অপবিত্র এবং অনাচরণীয় জাতির বাস স্থান; যখন 
প্রমাণ হইয়াছে, ত্রহ্মকায়স্থ চিত্রপুপ্তের বংশজাত, পবিত্র এবং ধর্শমনিষ্ট, 
তখন তাহারা যে এরূপ স্থানের অধিবাসী ছিলেন, তাহা কখনই সম্ভব 
নহে। পুরাবৃত দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে, তাহারা কনৌজ ও গৌড় 
দেশ হইতে আসিয়া বিপদ্গ্রস্ত হইয়া বঙ্গদেশে বাস করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 


কায়স্থ-পুরাণ | ১৩৩ 


* কনৌজি কায়স্থদিগের বঙ্গবাসবিবরণ । 


বঙ্গদেশে কুলীন ও মৌলিক এই দুই সম্প্রদায় কায়স্থ আছেন। 
তন্মধ্যে বস্থ, ঘোষ, গুহ, মিত্র এবং দত্ত এই পঞ্চজন এক সময়ে এক স্থান 
হইতে আসিয়াছেন। বিশেষ, এ কয়েক জনের মধ্যে দত্ত ব্যতীত আর 
চারি জনই সমাজানুসারে কুলীন ; স্থৃতরাং এই পঞ্চজনের বঙ্গবাসবিবরণ 
অগ্ৰে নির্ণয় করা আবশ্যক | 

বঙ্গাধিপতি কায়স্থ মহারাজ আদিশূর রাজস্থুয় যজ্ঞানুষ্টানের অভিলাষ 
করেন (১) কিন্ত বঙ্গদেশ পতিত ও অনাচরণীয় জাতির বাস! তৎকালে 
এই স্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি আধ্যজাতি না থাকাতে রাজার অভীষ্ট 
সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিল। অবশেষে তিনি কান্তকুজ হইতে ব্রাহ্মণ 
আনয়নের জন্য সংকল্প করিলেন। সংবৎ আরন্তের ২৩৪ বৎসর পূর্বে 
( অথাৎ ২২১৯ বংসর গত হইল) আশ্বিন মাসে, কৃষ্ণ পক্ষে, প্রতিপদ্‌ 
তিথি, বুধবার, অমৃত যোগ, অশ্বিনী নক্ষত্রে তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন যে 
“তিনি (বীরসিংহ ) বেদশাস্তরজ্ঞ বেদাচারসম্পন্ন, পঞ্চজন ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈদান্তিক 
ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন কায়স্থ যজ্ঞনির্ববাহার্থ পাঠাইয়! দিবেন |” (২) 

বঙ্গদেশ অপবিত্র স্কান; আয্যজাতি এ স্থানে গমন করিলে অপবিত্র 
হইবেন ; এই'সকল অবস্থ। বিবেচনায় কনৌজাধিপতি মহারাজ বীরসিংহ্‌ 
বঙ্গাধিপতি আদিশুরের প্রার্থনায় অসম্মত হইলেন। তখন আদিশুর 
বলপূর্ববক্‌ ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া যুদ্ধার্থ আপন সেনানীকে 


(১) কোন কোন গ্রস্থান্থসারে আদিশুরের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ অশ্বমেধ, 
কাহারও মতে পুত্রেষ্টি, কতকগুলি গ্রন্থের মতে বর্ষণ। 

(২) কর্ণাট-রাজ্জী গ্রন্থ হইতে এ পত্রের মর্ম কায়স্থ-কৌস্তভে অবিকল 
উদ্ধৃত হইয়াছে । উপরিলিখিত বর্ণনাংশ উক্ত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল । 


১০৪ কায়স্থ-পুরাণ | 


সৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন । এই উপলক্ষে মহারাজ বীরসিংহের সহিত 
বঙ্গেশ্বরের কয়েকবার যুদ্ধ হ্য়। সমস্ত যুদ্ধেই আদিশুর পরাজিত' হন। 

মহারাজ আদিশূর সমরে পরাস্ত হইয়৷ অবশেষে বঙ্গবানী হীনজাতীয় 
সাত শত ব্যক্তিকে কৃত্রিম যজ্ঞোপবীতধারী ও ছদ্ম-ত্রাহ্মণবেশী করিয়। 
গোপুষ্ঠে আরোহিত করিয়া সশস্ত্র যুদ্ধাথ প্রেরণ করিলেন। মহারাজ 
বীরসিংহ আধ্যবংশোত্তব, পবিত্রদেশের অধিপতি; গো-ত্রাহ্মণের প্রতি 
আঘাত কর! দূরে থাকুক, দৃষ্টিমাত্র তাহাদের যথাবিধি সকার করা এ 
বংশের পরম ধর্ম) সুতরাং তিনি যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইয়৷ আদিশুরের 
সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রেরণার্থ তৎকৃত 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন 1* প্রাচীন এবং আদিশুর এ নিকৃষ্ট কৌশল 
দ্বারাই যাজ্ঞিক দ্বিজগণ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

কনৌজাধিপতি মহারাজ বীরসিংহ আদিশুরের সহিত মৈত্রী স্থাপন।- 
নস্তর তাহার প্রেরিত পত্রের মন্মমতে উপযুক্ত দশজন দ্বিজকে প্রেরণ' 
করিলেন। ণ* 


* দেবীবরের মর্শ্মমতে এ বিষয় বণিত হইল। 

‘’ (ক) কান্তকুক্জপতির্ধারঃ পত্রার্থে বিধুতঃ স্থধীঃ। 
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ব আদিতাশ্চাভিঘন্ত্রিতঃ | 
গৌড়েশ্বরো মহারাজো রাজস্ুয়মন্থষ্টিতঃ |. 
তদর্থে প্রেরিত যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ । 

| ইতি কবিভট্টরশালীবাহনধূত । 
(খ) চলচ্চঞ্চলাশ্বালিযানাঃ প্রধানা 
বৃহৎশ্শ্রগুল্ফাতিশোভাইনলাভাঃ । 
ক্রতুজ্ঞাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ প্রতিজ্ঞানসিদ্ধাঃ 
সবশ্বান্ত্রস্ত্রাঃ প্রয়াতাঃ প্রয়াণম্‌ ॥ 
ইতি ঘটককারিকা । 


কায়স্থ-পুরাণ । ১০৫ 


এই বচনের দ্বিজ শব্দ কাহার উদ্দেশে ব্যবহার হইয়াছে, নির্ণয় করা 
আবশ্যকঁ॥ দ্বিজ শব্দের অর্থ--যাহার দুইবার জন্ম হয় । উপনয়ন হইলে 
দ্বিতীয় বার জন্ম লাভ হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণই দ্বিজ, 
আদিশুরের যজ্ঞে পঞ্চজন ত্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন; 
দশজন ব্রাহ্মণ আগমন করেন নাই। এবিষয় বঙ্গদেশের আপামর 
সাধারণ সকলেই সম্পূর্ণ অবগত আছেন। ইতিপূর্বে হিন্দুধর্ম্বগ্রস্থ দ্বারা 
প্রমাণ করা হইয়াছে, ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ-উপাধি-সম্পন্ন । 
ক্ত্রিয়বর্ণও দ্বিজ । অতএব পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের) 
উদ্দেশে যে “ দ্বিজা দশ” এই বাক্য লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কোন 
সন্দেহ হইতে পারে না। ' 

এ দ্বিজগণ অতিশয় তেজন্বী ও শোভাসম্পন্ন ছিলেন; তাহারা শ্রুতি 
 যজ্ঞান্টষ্ঠানে অভিজ্ঞ, প্রতিজ্ঞানসিদ্ব, বশ্মাববৃত, শস্ত্রধারী এবং অশ্বারোহী 
সহ্য সহ বেগবান অশ্ব-সমূহ-যোজিত শকটারোহণে ( অথাৎ পঞ্চত্রাহ্মণ 
গোধানে, ঘোষ, বস্তু ও মিত্র অশ্বে, গুহ শিবিকায় এবং দত্ত গজে 
আরোহণ করিয়া ) বঙ্গে আগমন করেন। তাহারা কনৌজ হইতে 


ত শশা এ শতশত পাশাপাশি পেশী ee ee শশী শি mee ems eter ml Mtns আস tte mane Mae পপি পাপী এসপির অপ at 


(গ) গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকাক্্রয়ঃ | 
গজে দত্তকঝুলশ্রে্ঠো নরষানে গুহঃ সুধী ॥ 
ইতি কুলাচাধ্যকারিকা । 
(ঘ) অসিকবচধনৃষি প্রাদধস্তঃ কয়েতে 
প্রবলতুরগরূটা অস্ত্শস্ত্রোঘবস্তঃ । 
ন হি ধরণিস্থরাঁণাং কিঞ্চিদাসান্য চিহ্ন 
কিমিতি কিমিতি কৃত্বা গচ্ছদস্তঃপুরং স। 
ইতি দেবীবর । 
এই বর্ণনা দশজন অর্থাৎ পঞ্চত্রাহ্মণ এবং পঞ্চকায়স্থ সম্বন্ধে উক্ত 
হইয়াছে। 


১০৬ কায়স্থ-পুরাণ | 


শুভলগ্নে যাত্রা করিয়া নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ এবং প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি 
তীর্থ দর্শন পূর্বক নন কল্পে ৩৪ মাসের পর রামপাল রাজধানীতে 
উপস্থিত হইলেন। আদিশূর যত্বের সহিত পাণ্য অর্দের দ্বারা তাহা দিগের 
অর্চনা করিয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন যে আপনাদের আগমনে 
আমার জন্ম সফল এবং জাতি ও রাজ্য পবিত্র হইল; ইত্যাদি | 
তৎ্পরে তাহাদিগের বাসোপযোগী স্থানও নির্ণয় করিয়া দিলেন । তাহারা 
কয়েক দিবস বিশ্রাম করির। পরিশেষে মহারাজ আদিশৃরের সংকলিত 
যজ্ঞ সম্পাদিত করিলেন । 


কনৌজ হইতে আগত পঞ্চকায়চ্ছের পরিচয় । 


পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থ ব২সরাধিক কাল পর্য্যন্ত আদিশৃরের 
রাজ্যে রহিলেন। মহারাজ তাহাদের পরিচয় এবং বংশ অবগত হইবার, 
বাসনায় বিবিধ সম্মানপুরঃসর জিজ্ঞাস! করিলেন, আপনারা দশজন কোন 
কোন্‌ বংশীয় ? তাহাতে ত্রাহ্মণগণ স্ব স্ব নাম, গোত্র ও বংশের পরিচয 
প্রদান করিলেন। অনাবশ্ঠক- বলিয়া এ সকল বিষয় এ স্থলে বণিত 
হইল ন|। ব্রাহ্ষণগণের পরিচয়দানের পর পঞ্চ কায়স্থ নিম্বলিখিত 
রূপে স্বীয় স্বীয় বংশের পরিচয় ও প্রতাপ ভাটমুখে *% ব্যক্ত করিলেন । 


বহর পরিচয় যথা = 
পৃথিবীতে বস্থগণসদূশ প্রতাপশালী বন্থ নামে এক চক্রবর্তী নরপতি 
ছিলেন। তাহার বংশধরগণ বস্থুনামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । তাহার! 


গুণবলে সমস্ত বস্থুধাতলে প্রসিদ্ধ । তাহার! চিরকাল তেজস্বী; সেই 
বন্থ বংশের প্রথমকুলে জাত ইহার নাম দশরথ । এই দশরথ কাত্তিবলে 


* রাজ। ও প্রধানপুরুষের স্বয়ং পরিচয় দিবার প্রথা নাই, বন্দিগণ 
( ভাট ) কৰ্তৃক ইহাদের পরিচয় প্রদত্ত হয়। 


কায়স্থ-পুরাণ। ১০৭ 


দশদিগ জয়ীদিগকেও জয় করিয়াছেন। এই দশরথই প্রভাববলে 
কুলসাগরে সর্বজয়ী । ইনি গৌতম গোত্রজ ও শ্রীদক্ষের শিষ্য । (১) 


ঘোষের পরিচয় যথ। = 


পুণ্যজনক কার্যপরম্পরাই যাহার বসনস্বর্ূপ, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিশেষ 
ভক্তিমান এবং বন্যকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ ভট্রের শিষ্য এই কীর্তিমান মহাত্মা 
সকরন্দ নামে খ্যাত। ইনি ঘোববংশরূপ পদ্মের প্রকাশক স্বর্য্যস্বরূপ, 
চন্দ্রের ম্যায় নির্মল যশোবিশিষ্ট, স্থরলোকজয়ী, সতত স্থখী । ইনি 
শারদচন্দ্র, ক্ষীরসমুদ্র ও কুন্দকুস্থমের ন্যায় নিশ্মল কী্িশালী । (২) 


(১) বস্থধাধিপচক্রবক্তিনো 
বস্থৃতুল্যা বস্থবংশসম্তবাঃ । 
বস্থধাবিদিত গুণার্ণ বৈ 
নিয়তং তেজন্বিনে! ভবস্তি যে ॥ 
দশরথো বিদিতো জগতীতলে 
দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমে কুলে । 
দ্রশদিশং জয়িনাং যশসা জয়ী 
E বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥ 
গৌতমগোত্ৰজঃ শ্রীদক্ষশিষ্য ইত্যাদি । 
ইতি অষ্টসিদ্ধমৌলিকাঃ । 
(২) স্থক্ৃতালিক্ৃতার এব কৃতী ক্ষিতিদেবপদান্বজচারুরতিঃ । 
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি দ্বিজবন্দ্যকুলোস্তবভট্টগতিঃ ॥ 
স চ ঘোষকুলানৃজ্জভাঙুরয়ং প্রথিতেন্দুযশাঃ স্থরলোকবশঃ । 
সততং স্থন্থুখী স্থমতিশ্চ স্থধীঃ শরদিন্দুপয়োদ্ৃধিকুন্দযশাঃ ॥ 
ইতি অষ্টসিদ্ধমৌলিকা: 


১০৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


গুহের পরিচয় যথ! |-_ 


গুহের পরিচয়ের সময় রাজসভাস্থগণ গুহশব্দ শুনিয়া হাত করিয়া 
উঠিলেন, এজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপে পরিচয় দিয়াছিলেন ; যথা 

ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আনিয়াছি; এনিমিত্ত শ্রীহ্যদেবের 
সেবক স্বরূপে গণ্য হইয়াছি। আমার পরিচয় বিশেষ না জানিয়! গুহ 
বলিয়া সকল সভাসদ হাস্ত করিলেন? কিন্তু যখন বঙ্গদেশে আগমনের 
উদ্যোগ করিয়াছি, তখনই নানা প্রকার অপমানের ভাজন হ্ইয়াছি। 
আমি গুহকুলোস্ভব এবং দশরথ নামক মহাঁকুলের চন্দ্র স্বরূপ হইতেছি, 
আমি রাজস্থয় ইন্দ্রযন্ঞে যাজ্জিক, যজ্ঞক্ষম এবং বিবিধ পুণ্যান্বিত। (৩) 

মিত্রের পরিচয় যথা 1--- 

এ বংশ সর্দদদা সকল লোকের আদরণীয় এবং যশস্বী ও অসাধারণ 
বলশালী, এ বংশের যশ শারদীয় চন্দ্রের তুল্য। যাহার প্রতাপরূপ 
রবিকরে শক্রনারীগণ প্রতপ্ত সেই মহাবীর কালিদাস মিত্রবংশসাগরে 
চন্দ্রমাস্বরূপ দীপ্তি পাইতেছেন। (৪) 


এপ, পপ, 


(৩) দ্বিজাতিপালনার্থকোহপ্যসৌ চ হর্যমেবকঃ । 
কুলাম্বজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ 1 
অয়ং গুহকুলোত্তবে। দশরথাভিধানে! মহান্‌ 
কুলাম্বজমধুব্রতে। বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ ॥ 
নিশম্য গুহভািতং সকলসভ্যাহা স্তং ব্যভুৎ 
স বঙ্গগমনোদ্যৃতো বিবিধমানভঙ্গো যতঃ ॥ ইত্যাদি । 
(৪) যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্বসাদর: 
প্রমত্তপত্বমতে হি শরৎস্থধাংপুবদ্যশঃ | 
। প্রতাপতাপনোত্তপন্থিষালিযোষিদালিকেো 
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিদাসচন্দ্রকঃ ॥ ইত্যাদি ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ | ১৩৯ 


দত্তের পরিচয় যথা ।-_ 
আসি পুরুযোত্তম দত্ত হদত্তকুল হইতে উদ্ভৃত, এ কুল সর্বকুলাগেক্ষ 
অগ্রগণ্য । আমি নিখিল শাস্ত্রবিদ্ভাপারদর্শী । ইত্যাদি । 
অন্য কারিকায় উক্ত আছে-__হে রাজন, সকলের রক্ষার্থে এবং 
তোমার রাজ্যৈশ্বধ্য দেখিতে আমি বঙ্গদেশে আসিয়াছি । (৫) 


পঞ্চকায়স্ছের স্বদেশে প্রত্যাগমন 
ও পুনরায় বঙ্গে বান। 


পঞ্চকায়স্থ কিছুকাল বঙ্গদেশে অবস্থিতি করণানস্তর ব্রাহ্মণদিগেব 
সদূশ এবং সমতুল্যরূপে গ্রাম, স্থবর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য দক্ষিণাস্বরূপ প্রান 
হইয়া স্বদেশে প্রতাগত হইলেন । * 

অপবিত্র বঙ্গদেশে গমন এবং দানগ্রহণ হেতু তাহাদের আত্মীয়গণ 
তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে গ্রহণ করিলেন। তাহার! 
প্রায়শ্চিত্তবলে ধৰ্ম্মত: পবিত্র হইলেন, কিন্তু লৌকিক অপবাদ হইতে 
মুক্ত হইলেন না। সম্মানসহ সমাজে অবস্থিতি করা তাহাদের পক্ষে 
কঠিন হইল। তাহারা ভাবিলেন, কলঙ্কিত ভাবে অবনত হইয়া 
সমাজে থাকা অপেক্ষা তাহা পরিত্যাগপূর্বক স্থানান্তরে বাস কর! 
উচিত। এই নিমিত্ত তাহারা মহারাজ বীরসিংহ রায়ের নিকট 


(৫) অহঞ্চ পুরুযোত্তমঃ কুলভূদগ্রগণ্যঃ কৃতী 
সুদত্তকুলসম্ভবে। নিখিলশান্ত্রবিদ্যোত্তমঃ ॥ ইত্যাদি ॥ 
* গ্রামং সুবর্ণং গাঁঞ্চেব বস্ত্রাণি বিবিধানি চ। 
দক্ষিণার্থে দ্বিজাতিভ্যঃ প্রদদৌ স নৃপোত্তমঃ ॥ 
ইতি দেবীবর ৷ 


১১০ কায়স্থ-পুরাণ। 


আপনাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বঙ্গ এবং গৌড়েশ্বর রাজা আদি- 
শূরের রাজ্যে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহারাজ যীরসিংহ 
তদন্রসারে আদিশুরের নিকট পত্র লিখিলেন। 

আদিশুর এ পত্রের প্রত্যুত্তরে তাহাদিগকে আহলাদের সহিত গ্রহণ 
করিবেন-_ স্বীকার করায়, বীরসিংহ পঞ্চগোত্রীয় দ্বিগণকে অর্থাৎ 
পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থকে সস্ত্রীক ও ভূত্যগণ সহ পুনরায় 
প্রেরণ করিলেন | ণ* 

অনেকে এই বচন দ্বারা এ পঞ্চজন কায়স্থকে ব্রাহ্মণের ভৃত্য প্রমাণ 
করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণাটরাজ্ঞী গ্রন্থ হইতে 
ইতিপূর্বের যে লিপির মশ্ম উদ্ধত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ হয় 
যে বজ্ঞক্ষম ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ প্রেরণ জন্য আদিশূর লিখিয়াছিলেন। 
কবিভট্ের বচনে প্রকাশ আছে, আদিশূরের যজ্ঞে দশজন দ্বিজ আগমন 
করিয়াছিলেন; গুহ ক্রোধভরে পরিচয় দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন, 
আমার বংশ যজ্ঞক্ষম এবং এই বজ্ঞই আমার ব্রত। তাহারা ব্রাহ্মণ- 
দিগের তুল্যরূপে দক্ষিণা প্রাপ্ত হইরাছিলেন এবং কুলাচাধ্যকারিকা ও 
দক্ষিণ-রাটীয়-ঘটক-কারিকায় তাহাদের পরিচয় যেরূপে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে, তদ্বারা তাহার! ক্ষত্রিয়, এবং যজ্ঞার্থে এবং ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিয়। আনয়ন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন স্পষ্ট 
প্রকাশ পায়। অন্যান্ত গ্রন্থ দ্বারাও সপ্রমাণ হইয়াছে, ব্রহ্ম-কায়স্থ 
ক্ষত্রিয়জাতি এবং দ্বিজশ্রেণীর অন্তর্গত। অতএব এই সকল গ্রন্থের 


তবয়া বীরলিংহস্ মেহস্থাদিসখ্যমূ। 
তবাজ্ঞান্থসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি 
দ্বিজান্‌ পঞ্চগোত্রান্‌ সদারাদিতৃত্যান্‌ ॥ 

ইতি বঙ্গকুলাচাধ্যকারিকা 


কায়স্থপুরাণ | ১১১ 


ভাব একত্রিত করিয়া এই বচনের সহিত সংমিলন করিয়া! দেখিলে 
স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে “দ্বিজান্‌ পঞ্চগোত্রান্” এই পদ পঞ্ষব্রাহ্মণ এবং 
পঞ্চ কায়ন্থদিগের উদ্দেশে ব্যবহার হইয়াছে । সত্য বটে, ও বচন যে 
কারিকায় লেখা আছে তাহাতে পঞ্চ কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া বণিত 
হইয়াছে । কিন্তু উহা কি কারণে বর্ণনা করা হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগে 
তদ্িষয় বণিত হইবে। 

কায়স্থগণ আদিশুরের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া রাঁঢ়দেশে স্থাপিত 
হইলেন। তংপরে তাহাদের বংশ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 
ক্রমে ক্রমে তাহারা কাধ্যবশতঃ বঙ্গরাষ্ট্রের বঙ্গবিভাগে ও রাঢ়বিভাগের 
দক্ষিণভাগে এবং অন্যান্য স্থানে বাস করিলেন। এইরূপে কান্তকুক্ত 
হইতে আগত ছিজশ্রেণীতুক্ত পঞ্চজন কায়স্থ এবং তাহাদের বংশজাতগণ 
বঙ্গবাসী হইয়াছেন । 


যজ্ঞার্থ ঘোষ, বস্ুু, মিত্র, দত্ত, গুহের আগমনের 
কারণ নিণয়। 


এক্ষণে হিন্দুদিগের ধন্মাহুষ্ঠান যেরূপে চলিতেছে, তাহাতে যজ্ঞ কিরূপে 
করিতে হয়, যজ্ঞার্থে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন, অনেক ব্রাহ্মণও তাহা 
অবগত নহেন। যজ্ঞ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের পরে বঙ্গদেশে আর কোন প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
হয় নাই। এক্ষণে সামান্ সামান্য ক্রিয়া হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে 
অধিক আয়োজন হয় না, পুরোহিত এবং জনকতক ব্রাহ্মণ দ্বারাই তাহা 
হইয়া থাকে এবং সেইরূপেই হিন্দুধশ্মক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে । এই 
নিমিত্ত সাধারণতঃ সকলেই 'মনে করিয়া! থাকেন, অগ্নি জালাইয়া চারি 
পাচ জন ব্রাহ্মণ “স্বাহ!” “স্বাহা” বলিয়া বিড় বিড় করার কাৰ্য্যই বুঝি যজ্ঞ । 


১১২ | কায়স্থ-পুরাণ । 

তত্প্রযুক্ত অনেকের ধারণা, আদিশুরের যজ্ঞে দ্বিজগণ কনৌজ হইতে 
পদ্ব্রজে তল্লীদার সহ আগমন করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহা নচহ, যজ্ঞে 
অনেক দ্রব্যের আয়োজন, অনেক রাজার নিমন্ত্রণ, অনেক বর্ণেম আহ্বান, 
এবং অনেক আপদ ও ব্যাঘাত অপসারিত করা আবশ্বক। 


বশিষ্ঠ মুনি মহারাজ দশরথকে এইরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন, “যজ্ঞ- 
সাধনে রাজামাত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তথাপি উহা নির্বিক্সে 
নির্বাহ করা সকলের পক্ষে স্খসাধা নহে ; কারণ, ইহাতে নান। প্রকার 
উপদ্রব ঘণ্টবার সম্ভীবনা। ছিদ্রান্েষী ব্রহ্মরাক্ষসের। নিরন্তর যজ্ঞের 
চ্চিদ্রন্িসন্ধান করিয়া থাকে । ইহারা কোন অংশে কোন ব্যতিক্রম 
করিলে আর নিস্তার নাই। যজ্ঞ অর্গভীন হইলে অন্তষ্ঠাতা তদ্দণ্ডেই 
বিনষ্ট হয় ।” যজ্ঞাৰ্থে যন্ঞ-ক্শ্ম-কুশল বিশ্বদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরম ধাশ্মিক বুদ্ধ, 
কার্যাপ্রবীণ মন্ত্রী, শিল্নকর, স্রত্রধর, খনক, গণক, নট, নরক, স্থুশিক্ষিত 
ভৃত্য, এবং স্থণ্ডিলশায়ীর প্রয়োজন; অন্যান্য সম্ত্রান্ত রাজগণের ও ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র এবং জাতিসঙ্করসন্তরত আপামর সাধারণ সকলের 
নিমন্ত্রণ করা বিশেষ আবশ্যক । চবা, চোধ্যয লেহা, পেয় প্রভুতি 
রাজভোগের আহরণ, রাজাদিগের বাসোপযোগী আবাস, শয়নগৃহ, 
অশ্বশালা. হস্তিশালা, সেন্যাগার প্রভৃতির প্রয়োজন । প্রবর্গ নামক 
ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম বিশেষ, উপসদ নামক হষ্টি বিশেষের অনুষ্ঠান, এবং 
অতিদেশ শাস্্রাতিরিক্ত কার্য করা আবশ্যক । যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণকে 
আহ্বান করিতে হয়। হোতৃগণ নিম্মলান্তঃকরণে উদাত্ত ও অন্ুদাত্ত 
প্রভৃতি মনোহর স্বরে সামবেদ গান করিয়া দেবতোদেশে প্রচ্জলিত 
হুতাশনে ঘ্বতাহুতি প্রদান করিবেন। ব্রতপরায়ণ, বহুদর্শা ও সাঙ্গো- 
পাক্গবেদপারদর্শী যাজক আবশ্তক। একবিংশতি যূপকাঠে তিনশত 
পশু এবং একটি উৎকৃষ্ট অশ্বরত্ব নিবদ্ধ' করিয়া রাখিতে হয়। রাজা 
এবং প্রধান! রাজমহিষী যুপ সন্গিধানে আগমন পূর্বক ওঁ মহামূল্য 


কারস্থ-পুরাণ। ১১৩ 


মশ্বকে প্রদক্ষিণ ও গন্ধ মাল্য দ্বারা পূজা করিয়া হষ্টমনে খড়গ দ্বারা 
'তনবার *প্রহার করিয়া ছেদন করিবেন। অনস্তর সেই মৃত অশ্বের 
বসা লইয়া হোম করিতে হইবে । রাজা আপন পাপ বিমোচনার্থ সেই 
বসাগন্ধী ধূম আত্রাণ করিবেন। পরে যজ্ঞশাস্ত্রে বিশারদ ব্রাহ্মণ এ 
মৃত অশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার 
উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন । 

প্রাতঞ্গবন, মাধ্যন্দিনসবন ও তৃতীয় সবনের কাধ্য করিতে হইবে; 
একবিংশতি যুপ, তন্মধ্যে ছয়টি বিন্বকাষ্টের, ছয়টি খদিরকাষ্ঠের, ছয়টি 
পলাশকাষ্ঠের, একটা শ্মেম্মাতক কাষ্ঠের ও দুইটা দেবদারু কাষ্ঠের 
হওয়া আবশ্যক । এই যুপ শুরু বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া মালাকার- 
নিশ্মিত সোলার পুষ্প ও মাল্যে স্থুশোভিত এবং গন্ধদ্রব্যে মার্জিত 
করিতে হয় । যজ্ঞকুণ্ড "জন্য শান্ত্রা্সসারে ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া যাজ্ঞিক 
ব্রাহ্মণ তন্বার। স্বহস্তে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিবেন । 

সবন সমাপন ও সবনানস্তর আরম্ভে ও অন্তকালে, শাস্ত্রারথ জন্য 
সল্মবিচারদশী সঘ্বক্তা ধীর পণ্ডিতেরা শান্ত্রালাপ করিবেন। ইন্দ্রাদি 
দেবগশের উদ্দেশে নানা প্রকার পশু, পক্ষী, উরগ, জলচর, স্থলচর ও 
অশ্ব বিনষ্ট করিতে হইবে । হোতা, তন্ত্রধার, সদ্য ও ব্রহ্মা এবং 
উদগাতৃগণের আবশ্তক | সবন*ক্রিয়া তিন দিবস করিতে হইবে । যজ্ঞের 
এ তিন দিবসই প্রধান । প্রথম দিনে অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিনে উক্থ্য, 
তৃতীয় দিনে অতিরাত্রি নামক যজ্ঞ করিতে হইবে । তৎপরে জ্যোতিষ্টোম, 
আদুষ্টোম, অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎ প্রভৃতি মহাযজ্জের অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে, ইত্যাদি । এইরূপ আয়োজনে যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে। যজ্ঞের 
প্রারম্ভে ব্রহ্মরাক্ষপ-নিরসনই মুখ্যকাধ্য । 


বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ছিল না, ক্ষত্রিয় রাজ! ছিল না। আদিশুর যেরূপ 
যোদ্ধা তাহা ইতিপূর্বে বর্ণনা কর! হইয়াছে । পুনরান্দোলন দ্বিরুক্তি 


৮ 
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মাত্র। ব্ৰন্ধরাক্ষস অপসারিত কর! যে আদিশূরের সাধ্যাতীত, তাহা বলা 
নিশ্রয়োজন। ব্রক্মরাক্ষদদিগকে নিরস্ত করা ক্ষত্রিয়দিগের সাধ্যাম্নত্ত কাধ্য 
এবং তীাহারাই উল্লিখিত বজ্ঞবিদ্বেযীদিগকে বিনষ্ট করিয়া যজ্ঞ সমাধান 
করিয়াছিলেন । ব্রহ্মকায়স্থই ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ই কায়স্থ ও যুদ্ধে যমসম; 
অতএব যজ্ঞনষ্টকারী ব্রন্ধরাক্ষপদিগকে নিরস্ত করা ব্রহ্মকায়স্থদিগেরই 
ক্ষমতাধীন কাম্য ছিল । 

যজ্ঞে অনেকের বরণ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে এই কয়েকটা প্রধান বরণ; 
যথা-_ভূম্বামী, স্বস্তি, খদ্ধি, পুণাহ এবং ব্রহ্মা, হোতা, তম্্ধার ও সদস্য : 
এইগ্ুলির মধ্যে প্রথমটা ক্ষত্রিয়দিগের প্রাপা, কারণ আদিতে ক্ষত্রিয়গণই 
ভুস্বামী ছিলেন । ক্ষত্রিয়ই কায়স্থ এবং কায়স্থ যজ্ঞভাগ গ্রহণে অধিকারী 
ইহা ইতিপূৰ্বে প্রমাণিত হইয়াছে | 

বঙ্গদেশ পতিত গ্কান ও হীনজাতির বাসভূনি : এস্থলে মাদৌ 
্রহ্ষকায়স্থের বাস ছিল না: হৃতরাং আদিশ্রের যজ্ঞে ভম্বামী ও যজ্ঞ 
রক্ষকগণের বরণের নিমিত্ত কায়স্থের ' ক্ষত্রিয় রাজগণের ) প্রয়োজন 
হইয়াছিল । 

যজ্ঞে রাজা এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিকে বরণ পূর্বাক 
তাহাদিগকে মাল্য এবং চন্দন প্রদান ও বিশেষ যৃত্ব এবং সমাদর সহকারে 
ভোজন করাইতেন । আদিশুরের সময়ে বঙ্গদেশে হীন জাতি ভিন্ন ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ ছিল না। স্তরাং বিদেশ হইতে নিমন্ত্রিত ক্ষত্রিয় 
( কায়স্থ ) রাজগণকে মাল্য চন্দনাদি দ্বারা বরণ করিবার প্রয়োজন 
হইয়াছিল! 

বঙ্গদেশে মহারাজ আদিশুরের সময়ে আধ্যজাতির বাস ছিল না 
কেবল হীন জাতিগণ ছিল। ব্রান্ষণগণ রাজা বীরসিংহ কর্তৃক প্রেরিত 
হন, এবং তাহারা অন্ত দেশের রাজার নিকট আগমন করিয়াছিলেন । 
তখন রেল ষ্টামার ছিল না। এরূপ সময়ে এবং এরূপ দেশে প্রেরিত 
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ব্যক্তিগণকে দৃঢরূপে সংরক্ষিত করিয়া প্রেরণ করা ও আনয়ন করা 
রাজনীতি অন্তসারে রাজার বিশেষ কাধ্য। 

রাজকঁতৃক কোন বাক্তি অন্তভূপসমীপে প্রেরিত হইলে এ ব্যক্তিকে 
বিশেষ সম্মানোপযোগী আয়োজন সহ প্রেরণ করা রাজার কর্তব্য কাষ্য , 
তাহা ন। করিয়া সামান্য লোকের ন্যায় তাহাকে প্রেরণ করিলে তিনি 
এরাজার নিকট উচিত মব্যাদা প্রাপ্ত হইতে পারেন না এবং তদ্বশতঃ 
প্রেরক *রাজার সহ্থম নষ্ট হইয়া! বায়। সৈন্য আত্মরক্ষার উপায় এবং 
সম্গমের নিদর্শন । এই সকল কাবণে কান্যকুজপতিকে ব্রাঙ্মণদিগের 
সহিত সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছিল । সৈন্যগণ সেনানী বাতীত পরিচালিত 
হইতে পারে না । অতএব অসভ্য জাতিগণের মধ্য হইতে ব্রাঙ্গণদিগকে 
সৈন্যম গুলীসহ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আনিবার এবং পুনরায় স্বদেশে লইয়া 
বাইবার জন্য প্রধানপদস্থ ক্ষত্রিয় কায়গ্তগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন । 


বঙ্গদেশের আদিম অবস্থা, যজ্ঞেব আয়োজন, বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় না 
থাকা এবং ব্রহ্মকারস্থগণের ক্ষত্রিয়জাতিভ ৪ ঘোষ বক্র প্রভৃতির বঙ্গযাত্রার 
বেশ ৫ বাহনাদি, এই সকল অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে নিঃসন্দেহ- 
রূপে প্রতিপন্ন হয় যে ঘোষ, বস্তু, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই পঞ্চজন ক্ষত্রিয় 
রাজ! পূরোক্ত কারণে আদিশুরের যজ্ঞে আহুত হইয়া বঙ্দেশে আগমন 
করিয়াছিলেন্। বঙ্গে আধ্যসভ্যতা বিস্তারেব উদ্দেশ্যে আদিশ্রও 
তাহাদিগকে বিশেষ সমাদরে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহারা 
প্রত্যাগত হইলে গ্রামাদি দান করিয়। তাহাদিগকে স্থাপন করিয়াছিলেন । 
কোন কোন কুলগ্রন্থে তাহাদেরই ‘প্রধান’ বলা হইয়াছে । 
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, গোৌঁড়দেশ নিরূপণ । 


মৌলিক কায়স্থগণের মধ্যে সমাজাহ্ুসারে কনৌজ হইতে "আগত গুহ 
ও দত্ত বাতীত সমস্ত মৌলিকগণ গৌড়দেশের চিরাধিবাসী ও কীতিমান্‌ 
বলিয়া কোন কোন ঘটককারিকায় বর্ধিত হইয়াছে ।* এই গৌড়দেশ 
কোন্‌ স্থান তাহা নিশ্চয় করা আবশ্যক । 

কাহারও মতে বঙ্গদেশের শেষ সীমা হইতে ভূবনেশ পধ্যস্ত রাষ্ট্রকে 
গোৌঁড়দেশ বলে । আবার গৌড় পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত ; যথা-__বিদ্ধ্যপর্বতের 
উত্তরে সারস্বত, কনৌজ, গৌড়, মিথিলা এবং উৎকল । এই রাষ্ট্রবাসী 
লোকের! সর্ধববিদ্যাবিশারদ | & 

মালদহ প্রভৃতি সর্বস্থানে এইরূপ কিন্বদন্তী আছে যে, গৌঁড়দেশ 
গৌড়কায়স্ত কতৃক স্থাপিত হয়। ভবিষ্যপুরাণে ব্যক্ত আছে, পুরুষোত্তম 
চিত্রগুপ্তের বংশজ ব্রন্মকায়স্থগণের নামকরণ দেশ-বিভাগান্ুসারে হইয়া- 
ছিল। তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় ত্রহ্মকায়স্ঠ গৌডদেশের নামে গৌড় কায়স্থ 


* গৌডেষ্টৌ কীহ্িমন্ত শ্চিরবসতিরূতা মৌলিকাঃ । 
ইতি দক্ষিণরাটীয়ঘটককারিকা । 
ধ্ (ক) বঙ্গদেশং সমারভ্য ক্ুবনেশাস্তগং শিবে।  * 
গোৌডদেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববিষ্যাবিশারদঃ । 
ইতি শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে সপ্তমপটলে । 
(খ) সারন্বতাঃ কান্তকুজ! গৌড়মৈখিলিকৌৎকলাঃ । 
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্তোত্তরবাসিনঃ ॥ 
ইতি স্বন্দপুরাণম্‌ ॥ 
(গ) গৌড়ঃ পুং স্বনামখ্যাতদেশঃ । 
তদ্েশস্থে পুং ভূমি । ইতি জটাধর: । 
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বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। অতএব এ গৌড়দেশস্থ ব্রহ্মকায়স্থগণই 
যে গোতক্লায়স্থ, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না । 

যে স্থান পঞ্চ গৌড় বলিয়া নির্ণাত হইয়াছে, এ স্থানকে ইংরাজগণ 
যথার্থ হিন্দুস্থান (13100090817 19097) অর্থাৎ বিশুদ্ধ হিন্দুদিগের 
বাসভূমি স্থির করিয়াছেন । এই স্থান সর্ববিষ্যার আকর। কায়স্থ 
কর্তৃক বেদের আধ্যাছন্দ সংরচিত হওয়াতে সমস্ত ভারতবধ মাধ্যাবর্ত 
নামে অভিহিত হইয়াছিল; কিন্তু কালক্রমে বোধ হয় এই স্থানই প্রকৃত 
আধ্যাবর্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিবে । সুতরাং ইংরাজগণ গৌড় রাষ্ট্রকে 
যথার্থ হিন্দুস্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 

গৌডরাষ্টর পঞ্চথণ্ডে বিভক্ত হইবার পর, বোধ হয়, এ পঞ্চখণ্ড পৃথক 
পৃথক পঞ্চ দেশ স্বরূপে পরিগণিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভূপতি কর্তৃক শাসিত 
হয়। এ পঞ্চ দেশের মধ্যে এক দেশ আদিম গৌড় নামে আখ্যাত 
রহিয়াছে । এই গোৌড়দেশ বঙ্গদেশের সংলগ্ন রাজসাহী মালদহ প্রভৃতি 
জেলা । 


মাদিশুরের সময়ে গৌডরাজ্য বৌদ্ধদিগের হস্তগত ছিল। রাজা 
বৌদ্ধদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া শেষে তাহাদিগকে গৌড়দেশের 
সীমা হইতে বহিষ্কৃত "*করিয়) দেন এবং স্বয়ং এ রাজ্যটী শাসনাধীন 
করেন। সেই অবধি তিনি “গোঁডেন্দর-ভূমীশ্বর" বলিয়া নির্দিষ্ট 
হইয়াছেন ।* 

* শ্রীমদ্রাজাদিশুরোইভবদবনিপতির্ধ্মরাজোহবশাস্তা 
সল্লোকঃ সদিচারৈবদতি স্থরপতিঃ স যথাসীৎ তথাসীৎ | 
প্রতাপাদিত্যতপ্ঠাখিলতিমিরচয় স্তত্বধেত্তা মহাত্মা 
জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি গেঁ ড়রাজ্যান্নিরস্তান্‌ । 

ইতি দক্ষিণরাঢ়ীয়ঘটককারিকা । 


১১৮ কায়স্থ-পুরাণ | 


আদিশুরের বংশের পর আবার বৌদ্ধ পালবংশ বঙ্গ ও গোৌড়ের 
অধিপতি হন। তাহাদের সাদ্ধ ত্রিশতবধব্যাপী রাজত্বের পর্নে শিব- 
ভক্ত বিজয়সেন গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন । তৎপুত্র বল্লালসেন 
রাট-বারেন্দ্র-বঙ্গের রাজা হইয়। সনাতন ধৰ্ম্ম পুনঃগ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ 
ও কায়স্থ জাতির মধো কৌলীন্য স্থাপন করেন । গৌড় এ সেনবংশীয়- 
গণের রাজত্ব সময়ে ১৫৬০ খৃঃঅকে মুসলমান কতক ধ্বংস হইয়া বঙ্গদেশের 
অন্তত হইয়াছে । ন্‌ 

ভবিষ্পুরাণে লিখিত আছে, চিত্রগুপ্তের বংশজ কায়স্থগণ দেশ- 
বিভাগান্থসারে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ হন। গোৌঁডদেশীয় কায়স্থই “গৌড়” 
কায়স্থ বলিয়া অভিহিত হ্ইয়াছিলেন। দক্ষিণরাট্রায় ঘটককারিকায় যে 
লিখিত আছে, গৌড়দেশের চিরবাসিগণ্ই মৌলিক কায়স্থ, তাহাব সহিত 
ভবিশ্বপুরাণোক্ত উল্লিখিত কথা একত্রিত কবিয়। প্রণিধান করিলে স্পষ্ট 
প্রতীতি হয় যে, মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুপ্ধের বংশজাত গৌড় কায়স্থ 
(ক্ষত্ৰিয় )| গৌডকারস্থ অল্লমংখ্যা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি 
আছে | যাহা হউক, গৌড়দেশ যে পবিত্র ও মায্যদিগের বাসভূমি, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 


গৌড়কায়স্থগণের বঙ্গবাস-বিবরণ। 


আদিশূর গৌড়দেশ অধিকার করিলেন। অপরিচিত স্থান পরিচিত 
হইলে দর্শন বাসনায় হউক, কাধ্যার্থ হউক, অথবা অন্য কোন কারণে 
হউক, অন্যান্য স্থানবাসীর! তথায় গমন করিয়া থাকেন। আদিশুর 
যখন রাজস্থর বজ্ঞাথ কনৌজদেশাধিপতির সহিত যুদ্ধ ও তৎপরে যজ্ঞ 
সমাধান করিয়াছিলেন, তখন তাহার রাজধানী সর্ব ভারতে না হউক, 
অবশ্য বঙ্গদেশের পার্স্ব দেশে পরিচিত হ্ইয়াছিল। কাধ্যোপলক্ষে ও 


কায়স্থ-পুরাণ। ১১৯ 


দর্শন বাসনায় বঙ্গদেশবানী গৌড়ে এবং গৌড়বাসীগণ বঙ্গে গমনাগমন 
করিতে লাগিলেন । 

বঙ্গদের্শ পতিত স্থান__এস্থানে আগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়। শুদ্ধ 
হইতে হয়, এই ধম্মবিধান গৌড়বাসীরা আর প্রচলিত রাখিতে পারিলেন 
না। কেমন করিয়াই বা রাখিতে পারেন; বিজিত কখনই বিজেতার 
শরণাপন্ন ন! হইয়া থাকিতে পারে না। ভারতের উত্তরপশ্চিম দেশের 
অধিবাসীরী বঞ্গবাপা ও বঙ্গদেশকে অত্যন্ত দ্বণা করিতেন । কিন্তু 
ইতরাজগণ ভারতবনের মধ্যে কলিকাতা নগরে রাজধানী স্থাপন 
করিয়াছেন , বার্ধালিগণ তাহাদের প্রসাদাৎ সন্দবিদ্ঞ।-বিশারদ হইয়াছেন, 
প্রধান প্রধান রাজকার পদ প্রাপর হইয়া ভারতের সমস্ত স্থানে অবস্থিতি 
করিতেছেন! সমস্ত ভারতই হংরাজের পদানত; স্কৃতরাৎ ভারতের 
সপ স্থানের শ্রেষ্ট জাতীয় ব্যক্তিগণ, রাভগণ ও সন্বপ্রকার বিশিষ্টপদশালী 
ব্যক্তির! কলিকাতায় গমনাগমন করিতেছেন; বার্জালিদিগের সহিত 
আলাপ এ ব্যবহার করিতেছেন . সখাও জন্মিতেছে, অনেকে জীবিকা 
অক্তনাথ বাঙ্গালির অধীনে কম্মও করিতেছেন। এই দুই স্থানীয় 
ব্যক্তিগণের মধ্ো পূব্বে যে বিদ্বেষ ভাব ছিল তাহা অন্তহিত হইতেছে; 
এক্ষণে আর সে ম্বণা নাই-সে অশ্রদ্ধা নাই । পশ্চিমাঞ্চলের অনেক 
ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি বাঙ্গালি কৈবন্ত* চাষাধোবা, স্বর্ণ বণিক প্রভৃতি 
জাতির নিকট হীন চাকরি করিয়। প্রতিপালিত হইতেছেন। 
ইংরাজগণ এক্ষণে ভারতবষের রাজা । ভারতবাসী তাহাদের 
সন্তোষসাধন নিমিত্ত সমুংস্থক। পৃথিবীর নিয়মই এইরূপ । স্থৃতরাং 
শুদ্ধিতত্বধৃত বচনটি উপকথার ন্যায় উঠিয়াছিল। গৌড়বাসীরা বঙ্গে 
আসিতে আরম্ভ করিলেন । 

বঙ্গদেশের আদিমবামিগণ ধণ্মবিষয়ে অজ্ঞ। যুগবিপধ্যয়ের পুর্বে 
রাজ্যশাসন ক্ষত্রিয় ( কায়স্থ ) দিগের নিদ্ধারিত কাধ্য ছিল। আদিশুর 


১২০ কায়স্থ-পুরাণ । 


যজ্ঞ উপলক্ষে আধ্যগণের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং সভ্যতান্মশীলন টুর 
ছিলেন: স্ৃতরাং তিনি গৌড়াধিপতি হইবার পর বঙ্গভূমির * 
প্রণালী সংশোধন করিয়া রাজকাধ্য ব্রন্ষকায়স্থ দ্বারা জা জন্য 
গৌড় দেশ হইতে কায়স্থদিগকে কৌশলে আনয়ন করিয়াছিলেন । 
বঙ্গশ্রেণীর কায়স্থগণের মধো কিন্বদস্তী আছে, মৌলিক কায়স্থদিগের 
এইরূপে মেল বদ্ধ হইয়াছে, যথা--প্রথমে চারি ঘর, পরে তিন ঘর, 
তৎপরে বিংশতি ঘর, ও সর্ব পরে দিসপ্ততি ঘর। তাহ'দিগের যে 
বংশাবলি গ্রন্থ আছে, তাহার ভাবও এরূপ । অতএব এতদ্বারা স্পষ্ট 
প্রতীতি হয় যে, কায়স্থগণের মধ্যে কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ বঙ্গে বাস 
করিয়াছিলেন, এই বিষয় বিবেচনায় তাহাদের মেল বদ্ধ হইয়াছে। 
ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে গৌড় হইতে প্রথমে সপ্তঘর, তৎপরে পঞ্চদশ 
ও তৎপরে দ্বিসপ্ততি ঘর কায়স্থ আদিশুর কর্তৃক আনীত হন । কালক্রমে 
তাহারাও বঙ্গবাসী হইয়া পড়িয়াছেন | 

৬ব্শ্রেণীর কায়স্থদিগের প্রচলিত প্রবাদাহ্সারে প্রতীতি হয়, প্রথমে 
নাগ, নাথ, দাস, দেব, সেন, পালিত, সিংহ, এই সপ্তঘর, পরে কর, ভদ্র, 
ধর, নন্দী, পাল, অঙ্কুর, দাম, সোম, চন্দ্র, রাহা, কুণ্ড, রক্ষিত, বিষ্ণু, আচ্য, 
ও নন্দন এই পঞ্চদশ ঘর, এবং তৎপরে আর দ্বিসপ্ৃতি ঘর গৌড়দেশ 
হইতে আগমনপুর্বক বঙ্গে বাস করেন। কোন কোন কারিকায় উক্ত 
আছে, ত্রহ্মকায়স্থগণ আদিশুরের যজ্ঞ সমাধানান্তে স্বদেশ কনৌজে 
প্রত্যাগত হইয়! পুনরায় মখন বঙ্গদেশে বাসার্থ আগমন করেন, তখন নাগ, 
নাথ ও দাস এ প্রদেশ হইতে বঙ্গদেশে বাসার্থ তাহাদের সমভিব্যাহারে 
আগমন করিয়াছিলেন । পরে আরও উনিশজন আসিয়াছিলেন । যথা 
সেন, সিংহ, কর, দাস, পাল, পালিত, চন্দ্র, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, 
দেব, সোম, রক্ষিত, আঢ্য, বিষ্ণু, নন্দন, ও অঙ্কুর। বস্থ ঘোষাদিসহ 
এই ২৭ জনকেই আদিশূর ২৭ খানা গ্রাম বাসার্থে দান করিয়াছিলেন । 
তাহা হইলে কেবল অপর ৭২ ঘর গৌড়কায়স্থ । 


কায়স্থ-পুরাণ। ১২১ 


যাহ! হউক, ব্রন্মকায়স্থগণ বঙ্গদেশস্থ রাজকীয় সমস্ত পদ গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন, মন্ত্রী, পাত্র, বিচারপতি, শান্তিরক্ষক, সান্ধিবিগ্রহিক প্রভৃতি 
সকলেই রাঞ্জদেহের অঙ্গ প্রতাহ্গ । গৌড়কায়স্থগণ এ সমস্ত পদ অধিকার 
পূর্বক রাজকোষ হইতে নির্ধারিত জীবিকা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । ক্রমে 
কায়স্থগণের অন্যান্য লক্ষণ সহ রাজসেবাও একটা লক্ষণ নির্ণীত হইল । 


কনৌজ হইতে আগত পঞ্চকায়স্থের বংশনির্য় 


বস্থর পরিচয়ে লিখিত আছে, তিনি রাজচক্রবর্তী, বন্থদেবতুল্য বন্ধুর 
বংশ হইতে উদ্ভৃত। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কোন্‌ বর্ণের মধ্যে এরূপ 
প্রতাপশালী বস্থ নামে রাজা ছিলেন । শূত্র অথবা বৈশ্যবর্ণে বস্তু নামে 
কেহ কখন চক্রবর্তী রাজা ছিলেন না। 

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে ও কলির প্রথমেও সব্ববর্ণ স্ব স্ব জাতি- 
নিদিষ্ট ক্রিয়া ব্যতীত অন্ত জাতির জন্য নির্ধারিত ক্রিয়া করিতে সক্ষম 
ছিলেন না। চক্রবপ্তিত্ব ও রাজ্যশাসন ক্ষত্রিয়গণেরই নির্ধারিত ছিল। 
বস্থবংশের বর্ণনায় লিখিত মাছে, এ বংশ দশদিগ্বিজরীদিগেরও 
জয়কত্তী। স্থতরাং নিঃনন্দেহরূপে প্রতীত হয় এ বস্থ নামে কোন ক্ষত্রিয় 
চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। তাহার বংশই । ক্ষত্রিয় ) কায়স্থ কুলীন বস্থ 
হইতেছেন। 

বেদব্যাস বিরচিত পঞ্চমবেদ মহাভারত- যাহা। স্বর্গীয় মহাত্মা কালা- 
প্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, এ মহাভারতে লিখিত আছে, 
“মনু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানবজাতি উৎপন্ন হয়; এই নিমিত্ত 
তাহারা মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে । বৈবস্থত মনুর ইক্ষাকু প্রভৃতি 
৯ পুত্র ও ইলা নামে কন্যা হয়। সোমের পুত্র বুধের সহিত ইলার বিবাহ 
হয়। ইলার পুত্র পুরূরবা। পুরূরবার রসে উর্বশীর গর্ভে আয়ু, ধীমান, 
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অমাবন্থ, দৃঢ়াযু , বলামু, এবং শতায়ু এই ছয় পুত্র জন্মে । আমুর নহ্ষ 
প্রভৃতি ৪ পুত্র হয়। ধীমান্‌ সত্যপরাক্রম নহুষ রাজা ধশ্মানুসারে এই 
পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন । নহুষ পিতৃলোক, দেবতা, খধি, গন্ধর্বব, 
উরগ, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় 'ও বৈশ্া এই সকলকে সমভাবে প্রতিপালন 
করিতেন। তিনি দক্াদল এরূপ দমন করিয়াছিলেন যে, তাহারা 
খধিদিগকে কর দিত ও পৃষ্ঠে বহন করিত। তিনি স্বকীয় তেজ: ও 
তপোবলে দেবতাদিগকে পরাভব করিয়া ধধিগণকে ইন্দ্র ভোগ 
করাইতেন। তিনি যতী, বাতি, নংযাতি, আয়াত, অয়তি ৪ প্ুব 
নামে ছয়টি পুত্র উত্পাদন করেন। যতা যোগবলে মুনি হইয়া চরমকালে 
প্রত্রহ্মে লীন হন ; প্ঘাতি বিক্রম প্রভাবে সম্রাট হইয়। এই সসাগরা 
পৃথিবী শাসন, বহুবিধ হজ্ঞান্গান ৪ একান্ত ভক্তির সহিত পিতৃ ও 
দেবগণকে অচ্চনা করিতেন । যধাতির ইরসে এবং তাহার বনিত। 
শশ্মি্গার গভে দহ্য, অন্ন 9 পুরু নানে তিন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে যযাতির 
অভিশাশে পুরু ব্যতীত তাহার সমস্ত পুত্র সিংহাসনে বঞ্চিত হন, পুরুই 
পৃথিবীর সম্ত্রাট হইলেন । এ প্ররুবংশে ছুধ্যন্ত প্রভৃতি অনেক রাজা 
জন্মগ্রহণ করেন | 

পুরুবংশে উপরিচরনাম! এক রাজা ছিলেন। তাহার অপর নাম 
বন্্। তিনি সর্বদা মুগরায় আসক্ত থাকিতেন। মহারাগ বস্থ ইন্দ্রের 
উপদেশক্রমে রমণায় চেদিরাজ্য অধিকার করেন। পরে অস্ত্র শক্ত 
পরিত্যাগ পূর্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা আরন্ত 
করিলেন । একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া 
ভাবিলেন, ইনি যেরূপ তপস্তা করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, ইন্দ্রত্ 
গ্রহণ করিবেন; এই ভাবিয়। শান্ত বাক্য দ্বারা তাহাকে তপস্থ্া হইতে 
নিবৃত্ত করিলেন। দেবতারা কহিলেন, মহারাজ ! যাহাতে পৃথিবী মধ্যে 
ধণ্ম সঙ্কার্ণ ন! হয়, তাহাই তোমার অবশ্য কর্তব্য কম্ম। তুমি ধর্ম 
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প্রতিপালন করিতেছ বলিয়া লোক সকল স্বধশ্মে ব্যবস্থিত আছে । ইন্দ্র 
কহিলেন, “হে নরনাথ! তুমি অবহিত ও নিয়মশালী হইয়া সতত ধশ্ম 
অঙ্ষ্ঠান কর, তাহা হইলেই নিত্য ও পবিভ্রলোক পাইবে। তুমি 
ভূলোকে থাকিয়াও আমার প্রিরসখ| হইলে । তোমাকে এক সছুপদেশ 
দিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূঁমগ্ডলের মধ্যে যে প্রদেশ অতি রমণীয়, 
পবিত্র ও উর্বরা-ক্ষেত্র-বিশিষ্ট এবং পশ্বাদির আবাস ও বিচিত্র ধনধান্ত- 
সম্পন্ন, তুমি সেই দেব-মাতৃক প্রদেশে অবস্থিতি কর। 

হে চেদিরাজ ।' চেদি দেশ প্রভূত ধনরত্বাদি বিশিষ্ট ; তুমি তথায় 
গিয়া,বাস কর। এ ছন্পদ্রে অধিবাসীরা ধন্মপরাহণ ৪ সাধু । অধিক 
কি বশিব, তাহার! পরিভামঞ্ষে5 কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করে না। 
পুর্রেরা পিতার হিতকাধ্যে তৎপর হ্ইয়। একান্পে বাস করে । তত্রত্য 
লোকেরা ছুন্পল বলীবদ্দদিগকে ভারবহন বা কৃমিকাধ্যে নিয়োগ করে না। 
তথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ এই চারি বর্ণ সতত সাবধান হইয়া 
স্ব স্ব ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করিয়। থাকেন । হে মানপ্রদ, ভ্রিলোকে মে সকল 
ঘটনা! হইবে, আমার প্রসাদে তোমার কিছুই অবিদিত থাকিবে না। 
মন্্ষ্ের ঘধো কেবল তুমেই মদ্দন্ত এই দিব্য ক্ষটিকনিম্মিত আকাশগামী 
বিমানে আরোহণ করিয়া বিগ্রহবান্‌ দেবতার ন্যায় গগনমাগে সঞ্চরণ 
করিতে পারিধে । আর তোমাকে এই বৈজয়ন্তা নানী অক্ান-পঙ্গজ! 
মালা অর্পণ করিতেছি, এই মালা সংগ্রাম কালে তোমাকে রক্ষা করিবে 
ও ইহার প্রভাবে তুমি অন্গতশরীরে রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতে 
পারিবে । এই স্থবিখ্যাত ইন্দ্রমালা! তোমার একমাত্র অসাধারণ চিহ্ব- 
স্বরূপ হইবে । 

* * * এইরূপে বস্থরাজ্জ অভিহিত হইয়াছিলেন। ফলত: 
যে নর ভূমি ও রত্বাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রোখসব করিয়া থাকেন, তিনি 
পূজিত হয়েন। চেদীশ্বর বস্থ বরদান ও শক্রোৎসবের উপদেশ কথন 


দূ 
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দ্বারা ইন্দ্র কতৃক সম্মানিত হইয়া এই পৃথিবী ধশ্মতঃ পালন করিতেন এবং 
স্থরপতির সস্তোষার্থে মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রোঘসব করিতেন । bh 


মহারাজ বস্থর মহাবল পরাক্রান্ত পাঁচ পুত্র ছিল। তিনি 
তাহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রাজ্যে অভিযিক্ত করেন। তাহার এক পুত্রের 
নাম বৃহদ্রথ। ইনি মগধ দেশে মহারথ বলিয়| বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
অপর পুত্রের নাম প্রত্যগ্রহ। আর একটির নাম কুশাম্ব, কেহ কেহ 
ইহার নাম মণিবাহন বলিয়া নির্দেশ করেন। অন্য পুত্রের নাম 
মাবেলপ। অপরের নাম যদু । * * * সেই ইন্দ্র তুল্য পঞ্চ ভূপতির 
পৃথক পৃথক বংশাবলি হইয়াছিল। যখন সেই বস্থুরাজা ইন্দ্রের 
প্রসাদলব্ধ স্ফটিকনিম্মিত রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে 
আকাশপথে সঞ্চরণ করিতেন, তৎকালে গন্ধবব ও অঞ্গারাসকল আসিয়া 
তাহার আরাধনা করিতেন । তিনি উপরি ভ্রমণ করিতেন, এই নিমিত্ত 
উপরিচর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার রাজধানীর নিকটে 
শুক্তিমতা নামে এক নদী ছিল।” ইত্যাদি। 

ক্ষত্রিয় ( কায়স্থ ) কুলীন বস্তুর পরিচয়ে বন্থবংশ বেরপ বণ্রিত 
হইয়াছে--চক্রবর্ত্তী রাজা বন্থদেবতুল্য বস্থুর বংশোদ্তব দশরথ বন্ধ 
দশদিগৃবিজয়ীদিগেরও জয়ক্তা--এই বিষয়টি পুরুবংশীয় উপরের লিখিত 
বস্তরাজার বিবরণের সহিত একত্রিত করিয়। বিবেচনা করিলে এবং 
অন্য কোন জাতিতে এরূপ প্রতাপশালী বস্থ নামক রাজা অথবা 
এ নামে চক্রবর্তী রাজা ন! থাকাঁ-এই সকল বিষয়ের প্রতি 
নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহরূপে ইহ! প্রতীতি 
হয় যে, ব্ৰহ্মকায়স্থ কুলীন বন্গু এ পুরুবংশীয় চেদীশ্বর বস্থরাজার 
কুলোদ্ভব। দশরথবস্থ বস্থরাজার প্রথন কুলোন্ভব বলিয়া লিখিত 
হইয়াছে; এতদ্বশতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে, তিনি বৃহদ্রথের বংশ হইতে 
উদ্ভুত হুইয়া থাকিবেন। 
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গুহের পরিচয়ে লিখিত আছে, ইনি গুহকুলোস্তব এবং দশরথ মহা- 
কুলের প্রন্মস্বরূপ। গুহ শব্দের অভিধানিক অর্থ_কান্তিকেয় ও বিষ্ণু । 
রাজবংশ অর্থাৎ যে বংশ পূর্বে চিতোরের রাজবংশীয় ছিল, এ বংশ ৫১৪ 
অব্দে বল্লভীপুর হইতে তাড়িত হয়। ও বংশের পূর্বব পুরুষ গুহ নামা 
এক ব্যক্তি ছিলেন । (১) অ বংশীয় নবম রাজ! বপু। তিনি ইঁদুরের 
সিংহাসন মমধিকার করেন। লিখিত আছে-_দশরথ তাহার পূর্বপুরুষের 
নাম গুহ’ বলাতে আদিশূর রাজসভার সভ্যগণ উচ্চহাস্য করিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে আদিশুরের 
সভাসদগণ মূর্খ ও অসভ্য ছিলেন। গুহ যে উত্তম আৰ্য্য শব্দ এবং 
বিষ্ণুর নামান্তর ইহাঁও তাহারা জানিত না। যাহা হউক, গুহবংশ'€ 
শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বংশ, পরিচয় বাক্যে তাহা স্থব্যক্ত হইয়াছে । 

মিত্রের পরিচয়ে লিখিত আছে, কালিদাস মহাবীর, বিপক্ষবীরগণ 
তাহার ভয়ে সতত সন্তস্ত। অতএব স্পষ্টই জানা যায়, মিত্রবংশ ক্ষত্রিয় । 
কালিদাস বিশ্বামিত্র গোত্রজ | বিশ্বামিত্র হইতে মিত্রবংশ সংজ্ঞা হইয়াছে । 
রামায়ণে লিখিত আছে, স্বায়স্তুব মন্ুর তনয় কুশ, তাহার পুত্র কুশনাভ, 
কুশনাভের পুত্র গাধি, গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র | 
এক. পুত্র ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত পুত্ৰই বশিষ্ঠযুদ্ধে বিনষ্ট হয়। এতদ্র্শনে 
বিশ্বামিত্র আপন রাজাভার এ পুত্রকে দিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন 
এবং তপোবলে ব্রহ্ম ত্ব লাভ করিয়৷ ব্হ্মনিষ্ঠা-নিরত রহিলেন । 


(১) The 200০1 2৮5৮] family of Oodaypore, formerly 
of Chitore, diiven from Ballabhipore in 524, had an 
Ancestor at that time, named Guho. 
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মকরন্দের পরিচয়ে বণিত আছে, “দেবলোক এই কুলের বশীভূত । 
স্রধ্যবংশে রখুরাজা দেবরাজ ইন্দ্রকে সমরে পরাজয় করিয়া সমত 
দেবগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন । ঘোষ নামে মকরনোর এক প্রসিছ 
পূর্বপুরুষ ছিলেন। পুরাণাদিতে ঘোষ-নামধেয় অনেক ক্ষত্রিয় রাজার 
নাম দুষ্ট হয়। মকরন্দ যে অভিজাত ক্ষত্রিয়কুলজাত, তাহার পরিচয় 
বচনই তদ্িষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে । 

দত্তের পরিচয়ে বণিত হইয়াছে “এই বংশ সর্বকুলের অগ্রগণা”" । এই 
পদের দ্বার! স্পষ্ট প্রমাণ হয়, দ্তবংশ ঘোষ, বস্তু, গুহ ও মিত্র অপেক্ষাও 
উত্তম। প্ররুষোন্তম গজারোহণে সকলের রক্ষাণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, 
অতএব দর্তও বে ক্ষত্রিয়, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 

বে সকল শব্দ দ্বারা এ পঞ্চজনের পরিচয় লিখিত হইয়াছে, তাহ! 
ইদানীন্থন এবং প্রাচীন পুবানুন্তবণিত বিষয় সহ সংমিলন করিলে স্পষ্ট 
প্রমাণ হয় যে কনৌজ হইতে আগত পঞ্চকায়স্থ প্ররৃতার্থে ক্ষত্রিয় এবং 
রাজবংশোষ্ঠব | 

যখন বাহজাত ক্ষত্রিয়ই কারস্থসংজ্ঞাধারী, তখন এ সকল লত্রিয়গণও 
কায়স্থ আখ্যায় কনৌজে বাস করিয়াছিলেন । কালক্রমে ক্ষত্রিয়নাম 
লোপ হইয়া কেবল কায়স্থ-সংজ্ঞা প্রবল রহিয়াছে । দীর্ঘকাল গত হইলে 
অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়া থাকে । এখন কায়স্থণণ আত্মধিস্ৃত, 
নিজেদের পূর্বব পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছেন। 


রা 


মৌলিক কায়স্থদিগের বংশনির্ণয় । 


এই কায়স্থগণ কাহার বংশ এই বিষয় সম্বন্ধে মহাত্মা রাজ! 
রাজনারায়ণ বিশেষ অনুসন্ধান পূর্বক পরিশেষে প্রমাণ করিয়াছেন, 
ইহার! ক্ষত্রিয়, চিত্রগপ্তবংশজ । তিনি তৎসম্বন্ধে “কায়স্থ-কৌস্তভ” নামক 
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গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে সমস্ত কায়স্থের বিবরণ লিখিত আছে । 
তিনি কর্ণাট্রাজ্জী ও কবিময়র গ্রন্থের প্রতি নির্ভর করিয়াছেন। 


অতএব ব্গয়স্থকৌস্তত হইতে কতকাংশ উদ্ধত করিয়া সাধারণের 
গোচরার্থে এইস্থলে প্রকাশ কর। গেল । 
“অথ সংন্গিপূকায়স্ত-বংশাবলি 1” 

চিত্রগুপ্তদেব 1 _আদিপুরুষ, ইভারই ৯ নাম শাস্ত্রে লেখেন । 

১ যম্ম_-অর্থাৎ ব্রহ্মার বানু হইতে যুগল ভ্রাতা চিত্র ৪ বিচিত্র 
উতপন্ন হয়েন , এ প্রযুক্ত যমক নামে মম হইয়াছেন । 

২ ধম্মরাঁজ__অর্থাৎ ম্ায়বিচারক । 

৩ পিতৃপতি--অথাং হিমালয়ের দক্ষিণদিকের অধিপতি । 

ও ক্ৃতান্ত-_ অথাৎ সিদ্ধান্তক | 

৫ শমন-_-অথাৎ মনের ধারতা । 

৬ দগুবর-_ _অপাত শান্তা । 

৭আাদ্ধদেব__অথাতৎ পিগুভুকু। 

৮ বৈবস্বত---অথাৎ ক্রধ্যপুত্র । 

৯ যুগ্ম-_-অথাৎ যমকোত্পন্ন। 

চৈত্ররথদেব-॥ চিত্র-গুপ্ণের পুত্র ) ইনি চিজ্রকুট পর্বতের রাজা : 
গৌতম খধি ঈহার উপনয়ন সংস্কার করিয়াছেন । 

চিন্রভান্ দেব_( চৈত্ররথের পুত্র ) অথাৎ শিবাহ্রূপ স্র্য্যতুলা 
পরাক্রমী । 

চিত্রশিখণ্ডীদেব-4( চিত্রভান্তর পুত্র ) অথাৎ ময়ূরের পুচ্ছ-যুক্ত 
মুকুটধারী । 

ক্রতুদেব-( চিত্রশিখণ্ডীর পুত্র ) অথাৎ যাগ, যজ্ঞ, হোম ও পূজায় 
সর্বদা রত। ইহার অনেকানেক সন্তান; ইহাদিগের গুণাহ্ুসারে পদবী 
হইয়াছে । কর্ণাটরাজ্ঞী ও কবিমঘূর গ্রন্থে ব্যক্ত হইয়াছে, "ক্রতুদেব 
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মপ্তধষির অবতার, ইহাকেই লোকে ব্রহ্ম সন্তান কহে, ইহারই বংশীয়- 
দিগের পদবী পশ্চাল্লিখিতমত, যথা 


“ঘোষ, বন্থ্‌, গুহ, মিত্র, দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন,' সিংহ, দাস, 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, গণ, ভগ্র, ভদ্র, নাগ, মন, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, 
আদিত্য, পাল, নাথ, বিদিত, ধঙ্ণঃ, বাণ, গুণ, শরঃ, তেজঃ, শক্তি, স্বর, 
শুর, আইচ, অর্ণব, আস, দানা, খিল, পিল, সানা, রাজক, রাহুত, রাণা, 
ধর, কীন্ধি, বল, বদ্ধন, অঙ্কুর, নন্দী, বিন্দু, বন্ধু, শ্যাম, হৃই,"গুই, গণ্ড, 
দাম, নাদ, লোদ, গুড়, শুই, গুপ্ত, বেশ, যশ, ভুই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, 
পই, খাম, হেস, খঞ্জ, ধরণী, হোড়, মান, হেম, দণ্ডী, হোম, ক্ষেম, 
শিল ও বই। 

এতদ্বাতীত আরও অনেক কায়স্থ এ ক্রতুর বংশীয় হইতেছেন। 
বোধ হয় দক্ষিণ-রাটশ্রেণীয় কায়স্থ সমাজে এ সকল কায়স্থ না থাকায় এবং 
কায়স্থকৌস্ত্বভের প্রণেতা দক্ষিণরাট়ীয় বিধায় কায়স্থকৌনস্তভে তাহার 
উল্লেখ করেন নাই । 


ব্রহ্মার কায়োস্তব চিত্রগ্প্তের পুত্র জাতিমন্, জাতিমন্তের পুত্র প্রদীপ, 
প্রদীপের পুত্র চিত্র, বিচিত্র এবং সেনী। কিন্ত প্রলয়াদি প্রাবনে 
এ সেনি মহাশয়ের অধস্তন পুরুষগণ কোন্‌ ব্যক্তি কোথায় রহিলেন 
এবং কোন্‌ ব্যক্তি কাহার সন্তান হইলেন তাহা প্রায় লোকাগোচর 
হইল। এ সেনীবংশজ চৈত্ররথ মহাশয় চিত্রকূট পর্বতের অধিপতি 
ছিলেন; তাহার পুত্র চিত্রভাঙগ ; চিত্রভাঙ্গর পুত্র চিত্রশিখণ্ডী, চিত্রশিখণ্ডীর 
পুত্র লোম, লোমের পুত্র বেণ, বেণের পুত্র ভদ্রবাহ, ভক্দ্রবাহুর পুত্র বিশ্ব, 
বিশ্বের পুত্র বিশ্বপাল, বিশ্বপালের পুত্র বিশ্বচেতা, তস্য পুত্র বলি, বলির 
পুত্র রুদ্র, রুদ্রের পুত্র রুদ্রসেন, রুদ্রসেনের পুত্র গালসেন, গালসেনের পুত্র 
মিথুন, মিথুনের পুত্র ভদ্র, ভদ্রের পুত্র ভদ্রসেন, ভদ্রসেনের পুত্র ভদ্রবাহ। 
ভত্রবানুর পুত্র অতিবাহু, অতিবাহুর পুত্র বীরবাহু, বীরবাহুর পুত্র 
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হরিবাহু, হরিবাহুর পুত্র হরিশ, হরিশের পুত্র সত্য । সত্যের পুত্র সিন্ধু, 
সিদ্ধর পুত্র, বৃন্দ, বৃন্দের পুত্র নিত্য, নিত্যের পুত্র ইন্দু। ইন্দুর পুত্র 
অগন্ত্য-ধন, ম্মগন্তযধনের পুত্র অগ্নি, অগ্নির পুত্র ব্রহ্ম হৃদয়, ব্রহ্মহৃদয়ের 
পুত্র আপশ, আপশের পুত্র ক্রতু, ক্রতুর পুত্র হৃবিভূ্জ, হবিভূরজের 
পুত্র দেব, দেবের পুত্র সোমদেব । এই সোমদেব বহু পুত্রের জনক 
বিধায় প্রজাপতি আখ্যা প্রাপ্ত হন; তাহার সন্তানই ঘোষ, বস্থ, মিত্র, 
গুহ, দত্ত প্রচ্ৃতি সমস্ত ব্রহ্মকায়স্থগণ ।* 

বঙ্গশ্রেণীয় কায়স্থদিগের ঘটক-কারিকায় কুলীন মৌলিক কায়স্থদিগের 
বংশপদ্ধতি এইরূপে বিবৃত হইয়াছে-_বস্থ, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, 
নাথ ও দাস। দেব, সেন, পালিত, সিংহ, কর, দাম, চন্দ্র, পাল, রাহা, 
ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য, নন্দন, হোড়, 
স্বর, ধরণী, বাণ, আইচ, পৈ, শূর, শান, ভগ্চ, বিন্দু, গুই, বল, লোধ, 
শন্মা, বন্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, রাণ, আদিত্য, পিল, খিল, গুপ্ত, চাই, 
বন্ধ, শাঞি, হেশ, সমন, গণ্ড, রাণা, রাহুত, দাহাঁ, দানা, গণ খেস, 
খাম, অপমন, তোষক, চাপ, ঘর, বেদ, অর্ণব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শক্তি, সঙ্গ, 
ক্ষমা, আশ, বদ্ধন, হেম, বন্ধু, মন, খতি, দাড়িক, চাকি, শ্যাম, পুঞি, 
গণ্ডক, নাদক, বোই, হোম, আশক, ঢোল, খঞ্জ, কীন্তি, শিলক, ধু, গুণ, 
যশ, ভূত ও দূত। এই সকলের মধ্যে বস্তু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র এই কয় 
জন কুলীন; দত্ত, নাগ ও নাথ মধ্যল্য অর্থাৎ কুলীনের প্রায় তুল্য । দাস, 
সেন, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, 
সোম, সিংহ, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দন এই কয়েকজন মহাপাত্র 
অর্থাৎ গোীপতি । অবশিষ্ট ছিসপ্ততি বংশ অচল! অর্থাৎ ইহার! 
সম্ভাবাপন্ন । (১) 

* অচ্যৃতচক্রবস্থি-সংগৃহীত কুলপীযৃষপ্রবাহ হইতে উদ্ধত ৷ 

(১) “জাতিমিত্র” এই সকল পদবী লইয়া বড় ধুমধাম করেন; কিন্ত 
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উল্লিখিত গ্রস্থসমূহের বণিত মৌলিক কায়স্থগণের বংশের পরিচয় দ্বার! 
প্রমাণ হয়, ইহারা! চিত্রগুপ্তের বংশ। কনৌজ হইতে আগৃষ্চ পঞ্চজনও 
চিত্রবংশজাত। স্থতরাং বঙ্গদেশস্থ কুলীন এবং মৌলিক ফায়স্থ, ইহার! 
সকলেই চিত্রগুপ্ঠের বংশ । মৌলিকেরা ক্রতুদেবের অন্বয়ে সম্ভুত । 

কর্ণাট-রাজ্ঞী, কবিময়ূর গ্রন্থ ও কুলপীষৃষপ্রবাহ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, 
ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই পঞ্চজন ক্রতুদেবের অন্বয়ে সমুদ্ভূত ! 
কিন্ত কনৌজ হইতে আগত এ পদবীধারী পঞ্চজনের মধ্যে কেহ পুরু- 
বংশীয়, কেহ বিশ্বামিত্রের বংশে সমুৎপন্ন বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে । 
এই সকল কারণে ক্রতুদেবের সন্তান ঘোষ, বন্ধ, মিত্র, গুহ, দত্ত অবশ্যই 
উপরি-উক্ত বংশ সমুগ্ছত ঘোষ, বক্স, মিত্র, গুহ এবং দত্ত হইতে স্বতন্ত্র 
বংশজ হইবেন । 

বঙ্শশ্রেণীয় কায় স্ছগণের মধ্যে চন্দ্র ঘোষ, হংস বস্থ ও কীর্তি বন নামক 
কয়েকজন কায়স্থের বংশ এখন পর্য্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে এবং আর এক 
মিত্র বংশ আছেন, ইহার্দিগকে বঙ্গসমাজে এখন কুলীন কহে না এ 
তাহারা কুলমর্ধ্যাদা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন । কনৌজ হইতে যে দত্ত 
আসিয়াছিলেন, তিনি মৌদশগল্য গোত্রীয়। যদিও কর্ণাট-রাজ্ঞী, কবিময়ূর, 
অচ্যুতানন্দসংগ্রহ ও বঙ্গীয় ঘটককারিকায় চিত্রগ্প্ের বংশাবলি-বর্ণনাস্থলে 
নামের অনৈক্য দৃষ্ট হয়, তথাপি সকলে এক বাক বলিতেছেন, যে 
কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশ, বর্ণসন্কর নহেন। অচ্যুতা- 
নন্দ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তিনি তাহাই লিখিয়াছেন ; 


ও সকল পদবী দ্বারাই কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ হইতেছে । যুদ্ধে ও 
রাজ্যশাসনে যে যে পদ আবশ্যক, সেই সকল পদ ও কাধ্যের সহিত এই 
সকল পদবীর সংমিলন করিয় নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিলেই তাহার 
উত্থাপিত সমস্ত আপত্তি নিরপ্ত হইবে । এই পুরাণের দ্বিতীয় ভাগে এই 
বিষয় সবিস্তর বণিত হইবে। 
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কর্ণাট-রাজ্জী ও কবিময়ুর গ্রন্থ যতদূর প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। চিত্রগুপ্টের বংশজ অনেকের নামের বিপধ্যয় হইয়াছে । 
কিন্ত মূলে লকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, কুলীন ও মৌলিক 
কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশজ । 


,  বৈগ্যজাঁতির উন্নতির কারণ। 


বঙ্গদেশস্থ কায়স্থগণের বিবরণ বর্ণনায় অব দ্থাজুসারে আন্ষঙ্গি করূপে 
বৈগ্ভজাতির বর্ণনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ, বৈচ্যেরা বলেন, 
বল্লাল ও আদিশুর বৈদ্যজাতীয় ও বঙ্গদেশের রাজা । 

ইতিপূর্বে হিন্দগ্রস্থোক্ত বচনের দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে, বর্ণসঙ্কর 
অশ্বষ্ঠই বৈদ্য এবং বৈদ্য সংশূত্র গোপ, নাপিত প্রভৃতি অপেক্ষা উচ্চ 
নহে। কিন্তু বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়, ক্রিয়া-কলাপে 
যে সময় ব্রাঙ্ষণদিগের ভোজনের বৈঠক হয়, সেই সময়েই বৈদ্যদিগেরও 
বৈঠক স্বতন্ত্ৰ স্থানে করা হইয়। থাকে । দক্ষিণরাট়ীয় সমাজে এই নিয়ম 
প্রচলিত। বঙ্গমাজে ব্রাহ্ষণ-ভোজন সম্পন্ন হইলে কায়স্থদিগের 
বৈঠক যে সময়ে হয়, (সেই সময়ে স্বতন্ত্র স্থানে বৈগ্ধগণের বৈঠক 
হইয়া থাকে ।* হিন্ুধর্মমতে' বৈদ্য অথষ্ঠ বর্ণসক্কর শৃত্র । স্থান- 
বিশেষে ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের তুল্যরূপে ইহাদের সামাজিক মর্যাদা 
প্রাপ্ত হইবার কারণ কি? বিনা কারণে যে এইরূপ হইয়াছে, তাহা 
কখনই সম্ভব নহে । 

আদিশুর বঙগদেশের পরিচিত রাজগণের মধ্যে প্রথম রাজা! ছিলেন। 
তিনি কায়স্থ জাতীয় । ১৪*০ বৎসর গত হইল এ বংশের রাজত্ব 
লোপ হইয়াছে। আইন-ই-আকৃবরিতে উক্ত আছে, আদিশূর ৭৫ 
বৎসর, যামিনীভান ৭৩ বৎসর, অনিকুদ্র ৭৮ বৎসর, প্রতাপরুত্র ৬৫ 
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বৎসর, ভূদত্ত ৬৯ বৎসর, রঘুদেব ৬২ বংসর, গিরিধর ৮০ বংসর, 
পৃথীধর ৬৫ বৎসর, স্থ্টিধর ৫৮ বৎসর, প্রভাকর ৬৩ বৎসর ও 
জয়ধর ২৩ বৎসর__-এই একাদশ নৃপতি ৭১৪ বৎসর পর্থ্যস্ত রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। 

কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ রাজার আনীত, তাহার রুপায় বাস-ভূমি লাভ 
এবং সময় সময় তাহার অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিয়াছেন। সর্বদা 
একত্রে বাস, একত্রে উপবেশন ও একস্থানে অবস্থান হেতু“ চিকিৎসক 
বৈদ্য এ আধ্যজাতি দ্বয়ের অন্ুরাগের, স্পেহের ও সম্ত্রমের পাত্র হইয়া 
উঠিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈচ্যেরা আধ্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের 
সমকক্ষ জাতির ন্যায় গণ্য হইয়াছেন । ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবান্‌ এবং 
সভ্য হইয়া ব্রাহ্গণ-কায়স্থদিগকে বাধ্য করিয়া ফেলিলেন ; পরিশেষে বৈদ্ঠ, 
নামে স্বতন্ত্র এক শ্রেষ্ট সমাজ হইয়! উঠিল। 

“চক্রবং পরিবর্তস্তে ছুঃখানি চ স্ুখানি চ।” বৈদ্যের৷ আমুর্ধেদের 
সঙ্গে অন্য শাস্ত্রান্ছশীলন করিতে লাগিলেন, শাস্্রবিধান জ্ঞাত হইলেন 
এবং ক্ষেত্র অনুসারে পুত্রের জাতিনির্ণয় হইতে পারে, ইহা অবগত 
হইলেন । অনষ্ঠ বৈশ্যাক্ষেত্রজাত; অতএব আমরাও বৈশ্য, তাহাদের 
এইরূপ ধারণা হইল । 

কোন আভিজাত্যকাম বৈগ্যরাজার মনে স্বজাতির বৈশ্যত্ব স্থাপনের 
বাসনা উদয় হইল। বৃত্তিভোগী ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে স্থানবিশেষে কেহ 
কেহ তাহাদের বৈশ্ত্ব স্বীকার করিলেন । 

তাহারা উপবীতস্থত্র সর্বদা কটিদেশে রাখিতেন । আবশ্যক মনে 
হইলেই গলদেশে তুলিয়া দিতেন। হিন্দুশাস্ত্া্সারে ঘুনসির ন্যায় 
কটিদেশে উপবীত রাখিবার কোন ব্যবস্থা নাই। নাভির নিয়বর্তী 
অধরাঙ্গ অপবিত্র । পবিত্রস্থত্র অপবিভ্রস্থানস্পৃষ্ট হয়, ইহা শান্ত্রবিরুদ্ধ । 
হিন্দুশাস্্ান্ছদারে বৈগ্থজাতি উপবীতধারণে অনধিকারী জানিয়াই 
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বোধ হয় এ স্থত্র কটিদেশে রাখিবার নিয়ম হয়। সেই অবধি 
উপবীতধায়ী বৈদ্ভগণ কটিদেশেই উক্ত সুত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন । 

রাঢ়দেশে' বৈদ্যের সম্মান এইরূপে বদ্ধিত হইয়াছে; তাহারা ১৫ 
দিবস অশৌচ গ্রহণ করে। কিন্তু বঙ্গবিভাগের বহু ব্রাহ্মণ, বৈচ্ের 
বৈশ্ত্বস্থাপনে সম্মতি দিলে মহষি বেদব্যাস ও মহাত্মা মন্ুর বাক্য 
লঙ্ঘনাপরাধে পাপলিপ্ত হইতে হইবে বলিয়া, বৈগ্ধজাতির বৈশ্ত্ব 
স্বীকারে অসম্মত হইলেন। অদ্যাবধি বঙ্গবিভাগে এরূপ ব্যবহার 
চলিতেছে । এ দেশে বৈগ্ভগণ অগ্যাপি ৩০ দিবস পূর্ণাশোৌচ গ্রহণ করেন 
এবং শুদ্রবৎ সমস্ত কাৰ্য্য সম্পাদন করিতেছেন। 

রাজা রাজবল্লভের সংগৃহীত পাতি ও বর্তমান কয়েকজন পণ্ডিতের 
পাতির উপর নির্ভর করিয়া অশ্বষ্ঠদীপিকা বৈদ্যদিগকে বৈশ্যাচারে উপনীত 
হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন; কিন্তু ইতিপূর্বে শ্রীঘন্তাগবত ও ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত 
গ্স্থোদ্ধত বচনসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে শূত্র শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়৷ 
প্রমাণিত করা হইয়াছে । স্থতরাং এ সকল পাতি হিন্দুধর্শশাস্ত্র ও 
সামাজিক ব্যবহারের বিরুদ্ধ। এই বিষয় দ্বিতীয় ভাগে সবিস্তর বণিত 
হইবে। চিকিৎসাবৃত্তির প্রভাবে বৈদ্যগণ সংশৃত্র হইতে শ্রেষ্ঠ এবং 
কায়স্থের সমকক্ষ হইয়াছেন । 


কাষস্থদিগের হীনদশা প্রাপ্তির কারণ । 


বৈগ্ধজাতি উন্নত অবস্থা ধারণ করিয়া কায়স্থ জাতির সমতুল্য মৰ্য্যাদ! 
প্রাপ্ত হইলেও কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়োচিত ক্রিয়া লোপ হইয়া তাহার! 
একেবারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। প্রাচীনবঙ্গের পূর্ববথণ্ডে এক্ষণ পর্য্যন্ত 
কতিপয় কায়স্থ বংশ আছেন, তাহারা সংশুত্রদিগকে দীক্ষিত 
করিতেছেন। শি্তের বাটাতে গমন করিয়া তাহারা সময়ে সময়ে 
যজ্ঞোপবীতও ধারণ করিয়া থাকেন। এ কায়স্থগণ গুরুব্যবসায়ী বলিয়া 
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অধিকারী-সংজ্ঞাসম্পন্ন হইয়াছেন। অনেক কায়স্থ গোস্বামীবংশের 
ব্রাহ্মণ শিশ্তও ছিল। বহু ব্ৰাহ্মণবংশ এবং মণিপুরের' রাজবংশ 
নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য । মুসলমান রাজত্বকালে কায়স্থগণ সংস্কৃত 
ত্যাগ করিয়া কেবল আরবি ফারশি শিখিতেন। এ সময়েই 
কায়স্থদিগের পতনের সূত্রপাত হইয়াছিল । 

প্রায় ২১৭০ বংসর গত হইল মগধ দেশে অশোককর্তৃক বৌদ্ধধর্মের 
প্রচলন হয়। এ ধর্ম ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ এবং চীন দেশে 
প্রচলিত হইয়াছিল। ওঁ সময়ে বঙ্গদেশেও বৌদ্ধধশ্ম প্রচলিত হয়। 
ক্রমে ক্রমে সমস্ত বঙ্গবাসী এ ধশ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। 


নাস্তিকের মত এবং বৌদ্ধমত প্রায় এক। বৌদ্ধেরা দেবদেষী 
ও বেদদ্বেষী। তাহাদের মতে জাতিবিচার ভ্রমমাত্র । এ মতাবলম্বীরা 
চার্বাকোক্ত ব্যবহারে রত বলিয়া প্রসিদ্ধ *। এই মত বঙ্গদেশে 
প্রচলিত হইলে বেদ, স্তৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির মত লোপ হইল। 
অন্যান্য জাতির ন্যায় কায়স্থগণ বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়া-_জাতি নাই, 
বেদ কল্পিতগ্রন্থ, উপনয়ন ও যজ্ছোপবীত ধারণ কর! বৃথা_ইত্যাদি 
বৌদ্ধধর্মোপদেশে দীক্ষিত হইয়া বেদানুযায়ী সাবিত্রীসংস্কার ত্যাগ 
করিলেন এবং যজ্ঞোপবীতও সেই সঙ্গে বিসঙ্জ্িত হইল। 

বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইলে যে কায়স্থজাতিই এই দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, 
এমত নহে; বৈশ্য, শূদ্ৰ এবং বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি সমস্ত জাতিই এ 


* (১) ততঃ কলো সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় স্থরদ্বিষাম্‌ । 
বৃদ্ধোনায়াইঞ্জনস্যতঃ কিন্কটেষু ভবিষ্যতি ॥ 
ইতি শ্রীমন্তাগবতম্‌ । 
(২) চার্বাকশ্চাপি লোকানাং ব্যবহারপ্রসিদ্ধকম্‌। 
ইত্যাত্মপ্রকাশঃ 
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দশ! প্রাপ্ত হ্য়; কেবল কতক ব্রাহ্মণ ব্যতীত প্রায় সমস্ত ব্ৰাহ্মণ- 
মগ্ডলীরও এ অবস্থা ঘটিয়াভিল । 


শ্রীমগ্তাগবতে বর্ধিত হইয়াছে, মন্ষ্যদিগের হীনধর্শ জনিত দুরবস্থা 
দেখিয়া ভগবান্‌ বিষ্ণু চৈতন্যরূপ ধারণ পূর্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
এই হীন অবস্থা বৌদ্ধধন্মীবলদীদিগের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ্ইয়াছে। 
বৌদ্ধমত যে জীতিভেদে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা এ গ্রন্থ বলেন না; 
স্থতরাং সমস্ত জাতিই যে এ ধন্মাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 


বৌদ্ধধন্ম লোপ হইতে হইতেও প্রায় ১১০০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত 
ছিল। চীন-দেশীয় ফায়েন নামক ব্যক্তির মতে বৌদ্ধধন্ম প্রচলিত হইয়া 
পঞ্চম শতাব্দীতে তাহার লোপ হইতে আরম্ভ হয় এবং দশম 
শতাব্দীতে ভারতবধ হইতে তাড়িত হয়; কিন্ত কাশীতে খৃষ্টীয় একাদশ 
শতাব্দীতে এবং গুজরাটে দ্বাদশ শতাব্দীতেও এ ধৰ্ম্ম প্রচলিত ছিল । * 
বঙ্গেও ছিল। এই ধৰ্ম্ম যখন ১৫০০।১৬০০ বৎসর প্রচলিত ছিল, 
তখন এ ধশ্মীবলম্বীরাও এ সময় পর্য্যন্ত বেদধম্ম এবং সাবিত্রীসংস্কার- 
পরিভ্রষ্ট হইয়া জাতিভেদ অবিশ্বাস করিয়া সকলেই একজাতি সদৃশ 
আচরণ করিয়াছিলেন । * প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে, গুজরাট দেশীয় 
বণিকগণ আপন যাজক ব্যতীত অন্ত ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন গ্রহণ 
করেন না। ত্রাহ্ষণেরাও তাহাদের হস্তে ঘ্বৃতপক্কান্ন ভোজন করিয়া 
থাকেন। বোধ হয়, ওঁ বণিক জাতির যাজকক্রাঙ্ষণ ব্যতীত সমস্ত 
্রাহ্মণই বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়া বেদধশ্ম ও সাবিত্রীমন্ত্রপরিভ্রষ্ট হইয়। 
থাকিবেন। পরে হিন্দুধশ্ম পুনর্ববার প্রচলিত হইলে তাহার! সাবিত্রীমন্ত্ 


পুনীক্ষিত হন। 


* মার্শমান্‌ সাহেব বিরচিত ভারত ইতিহাস ১৭--১৮ পৃষ্ঠা । 
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বৌদ্ধধন্খ যদিও দশ শত বৎসর পরে আধ্যাবর্ত হইতে দূরীরুত হয়, 
তাহা হইলেও বঙ্গদেশে তাহার অনেক পরে এ ধশ্মের লোপ হইয়াছিল । 
কারণ, চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন; তানই বৈষ্ণবধশ্ম 
প্রচলিত করেন। ১১১৪ শকে সেনের পুত্র বল্লালসেনের জন্ম হয়। 
তাহার সময় আর্ধ্যমধ্যাদ! বঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 


বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণগণের যত্বে লোপ হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ বোৌদ্ধধর্শ্ 
বিনষ্ট করিবার জন্য অশেষ প্রয়াস এবং বিবিধ উপায় অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। সমস্ত ভারতবধ বৌদ্ধধশ্মে আক্রান্ত হইয়া জাতিশৃঙ্খল 
ছেদনপূর্ববক দীর্ঘকাল পৰ্য্যন্ত এ ভাবে ছিল। স্থতরাং আর ধশ্ম- 
গ্রন্থের আলোচন! হইতে পারে নাই । এতদ্বশতঃ সকলে স্ব স্ব বিবরণ 
ও ধন্মগ্রস্থের ম্শ্ম তুলিয়া গিয়াছিলেন । 


আধ্যদর্শন বলেন, গ্রীসিয়ান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মধ্যাদার জন্য যেরূপ 
ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছিল, ভারতবর্ষে আধ্যসন্তান অথাং 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও সেইরূপ নানাবিধ বিবাদ ঘটিয়াছিল, 
যথা-_পরশুরাম, দণ্ডক, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের বিবাদ 
ইত্যাদি। এই সকল যুদ্ধে অসংখ্য প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্য ব্রাহ্মণের সমকক্ষ এবং ব্রাহ্মণের ধর্ম ও "আশ্রমগ্রহণে অধিকারী । 
এই সকল অবস্থার প্রতি বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে আর 
কখন এইরূপ বিবাদের ঘটনা না৷ হইতে পারে, এই বিবেচনায় বৌদ্ধধশ্ম 
বিনাশপূর্বক হিন্দুধর্ম পুনঃস্থাপন করিবার সময় ধশ্মব্যবস্থাপকগণ 
ধশ্মগ্রস্থসমূহে আপনাদের একাধিপত্য রাখিবার জন্য ব্যক্ত করিয়। 
ছিলেন, কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব জাতিই শূদ্র। 
স্মার্ত ভট্টাচার্য্য এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষের সর্ববস্র১* 
এমন কি, বঙ্গদেশের সকল স্থানেও ম্মার্তের কথা প্রামাণ্য নহে। যাহা 
হউক, এই সময়েই নির্ধারিত হইয়াছিল যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মকায়স্থ শূদ্র । 
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বঙ্গদেশস্থ ব্ৰহ্মকায়স্থগণ বৌদ্ধ পালরাজগণের সময়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বন 
পূর্বক”, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি কোন গ্রন্থের আলোচনা না করিয়া 
আপনার্দের উৎপত্তি ও জাতির বিষয় একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
হিন্দুধশ্ম পুনঃস্থাপন হইবার সময় তৎকালীন ধন্বব্যবস্থাপকগণ তাহাদের 
আশ্রম সম্বন্ধে যাহা স্থির করিলেন, তাহারা তাহাই বিশ্বাস পূর্বক গ্রহণ 
করিলেন। স্থৃতরাং তাহার! সাবিত্রীসংস্কারবিহীন হইয়া ষজ্ঞোপবীত ধারণে 
বঞ্চিত ও শৃত্রন্ব্ূপে পরিগণিত হইলেন ; কিন্ত ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
সমাজে অন্যান্য সর্ধজাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ট ; ব্রহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া 
সমাজে আদ্িমকাল অবধি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারা 
 বৌদ্ধধন্দের সময় ধম্মাচারে ন! হউক, লৌকিক ব্যবহারে রাজন্য বলিয়া 
সমাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন; স্থৃতরাং তাহার! শুদ্রস্বরূপে গণ্য হইলেও 
ধশ্মবিধায়কগণ তাহাদের সেই সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 

্রন্মকায়স্থগণ বঙ্গবাসী হইবার সময়ে ক্ষত্রিয় বলিয়া সমাজে ব্রাহ্মণ 
ব্যতীত অন্তান্ত জাতি অপেক্ষা! যে শ্রেষ্টত্ব লাভ করিয়া আসিতেছিলেন, 
তাহারা সেই শ্রেষ্টই রহিলেন। তাহাদের সমস্ত ক্ষত্রিয়সংস্কার অথাৎ 
গভাধান, জাতকশ্ম, ুড়াকরণ, অন্রপ্রাশন, নামকরণ প্রভৃতি অন্তান্ত 
সমস্ত সংস্কারই প্রচলিত রহিল, কেবলমাত্র সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে 
ও যজ্জোপবীত ধারণ করিতে পারিলেন না । তাহার পরিবর্তে তাহাদের 
সাধারণতঃ অন্যান্য সাকার ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার নিয়ম প্রচলিত 
হইল। সেই অবধি বঙ্গসমাজ এক ভাবেই চলিয়া আসিতেছে । কেবল 
মহারাজ বল্লালসেনের সময় তাহাদের ও ব্রাহ্মণগণের আধ্যনিয়ম অর্থাৎ 
কুলীন, শ্রোত্রিয় ও মৌলিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার নিয়ম 
পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে । 

বঙ্গদেশ যবনাধিকারভুক্ত হইবার পর নানা কারণে বঙ্গবাসিগণ 
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সর্বদ1 ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এ সময়েও হিন্দুধন্মগ্রস্থ সকল অতিশয় 
সাবধানতার সহিত গোপনে রক্ষিত হইত। কারণ যবনের! ,জগতে 
হিন্দুনামের লোপসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এ সকল গ্রন্থের অনুসন্ধান 
পূর্বক প্রীপ্তিমাত্র বিনষ্ট করিতে ক্রটি করে নাই। গ্রন্থাদির অভাবে 
হিন্দুগণ কেহ কেহ ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব জাতীয় বিবরণাদি বিস্মৃত হইয়া- 
ছিলেন। ব্রহ্মকাযস্থদিগের এইরূপ অবস্থা ঘটনের আরও একটি কারণ 
উপলব্ধি হয়। যখন তাহার ' ক্ষত্রিয়সংজ্ঞা় অভিহিত ছিলেন, তখন 
সমাজে তাহাদের যেরূপ উচ্চ আসনে অধিকার ছিল, ও সময়েও 
তাহাদের সেই অধিকারের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই । সেই কারণে 
তাহারা আপনাদের মূলবৃত্বান্ত অবগত হইবার আবশ্যকতাও অন্গভব 
করেন নাই। এইরূপে জাতীয় বিবরণ বিস্তৃত হইয়। তাহারা ক্রমে 
ষজ্জোপবীত ধারণাধিকারে বঞ্চিত হইলেন । 

যবন-রাজত্বের পর ইংরাজগণের রাজত্র হইয়াছে । এই সময়েও 
তাহাদের পূর্ববৎ শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে ; ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব জাতিই 
তাহাদের পরষ্ঠভোজী ; নানাকারণবশতঃ বৈদ্য কেবল সমকক্ষ । সুতরাং 
সমাজ এক ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু এখন আবার বিশৃঙ্খল 
ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে । 


রাজকাধ্য নিষ্পাদন হেতু বাঙ্গালিদিগকে ইংরাজিভাষা শিক্ষা দিবার 
আবশ্যক হইল। ইংরাজগণের মধ্যে জাতীয় বৃত্তির বিচার নাই। 
স্থতরাং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বর্ণসঙ্কর জাতি প্রভৃতি সমস্ত জাতিই ইংরাজি- 
শিক্ষা করিতেছেন। হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থায় যে সকল জাতির কখনও 
লেখনীধারণে অধিকার ছিল না, এই উপলক্ষে তাহারা সকলেই লেখা- 
পড়ার অনুশীলন করিতেছে এবং সংসারযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন হইলেও 
লেখাপড়া পরিত্যাগ করিতে চাহে ন1। উদ্দেশ্য, সমাজে ভদ্র বলিয়া 
পরিচিত হইবে । কারণ, লেখাপড়া ব্যতীত ভদ্রতালাভ হয় না। এই 
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রাজত্বের পূর্বের ও হিন্দুরাজত্বসময়ে শিল্পজীবী ও ব্যবসায়জীবী সমাজে 
ভদ্র বঙ্লিয়া গণ্য ছিল না। কেবল ধর্মজীবী, যুদ্ধজীবী ও অক্ষরজীবীরাই 
আধ্য অর্থাৎ ভদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই সকল বৃত্তিতে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ( কায়স্থ ) ব্যতীত অন্য কাহারও অধিকার ছিল না। ভূপতি- 
গণও তদ্দিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। এক্ষণ পর্যন্ত পূর্বববঙ্গে ব্যবসায়ীকে 
বেবসাৎ, সাউ, শু'ড়ি প্রভৃতি শবে আখ্যাত করিয়া লোকে তাহাদিগকে 
স্বণা করে। এরূপ ত্বণা অসঙ্গত বটে, কিন্তু ইহাই অবস্থা ছিল; 
ইহাদ্িগকে, এমন কি, চিকিৎসাজীবী বৈদ্যকেও বিশেষ খাতিরে আনে 
না। জমিদার, তালুকদার, চাকরিয়া ও যোদ্ধগণেরই বিশেষ মধ্যাদা, 
এবং সাধারণতঃ লোকে তাহাদেরই সন্ত্রম করিয়া থাকে । মুসলমানেরাও 
কলমাদা অর্থাৎ লিপিবৃত্তিককে ভদ্র বলে। পশ্চিমাঞ্চলেও ব্যবসায়ীর 
বিশেষ মান্য নাই । বণিকৃকে বেণিয়া বলিয়া আমলে আনে নাঁ। এই 
সকল কারণে এক্ষণে মসীবৃত্তির তৃষ্ণা বলবতী হইয়াছে এবং সমস্ত জাতি 
স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াও লেখাপড়া শিক্ষা করিতে যত্ব করিতেছে । 
ইহাতে দেশের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু কায়স্থদের জাতীয় বৃত্তি 
আর রহিল না । 

প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে প্রায় সর্বত্র কায়স্থ, কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ, 
এবং ক্কচিৎ' কোনস্থানে বৈশ্ঠ--এই জাতিত্রয় ভূম্বামী ও সমাজপতি 
ছিলেন, স্থানবিশেষে এক্ষণেও আছেন । এই জাতিত্রয়ের নিকট অন্তান্ত 
সমস্ত জাতি আজ্ঞাবহের ন্যায় সভায় উপস্থিত থাকিতেন। কিন্ত তাহার! 
এক্ষণে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়! ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের নিদ্দিষ্ট 
সর্বপ্রকার রাজকীয় ও অন্তান্য পদ প্রাপ্ত হইতেছেন, তদ্বশতঃ আধ্য 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ও বৈদ্ধদিগের সহিত তাহাদের সখ্য জন্মে । তাহার! 
আধ্যোচিত আচার ও ব্যবহার অঙ্শীলন করিয়া আপনাদের পূর্ববতন 
ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেছেন। স্থতরাং মহরের সমাজস্থ এ সকল 
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জাতীয় ব্যক্তিগণ এ জাতিত্রয়ের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্ত 
পল্লীগ্রামের সমাজে এ পর্য্যন্ত এতদূর হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণগণ 
এক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজের ধর্মকন্মবিধায়ক আছেন । কিন্তু কায়স্থকে ছোট 
করিবার চেষ্টা এখন সকলেই করিতেছে । 

ইংরাজি বিগ্ভাবলে বঙ্গীয় আধ্য যুবকগণের বুদ্ধিপ্রকাশ হইয়াছে । 
তন্ত্র, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ কবিদিগের স্বকপোল- 
কল্পিত অমূলক রচনা বলিয়া স্থির হইয়াছে । তাহার সহিত জাতি 
আবার কি? জাতিদেবীই ভারতের সকল অনিষ্টের মূল; এইরূপ 
আকাশভেদী নানাবিধ বীরনাদ শ্রতিগোচর হইতেছে । আধ্যজাতি 
ব্যতিরিক্ত অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত শিক্ষিত যুবকগণ সেই স্বরে যোগ দিয়া, 
সেই মতের পোষকতা করিয়া আমোদ করিতেছেন । জাঁতিভেদের 
কথা উডাইয়া দিয়া আপনাদের হীন জাতি গোপন করিতেছেন; কিন্ 
ইংরাজিভাষায় অশিক্ষিত এ সকল জাতীয় বৃদ্ধগণ প্ররূত অবস্থা 
কিয়ংপরিমাণে অবগত আছেন বলিয়া, এই শোচনীয় অবস্থাদর্শনে দুঃখ 
প্রকাশ করিতেছেন । তরুণসম্প্রদায় আর বুৃদ্ধগণের কথায় কর্ণপাত 
করিতে চাহেন না। তাহারা আপনাদিগকে আধ্যবংশধরগণের সমকক্ষ 
মনে করিয়া প্রণাম, নমক্কার, অবধান, দণ্ডবৎ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর 
প্রাপ্য মরধ্যাদাচিহ্গুলি, এমন কি, কথাগুলি পর্যন্ত পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। কেবল শিরশ্গালন ও করম্পর্শনই অভিবাদনহ্চক প্রথা 
হইয়া উঠিয়াছে। 

বঙ্গদেশে আবার স্থরাদেবী ভীষণ বদন বিস্তারপূর্বক সর্ব গ্রাস 
করিতে বসিয়াছেন ; তদ্ধশতঃ আধ্যমধ্যাঁদা যে তাহার উদরস্থ হইবে, 
তাহাতে আর অসম্ভব কি? প্রাচীনকালে স্থর! সচল! ছিলেন বটে, 
কিন্তু উপাসনা ও যোগসাধন নিমিত্ত শ্রেণীগত হইয়া সচলা ছিলেন, 
অসীম আমোদের জন্য নহে । যাহা হউক, এ দেবী এক্ষণে সর্বশক্তিধারণ- 
পূর্বক ইয়ারকি-মৃষ্িতি এক নৃতন ধর্ম উৎপাদন করিয়াছেন। এই 
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ধর্্মা্সারে যাহাই করা হউক না কেন, তাহা হিন্দুধর্শ ও সমাজবিরুদ্ধ 
হইতে শারে না! 

হিন্দুসমাজের ভার ভৃম্বামীর উপর অগিত ছিল। সাম্রাজ্যের স্বামী 
সম্রাট, মহারাষ্ট্রের স্বামী মহারাজ, রাজ্যের স্বামী রাজা, 'পরগণার স্বামী 
জমীদার ও মৌজার স্বামী তালুকদার । যবন রাজত্বের সময়ও এই 
সকল ভূম্বামিগণ আপনাপন অধিকারাম্ুসারে কর প্রদান ব্যতীত অন্যান্য 
সর্বববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। ইহারা স্ব স্ব অধিকারস্থ প্রজাদিগকে 
সামাজিক ও স্থানীয় ব্যবস্থা উল্লজ্ঘনজনিত অপরাধহেতু দণ্ড প্রদান 
করিতেন। হিন্দুদিগের সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ ভূস্বামী 
ছিলেন। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ স্থানাস্তর হইতে এদেশে আগমন 
পূর্বক ভূম্বামী ও সমাজপতি হইয়া আছেন। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের 
আর ততদূর কর্তৃত্ব নাই। স্থৃতরাৎ যিনি যেরূপ ইচ্ছ। করেন, তিনি 
তাহাই বলিতে লিখিতে ও করিতে পারেন । 

কায়স্থগণ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া বৈদ্ভকে সংশূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
ও আপনাদের সমকক্ষভাবে গ্রহণ করেন। তাহার পর, বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাবে সাবিত্রীসংস্কারবিহীন হইয়াছেন ; তাহাতে আবার এক্ষণে সকল 
জাতিই এক বলিয়া স্থির হইতেছে । অনেকে আদিপুরুষ ও গোত্রের 
নামও বলিতে পারে না। এই সকল কারণে কায়স্থের মর্যাদা নাই 
বলিয়া অনার্ধযদিগেরও মনে ধারণা হইতেছে । 

এত করিয়া কাধ্যসিদ্ধি হইতেছে না। ক্রিয়াকলাপে অগ্রে ত্রাহ্মণ- 
ভোজন, তৎপরে কায়স্থ এবং তাহাদের পর অন্যান্ত জাতিদের ভোজন 
হইতেছে । এই কারণে কায়স্থের পৃষ্ঠভোজী আচরণীয় জাতির! ব্রাহ্মণ- 
দিগকে স্বমতে আনিতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে আর অপ্রতুল কি? 
প্রচলিত হিন্দুধশ্ম আধুনিক ধৰ্ম্ম বলিয়া বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের মনে একরূপ 
স্থির ধারণা হইয়াছে। ক্রমে কায়স্থকে হীনশূদ্র এবং বেশ্য-শৃদ্রাসংযোগ- 
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জাত করণ বলিয়! পরিচিত করা হইল (১)। মেঘগঞ্জনের অন্ুহুঙ্কারী 
কেশরীর ন্যায় কায়স্থগণ এই সকল কথায় নীরবভাব ত্যাগ করেন*নাই । 

কায়স্থজাতির ক্রমেই অবনতি হইতেছে । কেবল কায়স্থ কেন, 
আধ্যত্েষ্ট ব্রাহ্ণজাতিরও আজি আর পূর্বভাব নাই। শেষে কিরূপ 
ঈাড়াইবে, তাহারই বা নিশ্চয় কি? তবে তাহারাই হিন্দুধশ্মের কর্তা 
ও বিধাতা; সেই কারণে সকলে তাহাদিগকে আবাসচ্যুত করিতে সাহস 
করে না। 

ক্ষত্রিয়াদি প্রধান জাতিসকল বত্রাহ্মণদিগকে কিছু না বলিলেও অন্তের! 
ছাড়িতেছে ন!। বহুপূর্ৰে একবার বিজ্ঞান-সভায় (Calcutta Science 
Association) এই সম্বন্ধে একটি বক্তৃত| হইয়াছিল । সেই সময়কার 
ইংলিসম্যান পত্রে এ সভার বিজ্ঞাপনী প্রকাশ হয় । উহার আংশিক 
তাৎপধ্য এই যে- বাঙ্গালিরা লেখ! পড়! শিখিয়া কেবল চাকুরির চেষ্টা 
করেন। অন্ত কাধ্যে সহসা অগ্রসর হইতে চাহেন না। কেবল মাত্র 
সেই কারণে তাহাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইতেছে, অন্নকষ্ট বাড়িতেছে। 
বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা অচিরাৎ স্থমহৎ মঙ্গলের মুখদর্শন 
করিতে পারে। কিন্ত বাঙ্গালি তাহাতে পরাজুখ। জাত্যভিমান ইহার 
প্রধান বাধা । যদি কেহ কোন ত্রাঙ্গণকে জুতা নিশ্মীণ বা তদ্রুপ অন্য 
কোন শিল্পের দোকান করিতে বলে, তাহা হইলে এ দ্বিজন্নার নিকট 
তাহার পার পাওয়া দুদ্ধর হইবে। সম্ভবতঃ তাহাকে শতমুখীর প্রহার 
সহা করিতে হইবে ॥* 


(গলপ, 88584. ৪৮ atm +++ ৯০ শপ জপ আশ 


(১) সোমপ্রকাশের বিজ্ঞতম সম্পাদক ও ও কায়স্থসদেগাপ-সংহিতা 
পুব্তকের অগাধবুদ্ধি গ্রন্থকার । 

* “As for a man to tell a Brahmin to open a shoe- 
making or a like sort of establishment, 10 is doubtful 
whether he would escape a good thrashing with a broom- 
stick from the iusulted twice-born.”’ 


পাপা 
পা পপ আনা 
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আমাদের মতে এরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ ও এইরূপ প্রস্তাব না করিয়া 
এই বলিলেই ত বাঙ্গালিদের প্রকৃত দুঃখের কারণ নির্দেশ হইতে পারিত 
যে জার্ধতি পুরুষান্ুক্রমে যে সকল কাৰ্য্য করিয়া আনিয়াছেন, তাহার! 
যদি এক্ষণে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, 
তাহা হইলে তাহারা স্বদেশের হিতসাধন ও আপনাদের সুখবদ্ধন করিতে 
পারিতেন। সদেগাপ, চাষাধোপা ও কৈবর্ত দীর্ঘকাল অবধি পুরুষান্ুক্রমে 
বঙ্গদেশে, ক্ষিকাধ্য করিয়া আসিতেছে; স্থতরাং তাহারা কুষিকাধ্যাঁদি 
বিষয়ে অন্যান্ত জাতি অপেক্ষা “অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ভূমির 
গুণ, বীজের গুণ, বীজ বপনের সময়, তাহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন । 
লেখা পড়ার বলে তাহারা এ সকল বিষয় সম্বন্ধে নৃতন নৃতন ফল উৎপন্ন 
করিয়। কৃতকাধ্য হইতে পারিতেন। অতএব লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া 
প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিলে দেশের মঙ্গল হইত। 

প্রাচীন কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উল্লিখিত বিষয়ের প্রমাণ 
পাওয়া যাইবে । যে সময়ে ভারতবর্ষে এক জাতির বৃত্তি জাত্যন্তরে গৃহীত 
হয় নাই, সে সময়ে শিল্পজীবীর শিল্পকাধ্য, বিদ্যাজীবীর লেখা পড়া 
ইত্যাদি অনুশীলন করিবার নিমিত্ত যত্ব ছিল। তাহাতে সর্ববিষয়েই 
যথেষ্ট উন্নতিও ঘটিয়াছিল। যে রোমান জাতির বিদ্যাবুদ্ধিবলে ইউরোপ 
সভ্য ও অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহারাও প্রাচীন ভারতবাসীদিগের নিকট 
নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া আপনাদের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। 
মুসলমানের সময় হিন্দুগণ নানা কারণে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন; স্ৃতরাং 
ভারতবাসীর উন্নতি হইতে পারে নাই। এক্ষণে ইংরাজের অধিকারে 
সর্বত্র শান্তি বিরাজমান। এখন লেখা পড়া শিখিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন জাতি 
যদি স্ব স্ব বৃত্তির অনুসরণ করেন, তাহা হইলে অনায়াসে এ সকল বৃত্তির 
শ্ৰীবৃদ্ধি, তাহাদের নিজের উন্নতি এবং তাহার সহিত ভারতের পুনরত্যুদয় 
সাধন হইতে পারে । কিন্তু তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি নাই । 
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ইতরাজ শাসনে কোন বৃত্তি আর এখন জাতিগত নহে । যাহার 
যাহা ইচ্ছা, সে সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে । যাহারা কখনও ধশ্মশাস্ত্র 
দর্শন করে নাই, তাহারা ব্যবস্থা-শাস্ত্-জীবী, যাহারা কখন কোন ওষধি 
চিনিত না, তাহারা চিকিৎসক হইতেছে। যাহারা কোন পুরুষে বাণিজ্য 
শিল্প কাৰ্য্য করে নাই, তাহারা এ সকল বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে । তাহার 
উপর আবার মসীবৃত্তির মোহিনী মায়া। সকলেই সেই দিকে ধাবমান 
হইতে সমুৎস্থক। ইহাতে এই ফল দ্রাড়াইয়াছে, যে কোন্‌ বৃত্তিরই 
বিশেষ উন্নতি হইতেছে না। 

কোন জাতির বৃত্তি জাত্যন্তরে গৃহীত হইতে না পারে এই বিষয় 
সম্বন্ধে হিন্দুশান্ত্রবিধি যখন প্রবল ছিল, তখন ভারত সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ 
ছিল। অতএব ব্রাহ্মণ জুতার দোকান করুন, এইরূপ উপদেশ না দিয় 
জাতীয় বৃত্তি জাত্যন্তরে অবলম্বিত না হয়__এইরূপ উপদেশ দিলেই সঙ্গত 
হইত। যাহা হউক, কায়স্থগণ ত অধোগতির চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
সর্ববকল্যাণের অদ্বিতীয় আলয় ব্রাহ্ষণদিগের সম্বন্ধেও সেইরূপ উপক্রম 
দেখ 


বঙ্গীয় অন্যান্যপ্রকার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির 
উৎপত্তি বিবরণ । 


ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে, বঙ্গাধিপতি রাজা আদিশুর মহারাজ বীর- 
সিংহের সহিত সমরে পরাস্ত হইয়া সাত শত বঙ্গবাসীকে ছন্স-ত্রাহ্মণ- 
বেশে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন। তাহারা কনৌজ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত 
হইলে রাজ! আদিশুর সস্তোষের চিহুম্বরূপ তাহাদিগকে পুরস্কার দানের 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন এ ব্যক্তিগণ রাজসমীপে এই 
প্রার্থনা করিলেন যে, তাহাদের গলদেশে যে উপবীতস্থত্র উঠিয়াছে, 
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তাহা! আর পরিত্যাগ করিতে না হয়। আদিশূর তাহাদের প্রার্থনা 
পূরণে সম্মত হইলেন। এইরূপে উপবীতন্থত্র ধারণে অধিকারী হইয়া 
ইহারা সমাজে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইলেন। এই সকল 
ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণের বিষয় ইতিপূর্বে ব্যক্ত হইয়াছে। 

প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্রের কন্যা ভার্য্যারপে 
গ্রহণ করিতেন ; ক্ষত্রিয়কন্যা মহিষী, বৈশ্ঠপুত্রী বাবাতা, ও শুদ্র-স্থৃতা 
পরিবৃত্তি আখ্যায় পরিচিত হইতেন । (১) 


প্রাচীন কালে সর্বত্র এবং এক্ষণেও স্থানবিশেষে বিশ্বস্ত পাত্র 
ব্যতীত পরে রাজা, রাজকুমার ও রাঁজন্যদিগের শারীরিক শুশ্বষার 
কাষ্যে নিযুক্ত হইতে পারিত না। কারণ, এ সকল ব্যক্তিগণের 
সর্বদাই পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা; এবং পরিচারকদিগের 
সহায়তায় এ সকল অনিষ্ট ঘটনা অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। 
এতদ্বশতঃ তাহাদের আহারীয় দ্রব্য আহরণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য 
নিষ্পাদনার্থ পরিবৃত্তির গভজাত সন্ভানগণ নিযুক্ত হইত । বৈধসন্তান 
ইরসজাত বলিয়। তাহারাও সমাজে সন্মান প্রাপ্ত হইত । (২) 

দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার বিধানমতে দাস দাসী এবং দাসীগর্তজাত 
সন্তানগণও সম্পত্তি স্বরূপে পরিগণিত । ধনীর অন্য কোন উত্তরাধিকারী 
না থাকিলে ধ্তাহার দাসীগভজাত সন্তানও সম্পত্তির উত্তরাধিকারে 
অধিকারী হইত; চন্দ্রগুপ্ত ইহার উদাহরণ । এ নিয়ম প্রাচীন কালে 
সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। যবনাধিকারকালেও এই নিয়ম চলিত। 


(১) গঙ্গাগোবিন্দভট্টাচাধ্যান্ুবাদিত বাল্মীকি-রামায়ণ দেখ । 

(২) ভীগ্গের পিতা শান্তন্ধ রাজার ভাধ্যা সত্যবতীর গর্ভজাত 
পুব্রগণের ও অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণের জন্ম ও জাতিত্ব প্রাপ্ত 
হইবার অবস্থা দেখ। 


১০ 


১৪৬ ূ কায়স্থ-পুরাণ। 


পরিবৃত্তি ভার্য্যাগ্রহণ ও তাহাদের গভজাত সম্ভানগণের বৃত্তি অনুসারে 
বোধ হয় দাস দাসী সম্পত্তিরপে গণ্য হইবার বিধি দায়ভাগে ও 
মিতাক্ষরা গ্রন্থে ব্যবস্থিত হইয়া থাকিবে । el 
ক্ষত্রিয়গণই কারণবশতঃ যবন বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন । 
কতকগুলি ক্ষত্রিয় অন্যায় পূর্বক রাজা সগরের পিতার রাজ্য অপহরণ 
করিয়া লয়। তৎপরে সগর উহাদিগকে সমরে পরাজিত করিয়। 
রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন এবং পিতৃরাজ্যাপশারীদিগকে সমূলে বিনষ্ট 
করিতে কৃতসংকল্প হন। তখন সমরবিজিত ক্ষত্রিয়গণ ভীত হ্ইয়। 
আত্মত্রাণ-কামনায় মহধি বশিষ্ঠের শরণাগত হন। তিনি তাহাদের 
জীবন রক্ষ! করিলেন বটে, কিন্তু আচারভ্রষ্ট করিয়! তাহাদিগকে দেশ 
হইতে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন 
‘জ্ঞায় আখ্যাত হয়। তাহাদেরই এক সম্প্রদায়ের নাম যবন। 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম অবলম্বন করিয়া 
মুসলমান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে । মুসলমানেরা প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, 
স্থৃতরাং তাহারা আপনাদের আদিম নিরদানুসারে সৈয়াদ (ব্রাহ্মণ), সেখ 
(ক্ষত্ৰিয় ), মোগল ( বৈশ্য ) ও পাঠান ( শূদ্ৰ । এইরূপ চারি সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত হইয়া পরিবৃত্তি । বাদী ) গ্রহণের প্রথা প্রচলিত রাখিয়া 
আসিতেছে । সময়ে সময়ে এ পরিরৃত্তি গভর্জাত সন্তানের অনেকে 
সম্রাট এ গণ | | 
প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের মধো দাস ক্রয়বিক্রয় করিবার নিয়ম ছিল। 
ক্ষত্রিয় ও রাজন্যগণ সময়ে সময়ে শুদ্রকন্া ক্রয় করিয়া পরিবৃত্তি স্বরূপে 
গ্রহণ করিতেন। তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণও ক্ষত্রিয় সদবশ বলিয়া 
পরিগণিত হইত । তাহার নিরবচ্ছিন্ন ক্ষত্রিয় ও রাজন্যদিগেরই 
সেবা কাৰ্য্য ও শুশ্রযাতেই নিরত থাকিত। এইরূপে কায়স্থ 
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কায়স্থ-পুরাণ । ১৪৭ 
ক্রত্রিয়দিগের পরিবৃত্তি-গর্ভজাত সন্তানেরা! ডেঙ্গর কায়স্থ বলিয়া 
অভিহিত্ব হইয়াছে । 

পণ্ডিত ,রামজসন কৃত সংস্কৃত ও ইংরাজি অভিধানে কায়স্থ শবার্থে 
লিখিত আছে-_এক জাতি, ক্ষত্রিয় ও শৃদ্রমাতা হইতে উদ্ভৃত, কায়েং। 
কিন্ত ক্ষত্রিয়গণ কায়স্থসংজ্ঞায় পরিচিত হইলেও তাহারা ক্ষত্রিয় ও 
শুর মাতা হইতে উদ্ভুত নহে; তাহারা অসংকীর্ণ বর্ণ; 
ব্হ্মকায়স্থগুণ ব্রহ্মার কায় হইতে উদ্ভৃত ক্ষত্রিয়বর্ণ ; শূদ্র করণ লেখা 
পড় ব্যবসায়হেতু কায়স্থসংজ্ঞায় আখ্যাত হইলে তাহারা বৈশ্য ও 
শৃদ্রাগর্ভজাত ; এবং ক্ষত্রিয় করণ কায়স্থ বলিয়| পরিচিত হইলেও ক্ষত্রিয় 
পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (২) অতএব এ 
অভিধানের লিখিত ক্ষত্রিয় ও শূদ্ৰ হইতে উদ্ভূত কায়স্থ এ সকল কায়স্থ 
হইতে স্বতন্ত্র । পরিবৃত্তির গর্ভজাত সন্তানই শূদ্রা মাতা হইতে উৎপন্ন 
বলিয়া গণ্য; স্থতরাং কায়স্থগণের পরিবৃত্তির গর্ভজাত সম্তানগণই 
& অভিধানের লিখিত কায়স্থ । 

পরিবৃত্বি-গর্তজাত সন্তানেরা আপনাপন পিতার নিকট হইতে 
আজীবন পধ্যন্ত আবশ্যকীয় সমস্ত বায় প্রাপ্ত হইয়। নিরবচ্ছিন্ন আপন 
পিতার মহিষী ও বাবাতার গর্ভজাত বংশজদিগের কাধ্যে নিযুক্ত 
হইত। অন্যের সেবা শুশ্রযা কার্যা করিত না, এমন কি, এক ক্ষত্রিয়ের 
পরিবুত্তি-সম্তানের মধ্যে কেহ অন্য ক্ষত্রিয়ের সেবা করিত না, এবং 
কারবার অধিকারও ছিল না। তাহারা ক্ষত্রিযগণের অন্যান্ত সন্তানের 
ন্যায় সমস্ত অধিকার সম্পন্ন ছিল, কেবলমাত্র পিতার কোন 
উত্তরাধিকারী না থাকিলেই উত্তরাধিকারী হইত। এই সন্তানের 
বৈশ্য প্রভৃতি অন্তান্ত সমস্ত জাতি অপেক্ষা সর্বপ্রকারে অগ্রগণ্য ও 
শ্রেষ্ঠ ছিল। 

(২) শৃদ্রকরণ ও ক্ষত্রিয়করণের বিষয় দ্বিতীয় ভাগে বিস্তারিত রূপে 
বণিত হইবে | 


১৪৮ কায়স্থ-পুরাণ । 


কালক্রমে সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে । বৌদ্ধধশ্মাবলম্বন 
পূর্বক কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈশ্য, কি শূত্র, কি বর্ণসঙ্কর, সকল 
জাতিই এক ধৰ্শ্বাক্তান্ত হইয়াছিলেন ; তাহাদের মধ্যে কিশেষ কোন 
প্রভেদ ছিল না । মহারাজ বল্লালসেন নৃতন আধ্যসমাজ স্থাপনকালে 
সংশূত্রগণের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া দিলেন, যথা 

দেবপুজা বিপ্রভক্তিঃ পিত্রাজ্ঞাবিধিপালনম্‌। 
দয়াবত্বং ক্ষমাবত্বং ষড় বিধং শুদ্লক্ষণম্‌ ॥ “ 

পূর্ববঙ্গখণ্ডে এক্ষণ পর্য্যন্ত কায়স্থদত্ত মহাত্রাণভূমি এ পরিবুত্তিজজাত 
কায়স্থগণের অনেকে ভোগ করিতেছেন, এবং তাহারা তাহাদের 
নির্ধারিত কাষ্য করিতেছেন। 

কিম্বদন্তী আছে, ১১৯৪ সালে পূর্ববঙ্গথণ্ডে ভয়ানক ছুভিক্ষ হইয়াছিল। 
চারি পণ করিয়া চাঁউলের সের বিক্রয় হইয়াছিল। এ সময়ে অভাব 
বশত: অনেক কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ উপরি-উক্ত পরিবুত্তিজাত 
অনেককে বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং এইরূপে তাহারা অন্য জাতির দাস 
হইয়াছিল, তদবধি তাহারা ডেঙ্গর। বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে । এইরূপ 
দাসদাসী ক্রয়বিক্রয় প্রথা গবর্ণমেণ্টের কৃত আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে । 

ইংরাজ রাজত্বে কাহারও ইচ্ছার উপর কেহ আক্রমণ করিতে 
পারে না। স্থৃতরাং এ সকল বাক্তিগণ অনেকে নাঁনাস্থানে গমন 
পূর্বক নানাবিধ ব্যবসায় দ্বারা ধনাঢ্য হইয়াছে । কিন্তু অনেকে এক্ষণ 
পথ্যন্তও হীনকাধ্য করিতেছে। 


বল্লালভূপতির বিবরণ । 


বল্লালসেনের বংশজগণ বঙ্গদেশে ১০৩ বৎসর পরাস্ত রাজন 
করিযাছিলন । বল্লালসেনের বঙ্গদেশস্থ রাজধানী লাঙ্গল-বন্ধ ঢাকা 
জেলার অন্তর্গত । তিনি মিত্রসেনের পুত্র, ১১১৪ শাকে, ভাদ্র মাসে 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৪৯ 


জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ।( ১) আৰ্য্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইনি 
আধ্যনিয়ঞ্, কৌলীন্ প্রথা পুনঃ স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে ইহার 
জাতি লইয়া 'নানাবিধ তর্ক বিতর্ক হইতেছে, কেহ বলেন ইনি বৈদ্য, 
কেহ বলেন ইনি কায়স্থ ছিলেন। 

দীর্ঘকাল গতে বল্লালসেনের জাতিত্ব বিষয়ের অনুসন্ধান হইতেছে, 
স্থৃতরাং তৎসধ্বন্ধে যাহাই নিশ্চয় হউক, তাহা সাধারণতঃ প্রমাণিত হইতেছে 
না। যাহাঁদের ধারণ] বল্লালসেন বৈদ্য, তাহাকে কায়স্থ বলিলে তাহার] 
অগ্রাহ করিবেন, যাহারা তাহাকে কায়স্থ বলিয়৷ পরিজ্ঞাত আছেন, 
বৈদ্য বলিলে তাহার! ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন। তবে প্রসিদ্ধ 
আইন-ই-আক্বরী গ্রন্থে সেনবংশ কায়স্থ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে । ইহ! 
অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। 

আমরা আইন-ই-আকবরি ও মার্শমান সাহেবের বঙ্গ-ইতিহাস উল্লেখ 
করিতেছি । এ গ্রন্থদ্বয় পরস্পরের প্রতিবাদ করিতেছে । মার্শমান 
সাহেবের মতে বল্লালসেন বৈদ্য, আইন-ই-আকবরির মতে কায়স্থ (২) 
বঙ্গ-ইতিহাসের লিখিত বিষয় বেদবাক্য বলিয়! বিশ্বাস করিবার 
যেমন কোন কারণ পাওয়া যায় না, আই-ন-আকবরির বণিত অবস্থা 
উপকথা বলিয়া অগ্রাহ্থ করিবারও সেইরূপ কোন কারণ নাই। যাহা 
হউক, আইন-ইনআকবরি যখন এ ইতিহাসের পূর্ববর্তী গ্রন্থ, তখন 
ইতিহাস অপেক্ষা যে এ গ্রন্থ অধিক মাননীয় তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

(১) বেদচন্দ্রধরাক্ষৌণীশাকে সিংহস্থভাস্বরে । ১৮৮ 
মিত্রসেনস্য পুত্রোহভূৎ শ্রীলবল্লালতৃপতিঃ ॥ 
দেবীবর । 

(২) মি: ফ্রান্সিস্‌ শ্লাউউইন সাহেবের ইংরাজি ভাষায় অন্থবাদিত 

আইন-ই-আকবরী, দ্বিতীয় খণ্ড। 


১৫৩ কায়স্থ-পুরাণ | 


মার্শমান্‌ সাহেবের লিখনান্ুসারে বৈদ্যবংশীয় বল্লালসেনকে মিত্রসেনের 
পুত্র বল্লালভূপতি হইতে স্বতন্ত্ৰ বলিয়া বোধ হয় । কারণ, অর্যেকে বলেন 
বল্লালসেন বিজয়সেনের পুত্র। তিনি আরও বলেন যে, কেহ ইহাকে 
জন্মসেনের পুত্র, কেহ বা আদিশুরের পুত্র, কেহ বা ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র 
বলিয়া থাকে । 
মার্শমান্‌ সাহেবের লিখনানুসারে প্রকাশ হয়, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ জন 
সৈন্য সহ মুসলমান সেনানী বক্তীয়ার খিলিজী রাজা লক্ষ্ণসেনের 
রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করিলে শান্তশ্বভাবসম্পনন, নিরীহ, ভদ্রগুণ- 
বিশিষ্ট এ রাজা খিড়কির দ্বার দিয়া পলায়নপূর্ববক পুণ্যফলে বৈকু?- 
পুরীধামে (শ্রীক্ষেত্রে) একেবারে গমন করিয়াছিলেন । তৎকালে 
তাহার বয়ঃক্রম অশীতি বৎসর । এই অদ্ভুত কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে । 
কৌলীন্তপ্রথাস্কাপক বল্লালসেন যে ৭০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস্ত নহে । এখন কুলীনদিগের সাধারণতঃ 
২৫ পধ্যায় চলিতেছে । প্রতি পুরুষে ৩০ বৎসর ধরিলে ২৫ ৮৩০ = ৭৫০ 
বৎসর হইল কৌলীন্ত প্রথা প্রবন্তিত হইয়াছে । ইহাতে ৫০৬০ বৎসরের 
নৃনতা হইতে পারে । বঙ্গজজ-কারিকায় উক্ত হইয়াছে 
অথ বল্লালভূপশ্চ অস্বষ্ঠকুলনন্দনঃ ৷. 
কুরুতেহতিপ্রধত্বেন কুলশান্ত্রনিরূপণম্‌ ॥ 


চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের এক শাখা! অম্বষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ আছেন। বল্লাল 
সেই শাখার অন্তর্গত। ঘটকের! কেহ কেহ তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন, 
কিন্ত কেহ বৈদ্য বলেন নাই। মেন পদবী বৈচ্ের মধ্যেও আছে, 
কায়স্থের মধ্যেও আছে। সেন শব্দ দ্বারাই বল্লালকে বৈদ্নির্ণয় করা 
যায় না। কুলবিধানকারী বল্লালের অনেক পরে এক বৈদ্য বল্লালসেন 
উপাধি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র রাজা হইয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে, তাহ। 
হইতেই এই ধারণ! হইয়াছে যে মহারাজ বল্লালসেন বৈদ্য ছিলেন । 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৫১ 


বল্লাল এক ডোমের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে পুত্র লক্ষ্মণ- 
সেনের ব্রাদ হয়, বৈচ্যেরা লক্ষ্মণসেনের পক্ষ হওয়ায় লক্ষ্মণসেনী থাক 
হইয়াছে, এজন্য বল্লালী কৌলীন্য তাহারা লন নাই__এ সমুদায়ই উদ্ভট 
কল্পনা । যিনি সনাতন হিন্দুধশ্ম প্রতিষ্ঠার জন্য দানসাগর ও অদ্ভূতসাগর 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং সমাজের ধাশ্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য ও 
আচারাদি নবগুণের বৃদ্ধির জন্য এ সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিদিগকে কৌলীন্ত- 
মর্ধ্যাদা দিশ্বাছিলেন তিনি এরূপ অনাচারী ছিলেন ইহা কেহ বিশ্বাস 
করিতে পারিবে ন।। দ্বিতার বৈদ্যবল্লাল সম্বন্ধে তাহা সত্য হইতে 
পারে। বল্লাল যদি বৈদ্য হইতেন তবে নিজের জাতি বৈছ্যকেও 
কৌলীন্য দিতেন । মহারাজ বল্লালের সময়ে যে এদেশে বৈদ্য নামে 
স্বতন্ত্র জাতি ছিলেন তাহারও নিশ্চয় নাই । কুলীন শব্দার্থে মহাকুল, 
আধ্য, সজ্জন, সাধু । অমরকোষে ইহা লিখিত আছে। “মৌলান্‌ 
শান্ত্রবিদঃ শুরান্‌ লৰ্ধলক্ষ্যান্‌ কুলোদগতান্‌। সচিবান্‌ সপ্ত চাষ্টো 
বা প্রকুব্বীত পরাক্ষিতান্‌॥” এই মন্থবাক্যে মৌলিকের গুণ বণিত 
হইয়াছে । মৌল ব। মৌলিকগণ শাস্ত্জ্, বীর, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সংকুলজীত 
এবং রাজার সচিব ছিলেন । 


“আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনম্‌ । 

শিষ্টাবৃতিস্তপে। দানং নবধা কুললক্ষণম্‌ ॥” 
কুলীনের এই নয় লক্ষণ। দান, তপস্তা, প্রতিষ্ঠাদি গুণের দ্বারা স্পষ্ট 
প্রমাণিত হয় যে বস্থ ঘোষাদি ব্রাহ্মণদের প্রায় তুল্য উচ্চজাতি ক্ষত্রিয় 
ছিলেন। মৌলিকগণ সংকুলজাত, বার, শান্ত্রবিদ্‌ এবং রাজার সচিব 
হওয়াতে জানা যায় তাহারাও উত্তম ক্ষত্রিয় ছিলেন । মহারাজ আদিশূর 
ঘোষ, বন্ধ, দত্ত, মিত্র, সেন, সিংহ, পাল, নন্দী, বিষ্ণু, রক্ষিত প্রভৃতি 
২৭ জনকেই বাসার্থে ২৭ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। অতএব 
মৌলিক কায়স্থগণেরও মান্য কম ছিল না। ভোজবংশ, শুরবংশ, 


১৫২ কায়স্থ-পুরাণ। 


গালবংশ, সেনবংশ ধাহারা বঙ্গে ও গৌড়ে বহুসহম্র বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছেন তাঁহারা মৌলিকবংশ বলিয়াই মৌলিকের! দাবি, করিতে 
অবশ্য গারেন। বারভূঞ্চার মধ্যে প্রসিদ্ধ ঘ্বতকৌশিকগোত্রীয় দেব- 
বংশীয় টাদ-কেদার রায়, লক্ষ্পণমাণিক্য শুর, মুকুন্দরাম রায়, তাহারাও 
মৌলিক ছিলেন। অতএব মৌলিকের মধ্যাদা কম নহে। বল্পাল- 
ভূপতিও মৌলিকবংশ-সন্তান বিশ্তুদ্ধ ক্ষত্রিয় কায়স্থ ছিলেন। এতাবৎ 
প্রমাণে কৌলীন্তপ্রথা প্রচলনকার বল্লালসেন যে কায়স্থ ছিলেন তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। 
সমাঞ্টোহয়ং কায়স্থপুরাণস্য গ্রথমো ভাগ: । 


কায়স্থ-পুরাণ । 


দ্বিতীয় ভাগ । 


প্রথম খাও । 


কায়স্থদিগের কৌলীন্পদ্ধতি পুনঃগ্রচলিত 
হইবার কারণনির্ণয় । 


আধ্যনিয়ম কৌলীগ্ভ-পদ্ধতি মহারাজ বল্লালসেন নৃতন সংস্থাপন 
করেন নাই। বস্থ, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত ইহারা আদিকুলীন অর্থাৎ 
অতি প্রাচীন কাল অবধিই কৌলীন্ত মধ্যাদ! লাভ করিয়া আসিতেছেন। 
বল্লালসেন কেবল মাত্র বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র প্রভৃতি স্থানবাসী এ পঞ্চবংশ- 
জাত ও মৌলিক কায়স্থগণৈর ঝুশধরদিগকে আনয়ন পূর্বক তাহাদিগকে 
মেলবদ্ধ করিয়াছিলেন । আধ্য-জাতি-সমূহ মধ্যে, বিশেষতঃ বত্রাহ্মণ- 
ক্ষত্রিয় বর্ণে কৌলীন্ প্রথা অতি প্রাচীন কাল অবধি প্রচলিত আছে। 
আধ্যদিগের মধ্যে যাহারা রাজবংশীয় মহাকুলোভূত আধ্য, সভ্য, সজ্জন 
ও সাধু তাহারাই কুলীন । (১) কুলীন ব্যতীত রাজ-সভাসদ্‌ হইতে পারিত 


(১) রাজবীজী রাজবংশ্টোবীক্যস্ত কুলসস্ভবঃ | 
মহাকুলকুলীনাধ্যসভ্যসজ্জনসাধবঃ ॥ 
ইত্যমরঃ। 


১৫৪ কায়স্থ-পুরাণ। 


না।(২) কুলীনের সাক্ষ্য বাক্যেই অভিযোগের সত্যাসত্য নিণীত 
হইত |(৩) আধ্যদিগের মধ্যে কুলমধ্যাদা গ্রহণ করিবার নিয়মও প্রচলিত 
ছিল। কুলীন বংশজ মদ্রীধিপতি মহারাজ শৈল্য পাওুরাজের সহিত 
আপন ভগিনী মাড্রীর বিবাহসময়ে কুলমধ্যাঁদা গ্রহণ করিয়াছিলেন | (৪) 
ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাহারা মন্ত্রী, সচিব, অমাত্য, প্রাড়বিবাক (জ্‌) 
পুরোহিত, কোষাধ্যক্ষ হইতেন তাহার! মহাপাত্র (৫) কঞ্চুকী, গ্রামকঞ্ত।, 
নগরপাল, দূত, দ্বারপাল, চর, এবং সৈনিক বিভাগের কশ্মচারী ক্ত্রিয়গণ ও 


(২) .ধশ্মশাস্ত্রার্থকুশলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ | 
সমাঃ শত্রৌ চ মিত্ৰে চ নৃপতেঃ স্্যঃ সভাসদঃ ॥ 
ইতি নারদঃ | 
(৩) ক। তপন্থিনো দ্রানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ | 
ধন্মপ্রধান! খজবঃ পুত্রবন্তে ধনাথিতাঃ ॥ 
রয়ে! বা সাক্ষিনে। জ্ঞেয়াঃ শৌতম্মাত্ক্রিয়ারতাঃ ॥ 
ইতি যাজ্ঞবন্ধ্যঃ | 
খ। পু'লীনা খন্জবঃ শুদ্ধা জন্মতঃ কম্মতোহর্থতঃ । 
রয় ব! সাক্ষিনে। জ্ঞেয়াঃ শুচয়ঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ॥ 
| ইতি নারদঃ। 
(৪, মৃহাত্ম। *কালীপ্রসন্ন সিংহের অন্থবাদিত মহাভারত, 
৪৭৮১ ৪৮৬১ ৪৮৭ | 
(৫) রাজন্যকঞ্চ নৃপতোৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্ৰমাৎ । 
মন্ত্রিধীসচিবোহমাত্যোহন্যকশ্মসচিবাস্ততঃ ॥ 
মহাপাত্রাঃ প্রধানানি পুরোধাস্ত পুরোহিতঃ। 
দ্রষ্টরি ব্যবহারাণাং প্রাড় বিবেকোহক্ষদর্শকৌ ॥ 
ইত্যমরঃ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৫৫ 


রাজন্ত বলিয়া প্রখ্যাত (১) এই সকল ক্ষত্রিয়গণই কায়স্থ ম্হাপাত্র। কেন 
ক্ষত্রিয়গণকুলীন ও মৌলিক অথবা কুলীন, মহাপাত্র ও ‘অচলা? মহাপাত্র 
এই তিন” সম্প্রদায়ে শ্রেণীবদ্ধ হইলেন, ব্রাহ্মণগণই বা কি নিমিত্ত 
কেবল কুলীন ও শ্রোত্রিয় এই দুই শ্রেণীতে সংবদ্ধ হইলেন? বঙ্গদেশের 
যাহারা এক্ষণে গোস্বামীর হৃন্তপ্রভাবে বৈশ্য বলাইতে আটখান৷ 
হইয়াছেন, যাহার! রাহুগ্রস্ত জাতিমিত্রের তেজে কটিদেশচিরবিলাসিনী 
ঘুনসী উদ্ধধারিণী করিয়া কঠশোভিনী করিয়াছেন, এবং নবোন্নতিলাভের 
উৎসাহে মত্ত হইয়া কৌলীন্তপ্রথাস্থাপক বল্লালসেনকে আপনাদের আদি 
পুরুষ বলিয়া আমোদে নৃতা করিতেছেন, কি কারণেই বা এ নিয়ম তৎ- 
হক তাহাদের মধ্যে সংস্থাপিত হইল না ? 

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই আধ্যজাতিদ্বয় সদগুণসম্পন্ন হইবে এই উদ্দেগ্োই 
প্রথমতঃ কৌলীন্তনিরম সংস্থাপিত হয়। কুলীনই আধ্য; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈগ্তই আয্য; শূদ্ৰ এবং বর্ণসপ্ধর, অনাধ্য, পতিত ও নিষুল। স্থৃতরাং 
শূদ্র অথবা বর্ণসঙ্কর সদ্গুণবিশিষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য 
হইয়া কুলীন হইতে পারে ন|। 

শূদ্র যে কখন কুলীন অথবা! কুলীন বলিয়। পরিগণিত নহে তাহা 
ধম্মশান্ত্র্বারাও সপ্রমাণ হয় । নারদ বলেন, ধণ্মশাস্ত্-বিশারদ, সত্যবাদী, 
এবং শত্রু ও পর্মত্রের সমদশী কুলীনই রাজসভাসদ্‌ হইবে । কাত্যায়ন 
বিধি করিয়াছেন, কাধ্যবশতঃ রাজা প্রজাদিগের সমস্ত কাধ্য দর্শন করিতে 
না পাবিলে বিদ্বান্‌, বেদপারগ, বিনীত, অপক্ষপাতী, পরলোকভীত, 
ধন্িষ্, কাধ্যদক্ষ ও ক্রোধশুন্ত কুলীন ব্রাহ্মণ তৎকাধ্যে নিযুক্ত হইবেন, 
তদ্ভাবে এ সকল গুণবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়, তদভাবে এরূপ বৈশ্য নিযুক্ত 
হইবেন, কিন্তু শূদ্র কখনই এ কাধ্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে না । এ 
সকল গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দুর্লভ হইলে জ্ঞানহীন দ্বিজাঁতিও 


(১) অমরকোষ ক্ষত্রিয়ব্গ দেখ। 


১৫৬ কায়স্থ-পুরাণ। 


ওঁ কাধ্যে নিযুক্ত হইবে, তথাপি শূদ্ৰ নিযুক্ত হইতে পারিবে না। শূদ্র 
যে রাজার ধৰ্ম্ম বিচার করে, তাহার রাজ্য পঞ্ধ-পতিত গাভীর ন্যায় 
অবসন্ন হয়। ব্যাস বলেন, যে রাজা! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বেশ্যকে পরিত্যাগ 
করিয়৷ শুদ্রদিগের সহিত রাজকাধ্য দর্শন করে তাহার রাজ্য দুর্বল এবং 
সৈন্য ও সঞ্চিত ধন বিনষ্ট হয়।(১) যখন কুলীনই রাজসভাসদ্‌ হইবে, 
যখন কুলীন ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপ্রাপ্য হইলে রাজা বরং বিদ্যাহীন 
ব্রাঙ্ণণকে এ কাধ্যে নিযুক্ত করিয়! রাজকাধ্য দর্শন করিবেন, তথাপি 
শূত্রকে এ অধিকার প্রদত্ত হইবে না, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই 
বর্ণত্রয়ই কুলীন; শূদ্রজাতিরা কখনই কুলীন নহে । স্থৃতরাং তাহারা 
কুলীনবংশজ অথব। কুলীন বলিয়া প্রখ্যাত হইতে পারে না। 


(১) ক। ধর্্শান্ত্রাথকুশলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ। 
সমাঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ নুপতেঃ স্থ্যঃ সভাসদঃ ॥ 
নারদঃ। 
খ। যদি কাধ্যবশান্রাজা ন পশ্ঠে কাধ্যনির্ণয়ম্‌। 
তদা নিষুগ্যাৎ বিদ্বাংসং ত্রাহ্মণং বেদপারগম্‌ ॥ 
দাস্তং কুলীনং মধ্যস্থ মনুদেগকরং স্থিতম্‌। 
পরত্রভীরুং ধর্শিষমুদ্যুক্তং ক্রোধবজ্ভজিতম্‌ ॥ 
কাত্যায়নঃ । 
গ। যদি বিপ্রো ন বিদ্বান্‌ স্তাৎ ক্ষত্রিয়ং বাথ যোজয়েৎ 
বৈশ্ঠং বা ধর্মশান্ত্জ্ং শৃত্রৎ যত্বেন বজ্জয়েৎ॥ এ 
ঘ। জাতিমান্রোপজীবী বা কামং স্যাৎ ত্রাঙ্গণক্রবঃ । 
ধশ্মপ্রবক্তা নৃপতে ন তু শুত্রঃ কদাচন ॥ এ 
উ। যস্য রাজস্ত কুরুতে শূদ্রে! ধন্মবিবেচনম্‌ । 
তশ্ত সীদতি তদ্রা্ট্ুং পঞ্চে গৌরিব পশ্ঠতঃ ॥ এ 
চ। দ্বিজান্‌ বিহায় যঃ পশ্যেৎ কাধ্যাণি বৃষলৈঃ সহ। 
তন্য প্রক্ষৃভ্যতে রাষ্ট্রং বলং কোষশ্চ নশ্ততি ॥ 
ব্যাসঃ । 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৫৭ 


ইতিপূর্বে নির্ণীত হইয়াছে বর্ণসঙ্করগণ বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী । 
আৰ্য্যব্ণ অথাৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কনৌজ ও গৌড় দেশ হইতে আগমন 
করিয়া এ দেশে বসবাস করিয়া আছেন। আবার বৌদ্ধধর্শ প্রভাবে 
তাহারা ও অন্যান্য জাতিগণ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত একভাবে কাটাইয়া ছিলেন, 
স্থুতরাং আধ্যে, অনার্য, রাজন্যে, রাজবংশজে প্রভেদ নির্ণয় ছিল 
না। ধশ্মাচারে সকলেই সমভাবে ছিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার 
সংস্পর্শদোঘও লোপ হইল । এই সুযোগে অনেক অনার্ধযও আধ্যোচিত 
আচার ব্যবহার অনুশীলন পূর্বক উন্নতি লাভ করেন। এ দিকে কতিপয় 
হীনজাতি সাতশতী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত 
হইলেন। তাহাদের ও ব্রহ্মার মুখজাত ব্রাহ্মণবংশজ-দিগের মধ্যে যে 
স্বতন্ত্রভাব ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে লোপ হইয়া উভয় বংশই ক্রমে 
মিশিরা যাইতে লাগিলেন; এইরূপে এই সময়ে বর্ণের ব্রাহ্মণগণও 
লব্ধোদয় হইলেন। ব্ৰহ্মকায়স্থ ও ডেঙ্গরা কায়েতের মধ্যেও সেই ভাব 
দেখা দিল। 

আধ্য ব্রাহ্মণ '৪ কায়স্থগণ বৌদ্ধধশ্ম পরিত্যাগ পূর্বক পুনর্ধার 
হিন্দুধশ্ম গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, তাহাদের আর আধ্যমধ্যাদা থাকে না। 
হীন জাতির ত্রাঙ্ণবংশজ বলিয়া পরিচিত এবং ভিষক্‌ অষ্ঠও আদৃত, 
ডেঙ্গরা কায়েন্ড ও অন্যান্য 'বর্ণসন্কর জাতিরা আধ্যব্যবহারে রত, 
দীর্ঘকাল গত হইলে তাহারাও আধ্য বলাইতে পারে--স্থতরাং বঙ্গবাসী 
আৰ্য্য অনাধ্য বংশজদিগের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে বা-_ইত্যাি 
বিষয় তাহাদের চিন্তামার্গে সমুদিত হইল। তাহারা ভাবিলেন, 
তাহাদিগের বঙ্গবাসের কারণ ব্যক্ত ও আদিবাসভূমির নির্ণয় এবং তাহাদের 
আধ্যমধ্যাদা বিশেষরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহাদের বংশধরগণ 
আর প্রকৃত আধ্যমধ্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না; তাহাদের ও 
বঙ্গবাসী অনাধ্যবংশজদিগের প্রভেদ লোপ হইয়া যাইবে; অনাধ্যরাও 


১৫৮ কায়স্থ-পুরাণ । 


আধ্য বলাইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার! মহারাজ বল্লালসেনের 
নিকট প্রস্তাব করিলেন, তিনি যেন বঙ্গবাসী অনাধ্যগণ হইতে বিভেদ 
করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে মেলবন্ধন 'প্রথ| প্রচলিত করেন এবং সেই 
উপায়ে বঙ্গে মাধ্যদিগের কৌলীন্য পরিরক্ষিত এবং এই বিভিন্ন প্রকার 
মানবদিগের প্রভেদক চিহ্ন চিরপ্রতিষ্ঠিত করেন । 

মহারাজ বল্লালসেন তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আধ্য ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থদিগকে বঙ্গদেশের নানা গান হইতে আনয়ন করিলেন « ধশ্মগ্রস্থ 
ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রস্থাদ্ি এবং তাহাদিগের আদি বাসস্থান ও তত্তৎ 
স্থানের মাহাত্ম্য ও তাহাদের বঙ্গবাসের কারণ প্রভৃতি নানা বিষয় 
অবগত হইলেন । অতএব ও সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ যাজক ছিলেন, 
তাহারা শ্রোত্রিয়, ও অবশিষ্ট সদাচারী ত্রাঙ্গণগণ কুলীন বলিয়া নির্ণাত 
হইলেন। কায়স্থগণের ( ক্ষভিয়গণ ) মধ্যে যাহারা রাজবংশজ তাহারাই 
কুলীন, যাহারা রাজবংশজ হইয়াও বিনয়হীন বা গুণে কিঞ্চিৎন্যুন 
ছিলেন, তাহারা “মধ্যল্য', যাহারা রাজবংশজ হইয়াও গুণে আরও 
নূন ছিলেন তাহার! মন্ত্রী প্র্নতি পদে অভিষিক্ত হইয়া “হাপাত্র' 
নামে খ্যাত হন। যাহারা রাজন্য হইয়া ক্রমান্বয়ে কঞ্চুকী, গ্রামকত্তা, 
প্রতিহাবী প্রভৃতি পদাভিষিক্ত ছিলেন, তাহারা ‘অচল মহাপাত্র” 
নামে শ্রেণীবদ্ধ হইলেন। এইরূপে মহারাজ বল্লালসেন “দেশ, কাল ও 
পাত্র বিবেচনায় আৰ্য্য ব্রাহ্মণদিগকে কুলীন এ শ্রোত্রিয় এই ছুই শ্রেণীতে 
ও আধ্্য কায়স্থদিগকে কুলীন, “মধ্যল্য” মহাপাত্র ও অচল মহাপাত্র এই 
শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভাগ করিয়া 'আর্ধামধ্যাদ! সংরক্ষণ. মানসে মেলবদ্ধ 
করিলেন । অচল মহাপাত্র অর্থ বোধ হয় যাহারা চিরকাল মহাঁপাত্রই 
থাকিবে, মধ্যল্য বা কুলীনপদে উন্নত হইতে পারিবেনা । 


কায়স্থ- পুরাণ । ১৫৯ 


কুলীন কায়স্থদিগের “বিপ্র-দাস” এই উপাধি- 
ই লাভের কারণ নির্ণয় । 


মহারাজ বল্লালসেন কনৌজী ও গৌড়ীয় বঙ্গবাসী কায়স্থের মধ্যে 
আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দান 
এই নবগুণবিশিষ্ট মহাকুলোস্তব রাজবংশজদিগকে কুলীন এবং বিদ্যাবান্‌, 
শুচি, ধীর; দাতা, পরোপকারী, রাজকম্মচারী, দয়াবান এই সপ্তগুণ- 
সম্পন্ন রাজকুলোদ্ভব রাজন্য বংশজাতদিগকে মৌলিক বলিয়া! নির্ণয় 
করিয়াছেন 10১) এই নবগুণসম্পন্ন মহাকুলজাত কনৌজী ব্রাঙ্গণেরাও 
ক্লীন হইয়াছেন। এ দুই বর্ণের কুলীননির্ণায়ক গুণের কোন ইতর- 
বিশেষ নাই । স্থতরাং বঙ্গাগত কনৌজী কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) ও ব্রাহ্মণ 
এক-আচার, এক-ধশ্ব, এক-বৃত্তি, এক-ক্ষমতাঁপন্ন -বংশভেদ ব্যতীত 
তাহাদের মধো অন্য কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু এইরূপ হইলেও ইহা! 
আশ্চর্যের বিষয় যে কায়স্থ কুলীনেরা “বিপ্রদাস” এই উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন।) যিনি তাহা গ্রহণ করণে অসম্মত হইয়াছিলেন, তিনি 
হীনমর্ধ্যাদ হইয়াছেন। বস্তু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র অপেক্ষা দত্ত অগ্রগণ্য 
হইলেও এ উপাধি গ্রহণ না করিয়া দণ্ডস্বরূপে ম্ধ্যল্য ভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। ব্রান্ষণই বেদাঁচারী হিন্দুদিগের গুরু ও ব্রহ্ম (২) সুতরাং 
শত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র--এই তিন বর্ণ ই সামান্ততঃ ও বিশেষতঃ তাহাদের 


(১) আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনম্‌। 
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপে! দানং নবধা কুললক্ষণম্‌ ॥ 
বিগ্ভাবাংশ্চ শুচিধীরো দাতা পরোপকারকঃ। 
রাজসেবী দয়াশলঃ কায়স্থঃ সপ্তুলক্ষণঃ ॥ 

কুলদীপিকা ॥ 


(২) বর্ণানাং ব্ৰাহ্মণো গুরু । 


১৬৩ কায়স্থ-পুরাণ। 


দাস। কায়স্থেরা যদি ত্রিবর্ণের কন্মজ দাস হইতেন, তাহা হইলে 
তাহাদের দাসোপাধি স্বভাবলন্ধস্বরূপে পরিগণিত হইত। স্থতরাঃ তাহাদের 
আর “ব্রাহ্মণ-দাস” উপাধি নৃতন করিয়! দিবার প্রয়োজন কি ছিল? 


কুটতর্ক হইতে পারে যে কনৌজী পঞ্চ কায়স্থ তত্তৎ স্থানীয় পঞ্চ 
ব্রাহ্মণের নিযুক্ত পরিচারক কর্মজ দাস, তাহারা বঙ্গবাসী হইবার পরে, 
বৌদ্ধধন্মের প্রভাবে অন্যান্য জাতির ন্যায় দাশ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া 
সামাজিক উন্নতি লাভ করেন এবং কালসহকারে সর্বাবিষয়ে স্ব স্ব প্রভুর 
সমতুল্য হইয়াছিলেন। স্থতরাং কুলীন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবার সময় 
এ পঞ্চজনের পূর্ববুত্তি স্মরণ রাখিবার জন্য তাহাদিগকে এ উপাধি 
দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু জানিয়া রাখা উচিত যে, কায়স্থের প্রাচীন বিবরণ 
ব্রাহ্মণ দ্বার! গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তন্বারা তাহার। মহাকুলোদ্টব 
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের সমধন্্ী নবগুণসম্পন্ন রাজবংশজ ও রাজবংশোচিত 
বেশে ব্রাঙ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া সসৈন্যে কেহ অশ্বে, কেহ গঙ্গে, 
কেহ শিবিকায় বঙ্গদেশে আগমন করেন, ইহা ইতিপূর্্দে বণিত 
হইয়াছে । কবিভট্ট তাহাদিগকে দ্বিজ বলিয়াছেন । অতএব এ তর্ক 
‘কেবল বিদ্বেষজনিত কুটতর্কমাত্র । 


বর্মন সময়ে হিন্দুসমাজে দুই স্বতন্ত্র সম্প্রদায় উন্নতশিরা হইয়াছেন । 
এক সম্প্রদায় ইংরাজী শিক্ষান্তসারে নিজের যুক্তির ও ইংরাজী গ্রস্থোক্ত 
প্রমাণের সেবক । ইহার! উন্নত সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ । আর এক 
সম্প্রদায় হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিষয়ের কিছুমাত্র অমান্য না করিয়া সাধ্যমত 
কুলধশ্ব প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের আখ্যা বদ্ধ- 
সম্প্রদায় । উন্নত সম্প্রদায় যুক্তির অধীন, যুক্তি অবশ্য বলবৎ প্রমাণ। 
সুতরাং যুক্তির দ্বারায় প্রথমতঃ এ বিষয়ের কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক । 

উন্নত সম্প্রদায়ের অন্য তর মুখপত্র আর্ধ্যদর্শন বলেন, গ্রীসীয়ানদিগের 
ন্যায় 'আধ্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ট মর্যাদা রক্ষার্থ ঘোরতর 


কায়স্থ-পুরাণ । ১৬১ 


যুদ্ধ হইয়াছিল । বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এবং পরশুরাম ও ক্ষত্রির়গণ তাহার 
উদাহরণ * এতন্বারা প্রতীতি হয়, এই বর্ণদয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠস£ম লাভা 
প্রাচীন কাল হইতে বিদ্বেষভাব চলিয়া আসিতেছে । সুতরাং ক্ষত্রিয়গণ 
(কায়স্থগণ) কখন ব্রাহ্মণের সমকক্ষ না হয়, এরূপ চিন্তা ব্রাক্মণদিগের 
মন্থঃকরণে সব্নদাই জাগরূুক ছিল । যে সময়ে ক্ষত্রিয়েরা তাহাদের 
প্রতি অত্যাচার করিতেন, কি “শর্ট অথবা সমকক্ষ ভইতে যন 
করিয়াছেন, সেই সময়েই তাহারা কখন অভিসম্পাতে, কখন কৌশলে, 
কখন বা অস্ত্রবলে তাহাদিগকে উতৎসন্ন করিয়াছেন । নহুষ রাজা ব্রাহ্মণের 
দ্বারা আপন শিবিকা বহন করাইতেন , সেই অপরাধে দুর্বাসার 
অভিসম্পাতে তাহাকে সপদেহ ধারণ করিতে হইল । মহারাজ 
হরিশ্চন্দর অহঙ্কার করিলেন, অমনি বিশ্বামিত্রের কৌশলে তাহাকে 
চপ্তাল হইতে হইল । ধম্মশান্ত্রে লিখিত আছে, যিনি বগলামন্ত্র জপ 
করেন তিনি ব্রাহ্মণ । ওঁ মন্্র-প্রভাবে চিত্রাঙগাদ ব্রাহ্মণ হইবার যত 
করিয়। অভিসম্পাতের বলে পাতালে গমন করিলেন। পরশুরামের 
অস্ত্রবলের ত কথাই নাই । তবে ক্ষত্রিয়েরা যখন দাসের ন্যায় ব্রাহ্মণের 
সেব। এ আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা তাহাদের 
অনুগ্রহের, স্নেহের ও অবশীর্ববাদের পাত্র হইয়াছেন । 

তসম্প্রদায়ের মতে বেদ ব্যতীত তন্ত্র, পুরাণ, স্থৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ 
বৌদ্ধধর্ম বিনাশার্থ ব্রাহ্মণগণ কতৃক আধুনিক কালের সংরচিত গ্রন্থ । 
এই সিদ্ধান্ত অন্রাস্ত হইলে ব্রাহ্মণই ব্ৰহ্ম, পরমেশ্বর বিষ্ণু বিপ্রপদাঘাত 
সহা করিয়াছেন, বিপ্রপাদোদক ধারণ করিলে পাপক্ষয় হয়, ইত্যাদি 
ধর্ম্মশাত্রোক্ত শাসন ব্রাহ্মণের স্বাথপরতাস্চচক, কল্পনাপ্রস্তত ও তাহাদের 
নিজের সর্বোচ্চ মর্যাদ। সংস্থাপনার্থ উড্ভৃত হইয়াছে মাত্র। অতএব 
কালক্রমে ব্রাহ্মণের হীনতপা, হীনবীধ্য হইলে ক্ষত্রিয়দিগের 
পূর্বকাধা স্মরণ করিয়। তাহারা এরূপ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন যে 


১৬২ কামস্থ- পুরাণ । 


ক্ষাত্রয়গণ পুনরায় এরূপ করিতে উদ্যত হইলে আর দমন করিবার 
সাধ্য ছিল না। অতএব হইহাদিগকে একেবারে নিস্তেজ কৃরা কর্তব্য । 
শুভক্ষণে বৃদ্ধদেবের আবিভাব হইল, সকল 'জাতিই এক ধন্মাবলম্বী 
ভললেন ১ এভদেশায় কিয় | কাষস্থ । ঘজ্ঞছোপবীত-বিহীন ও সাবিত্রী- 
সংঙ্গারবডজ্জিত ভইলেন। কালামে ব্রাহ্মণের যত্বে এ ধন্ম লোপ 
তল: ক্রমে কমে করিব ৭ বৈশাকে শীনাচারা করিবাব বাসনা বৃদ্ধি 


এভা, “তা ও দ্বাপৰ যুগ ক্ষতির ৫ ব্রাহ্মণ প্রায় তুলা 

গণের সমবৃত্তি ও 
ননপদবিশিষ্ট হইয়া বিরাগেপ উন হইয়াছেন। ব্রাহ্ধণেরাই হিন্দু- 
দিগের শ্ররোতিত, তাহালাই ভিত 1 ক্ষতরাং ভাহালা প্রোধা: এ 


পর b 5০৪ mi sis EE EEE 
“নরেণাঠত উপ্বধি-সম্পন্ু । £ শোনা ভাহারা হি সমাজে পরম 


এ সি পরত EEE পর কোপার বি - 
গ্যাদা লিশিষ্ট ছিলেন | কলিষুপেত ক্ষ 


৯৫১] 
Al 
4 


প্রনাম হইয়াছেন | ভাভাদেল মহ দেবত। মন্ত্রের অধান, মন্ত্র 
ব্রাজণের আয়ত, সতরা-. ত্রাহ্ষণই ভঙ্গ 11১) কিন্ত অদরকোষে দেখা 


ই 1 522 ছি সির রি Ctl চত পা ূ 
4150, পী।ত্রযের। এহ মনু হ্ুগিশাদের আনত কার যাজ্ক 
পি 


= প্ররোভিভপদ লাভ কিনে পাপিতেন। কায়স্থউপাধিসম্পন্ন ক্ষতির 
os পিল নী 
চিতা্দ এ মন্ত্র আনন্ত কর্বির ব্ৰাহ্মণ হইবার নিমিভ তপস্যা 


$৬ 


কারঘাছিলেশ | আঅমরাকোন অমবদিঘভের কলত, অমরসিং মহারাজ 
বিঞ্নাদিত্যের সভাসদ । বিকমাদিত্য ছুই' ভাজার বৎসরের লোক । 
ক্ষভরাং ক্ষছিরগণ এ এ সময়ে এ তাহার পরশে প্ররোধাঃ ও প্ররোহিতের 
শাসন লাভে সফলপ্রয়াস ভইয়াছিলেন। (২) ত্রাঙ্ষণদিগের উপাধি 


(১) দেবাধীনং জগং সন্দং মন্ত্রীধীনাশ্চ দেবতাঃ । 
ত মন্ত্র ব্রাহ্গণজ্জেয়। ব্ৰাহ্মণে! দেবতা ততঃ ॥ 

»। বাজন্যকঞ্চ নুপতোৌ ক্ষত্ৰিয়াণাং গণে ক্ৰমাৎ । 
মন্ত্রী ধীনচিবোহমাত্যোইন্যকর্মসচিবন্ততঃ ॥ 


——~ 


কায়্স্থ-পুরাণ । ১৬৩ 


শন্ম, মৌলিক কায়স্থদিগের এক সম্প্রদায়ের উপাধিও শৰ্ম্মা । 
আদিশুরের 'যুজ্ঞে বস্থ, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষণা- 
বেক্ষণপৃন্ধক আনয়ন করেন। তখন তাহার! ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। 
তৎকালে ক্ষত্রিরেরা বীষ্যবান্, কাজেই ব্রাহ্মণের! বিদ্বেষের কাধ্য 
করিবার যত্ব করিতে পারেন নাই । 

বৰ্তমান অবস্থা দেখিপেও ব্ৰাহ্মণে“ ক্ষণ্িয়ের ( কায়স্থের ) বিদ্বেষী 
বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। তন্তু, স্থৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ধন্মগ্রন্থে স্পষ্ট বণিত 
হইয়াছে, ব্ৰহ্মকায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, চিএপ্তপ্ত-যদবংশজ | ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের 
অন্চক$ও সেবক । কিন্ক আশ্চধ্যের বিন্য় এই যে, তথাপি কায়স্থকে 
কি বশিলে সাধারণ ত্রাহ্মণনগুলা যেন শ্িপূপ্রার হইয়া উঠেন । 
প্রধান প্রধান পপ্তিতগণ শাস্বাক্তনারে কায়'স্থর ঘজ্ঞোপবাত পুনগ্রহণের 
বাবস্থা দিয়াছিলেন; তত্সপন্ধে কায়ছ-কৌস্ভ প্রচার হইল | অমনি 
চতুন্্ক্‌ হইতে ব্রাহ্মণগণ ক্ষিপ্ত প্রা হই উঠিলেন। অজ্ঞের ন্যায় 
ননে বাহ! উদয় হইল, ধকিতে ক্ষান্ত হইলেন ন। | 

উনবিংশ শতাব্দী হইতে জাতিসবংস করিবার প্রস্তাব লইয়। ইংরাজী- 
পতবিগ্গণ মেদিনা তোল'শড় করিতেছেন । “বপদশন” পক্ষপাতশূস্ত 
বড়রিপুবচ্ষিত নৃতন মুনির অবতার স্ব্প নব্য সম্প্রদায়ের মাননীয় 
হইয়াছেন । কিন্তু তাহার কাধ্যপ্রণালী দেখলে তাহা পক্ষপাত- 
শূন্য নহে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। ১২৮১ সালের মাঘ মাসের সংখ্যায় 
বাঙ্গলার ইতিহাস’ নামক একটা প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে । তাহ। 
সম্পূর্ণরূপে বাবু রাজক্ুষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসের উপর 
স্থাপিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আইন-ই-আকবরির উপর নির্ভর 
করিয়া লিখিয়াছেন, প্রাচীনকালে “বাঙ্গালার জমীদারেরা কায়স্থ*_ 


মহাপাত্রাঃ প্রধানানি পুরোধাস্ত পুরোহিতঃ 
্রষ্টরি ব্যবহারাণাৎ প্রাড়বিবাগক্ষদর্শকৌ ॥ 


১৬৪ কায়স্থ-পুরাণ । 


২৩৩৩০ অশ্বারোহী,--* * দিয়া থাকেন ।” বঙ্গদর্শন এ অংশটুকু 
উদ্ধত করিবার সময়ে কায়স্থ শব্দের পরিবর্তে কয়েকটা বিন্দু দিয়া 
“কায়স্থ” শব্দটি অপলোপ করিয়াছেন। ইহার কারণ কেবল দ্বেষ ও 
জাত্যভিমান। জমীদারই ভূস্বামী, রাজা; প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থ 
জাতি এদেশের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে এক্ষণে তাহাদিগকে দাস 
বলা সঙ্গত হইতে পারে না। ইহাতেই এরূপ প্রবুত্তি জন্নিয়াছে । 
বঙ্গদর্শনই বলিতে পারেন, এরূপ সত্যাপলাপ-প্রবৃত্তি সৎশিক্ষার ফল 
ও উন্নত নীতির পরিচায়ক কি ন! ? 


মূহাত্ম৷ কাশীরাম দাসের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন । তিনি 
বঙ্গভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন । সেই অপরাধে রাটীয় 
্রাঙ্মণগণের বিদ্বেষ ও অত্যাচারে তাহাকে স্বস্থান পরিত্যাগপূর্ক 
স্থানান্তরে গিয়। বাস করিতে হইয়াছিল। তথাপি বঙ্গদর্শনের মতে 
ব্রাহ্ণগণ স্বার্থপর নহেন। নবপ্রহ্তত “কল্পদ্রম” এই “কায়স্থ-পুরাণ, 
প্রথণভাগের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করা হইল। 
কিন্ত তথাপি পূর্ব বিদ্বেষবশতঃ কল্পদ্রম কিরূপ প্রলাপ বাকা প্রয়োগ 
করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত হইয়াছেন। 

ইত্যগ্রে বণিত অবস্থা ও ততপ্রণোদিত যুক্তি দ্বান। প্রমাণ হয় বে, 
বৌদ্ধ ধশ্ম বিনষ্ট হইবার পর কনৌজি পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণ 
.স্সাবিত্রীন্রংদ হেতু শূদ্ৰ বলিয়া অভিহিত হইলেন। যখন বল্লালসেন 
তাহাদিগের মেলবদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহাদের কৌলীন্য পদ সংস্থাপন 
করিতে রুতসংস্কল্প হইলেন তখন ব্রাহ্মণেরা নহুষ প্রভাতি অন্ঠান্য 
ক্ষত্রিয়গণের অন্গষ্ঠিত কাধ্য স্মরণ করিয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
ইহারা ।আবার তাহাদের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। যাহা হউক, কৌশল 
ক্রমে পুনর্ববার ইহাদিগকে চিরাধীনতায় রাখিবার উপায় না করিলে সর্বোচ্চ 
পদমর্যাদা থাকিবে না; বিশেষতঃ বিনাশ্রমে ও পরশ্রমে স্থখভোগ কর! 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৬৫ 


কঠিন হইবে। তন্ত্র পুরাণ মতে আমরা ব্রহ্ম; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আমাদের 
সেবক, অদ্রুক ও দাস। দেখা আবশ্যক, ইহারা আপনাদিগকে 
আমাদের দাম বলিয়। স্বীকার করে কি না? না করিলে ইহারা 
অগ্যাপিও বৌদ্ধমতাবলম্বী, হিন্দুধশ্মাশ্রয়ী নহে, স্থতরাং কুলীন হইলেও 
আধ্যমধ্যাদা পাইতে পারে না। এইরূপ সংকল্প করিয়া তাহারা মহারাজ 
বল্লালসেনের নিকট আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি 
ভাবিলেন, চুত্রান্ধণই ব্রহ্ম; ব্ৰহ্মশাপ প্রকৃতই সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ । সেই 
শীপভয়ে তিনি অগত্যা তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়! প্রথমতঃ দত্তকে 
এ উপাধি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । তিনি অভিমানের বশবত্তী 
হইয়! রাজপ্রস্তাবে অস্বাকৃত হইলেন। এতদ্দর্শনে এ পদ অনুগত বসু, 
ঘোষ, গুহ ও মিত্রকে অর্পণ করা হইল । 

এপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে ঘে, ব্রাহ্মণগণ কায়স্থদিগের বিদ্বেষী 
হইলে কখনই তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার৷ ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত 
হইতেন না । কিন্তু এ সকল গ্রন্থ যে সময়ে সংরচিত হইয়াছে তৎকালে 
তাহাদিগকে ব্রহ্মকায়স্থ ও ক্ষত্রিয় বলিয়া সাধারণের অবগতি ছিল। 
স্থৃতরাৎ সে সময়ে তাহাদিগকে শুদ্র বলিয়া ব্যক্ত কর! বড় সহজ ছিল 
না; কৌলীন্য প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া "ব্রাহ্মণের দাস” এই উপাধি 
প্রাপ্ত হইবার পর হইতে এরূপ বর্ণন। করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল । 
আচার-নির্ণয় তন্ত্র পাঠে বস্তুত: এইরূপ সন্দেহ হয় যে এ তন্ত্রের ৩৭ 
পটল বল্লালভূপতি কতৃক কৌলীন্যমধ্যাঁদ। স্থাপিত হওয়ার পরে ব্রাহ্মণের 
প্রতুত্ব স্থাপনের ও কায়স্থকে বিপ্রদাসত্ব স্বীকার করাইবার উদ্দেশ্যে 
রচিত হইয়াছে । সেই কারণেই ব্রাহ্মণের৷ ঘটককারিকাতেও কায়স্থকে 
বিপ্রদাস ও শূত্র বলিয়। কোন কোন পুস্তকে লিখিয়াছেন। এক্ষণে 
বুদ্ধসম্প্রদদায়ের মধ্যে তন্ত্রপুরাণাদি গ্রস্থান্ছসারে ক্ষত্রিয়াদিগের “বিগ্রদাস” 
উপাধি লাভসঘ্বন্ধে মূলতত্ব নির্ণয় করা আবশ্তক। অতএব প্রথমত: 
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বিবেচনা কর! যাউক যে দাস’ শব্দ কিরূপ স্থলে কি ভাবে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । 

দাসত্ব তিন প্রকার । বিশেষ দাসত্ব, সামান্য দাসত্ব ও কন্মজ দাসত্ব । 
এই কার্য্যত্রয়ে ইতরবিশেষ থাকিলেও ওঁ ত্রিবিধ কার্য্যকারক সাধারণতঃ 
দাস, সেবক, ভৃত্য ও কিস্কর এই চতুবিধ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । 
বিশেষ দাসত্ব ধন্মান্থগত, সামান্য দাসত্ব ব্যবহারসম্মত। জীবিকা নির্ববাহার্থ 
নিরবচ্ছিন্ন পরিচর্য্যা অর্থাৎ হীনকর্মজনিত কাৰ্য্যই কম্মজ দাসখ। 

অগ্রপশ্চাৎ-জন্মজজনিত গুরুতর ও লঘুতর সম্পর্ক বিবেচনায় অথাৎ 
মাতা, পিতা, জ্যোষ্টভ্রাতা প্রভৃতি গুরুতর ব্যক্তির শরীর ও মনের তুষ্টি- 
সাধন মানসে যে কোন প্রকার দাসত্বের কার্য করা যায়, তাহা বিশেষ 
দাসত্ব । পুনঃসংস্কার হইলে দ্বিতীয়বার জন্ম হয়। বিষ্ঠাই এ সংস্কারের 
মূল। স্থতরাং বিদ্যাগুরু, দীক্ষাগুরু, প্রভৃতি সম্পর্কবান্‌ ব্যক্তিরাও এ 
জন্স-জনিত সম্পর্কের অন্তর্গত। এইরূপ সম্পকীয় ব্যক্তিদ্িগের সেবা 
শুশ্বষা, পূজা! প্রভৃতি দাসত্বের কার্য্য করা পরম ধন্ম। অতএব এই দাসত্ব 
হেতু কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, সমস্ত বর্ণ ই শ্রেণীপরম্পরা সম্পর্ক 
বিবেচনায় পরস্পর পরস্পরের দাস। “ব্ণানাং আঙ্গুলোম্যেন দাস্তং”, 
অন্থুলোমক্রমে দাসত্ব হইতে পারে । 


সামান্য দাসত্ব বিশেষ দাসত্বের অন্তর্গত হইলেও ভঁন্মজনিত গুরুতর 
সম্পর্ক ব্যতীত শ্রেষ্ঠ পদ, মান ও ক্ষমতার আধিক্য হেতু গৌরব বৃদ্ধি- 
করণার্থ হীনতা স্বীকারের জন্য দাস, ভৃত্য, সেবক, কিঞ্কর শব্দ প্রয়োগ 
দ্বারা যে কার্য কর! যায়, তাহা সামান্য দাসত্বের কাধ্য। আধ্যদিগের 
মধ্যে প্রাচীন কাল অবধি এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পত্র 
লিখিবার পাঠনি্বাচন বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ছিল । সেবক ও আজ্ঞাকারী 
প্রভৃতি আত্মপ্রযোজ্য পাঠ এবং পরমপূজনীয়, মদেকসদয় প্রভৃতি 
যথাযোগ্য সম্মানস্চক পাঠ অগ্যাপিও পল্লীগ্রামের সমাজে প্রচলিত 
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রহিয়াছে । কেবল এক্ষণকার ইংরাজীরসমাঞ্জিত নিরমত্যাগী স্বেচ্ছাচারী 
সহরের হ্িন্দুসমাজ হইতে এ প্রথা অন্তহিত হ্ইয়াছে। পূর্বকালে 
এতৎসম্বন্ধে জ্ঞানকৌমুদ্ী নামে একখানি গ্রস্থও প্রণীত হইয়াছিল । 
সম্রাটদিগের সম্থমার্থ মহারাজগণও দাসত্ব কাধ্যে নিযুক্ত হইতেন ; এক্ষণেও 
হইতেছেন। সম্রাট যুধিষ্টিরের রাজশুয়বজ্জে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালনে 
নিযুক্ত ছিলেন। অন্যান্য রাজগণের মধ্যে কেহ চামরধারী, কেহ 
প্রতীহারী,* কেহ বা অন্তান্য রূপ সেবকের কাধ্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত 
হন। ভারতেশ্বরী কুইন-ভিক্টোরিয়ার রাজস্থয়যজ্ঞে কাশ্মীরের মহারাজের 
পুত্র ভাইস্রয় অর্থাৎ গবর্ণর-জেনেরেলের (1 ) ভূত্যপদে অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন। ইংরাজেরাও রাজকীয় বিষয়সন্বন্ধীয় পত্রে “আপনার 
দাস” এই শব্ধ অগ্রে লিখিয়া তাহার পর নাম স্বাক্ষর করিয়া থাকেন । 
ধশ্মশাস্ত্রেও ব্যক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত অসংকীর্ণ বর্ণ শ্রেণী 
বিভাগান্ুসারে স্বর্ণের ও স্বত্ব উপরিতন বর্ণের দাস্ত করিতে পারে । 
মিতাক্ষরায় দাস শব্দের বিবরণে নারদের শাসনের উল্লেখ হইয়াছে । যথা, 
শুশ্রযকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টো মনীষিভিঃ । 
চতুর্তিধঃ কম্মকরন্তেষাং দাসা স্ত্রিপঞ্চকাঃ ॥ 
শিষ্ঠোইস্তেবাসী ভৃত্যশ্চ চতুথস্বধিকশ্মকৃৎ । 
এতে কর্ম্মকর! জ্ঞেয়| দাসাস্ত গৃহজাদয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ শিষ্য বেদবিদ্যাখী; অথবা শিল্পবি্যাদি-শিক্ষা-কাম কিন্বা 
অধিকর্শ্মকারীরা দাস । পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে মানুষ অথের দাস-_ 
অথস্য পুরুষো দাসো দাসস্থথো ন কস্যচিৎ । 
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোইন্ম্যথেন কৌরবৈঃ ॥ 
বগলামুখীন্তোত্রে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সর্ববর্ণকেই দাস বলিয়া পরিচয় 
দিতে হয়। যথা 
দাসোহহং শরণাগতং করুণয়া বিশ্বেশ্বরিতত্রাহি মাং। ইত্যাদি । 
কুঞ্জিকাতন্ত্ৰম্‌ ৷ 
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স্থতরাং এই দাস কন্মজ দাস নহে, সামান্য দাস মাত্র । অতএব কি 
ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, সমস্ত আৰ্য্যবর্ণ ই সামান্যতঃ দাসপদ্বীসম্পন্ন । 
কিন্তু তাহারা বিশেষ ও সামান্যতঃ দাসপদবীসম্পন্ন হইলেও তাহাদের 
স্বতন্ত্র পরিচায়ক উপাধি আছে; যথা, শশ্মা, বশ্বা, ধন ইত্যাদি । : 
বঙ্গদেশে স্মান্তবাগীশের মত প্রচলিত হইলে বঙ্গবাসী কায়স্থ আপনাপন 
বংশের আদি পুরুষের নামে পরিচায়ক-উপাধি-সম্পন্ন হইয়াছেন যথা, 
বন্ধ, ঘোষ ইত্যাদি । ৮ 

জীবিকানির্বাহাথ নিরবচ্ছিন্ন শ্রমজনিত হীনকাধ্য অর্থাৎ পরি- 
চারকের কাধ্য করাই কম্মজ দাস্ত্ব। হিন্দুগণ কম্মকে অদৃষ্ট বলেন । 
অদৃষ্ট ঈশ্বর-পদবাচ্য । ঈশ্বরই ব্রহ্ম।। অতএব ব্রহ্মার নিরূপণান্গুসারে 
সর্ববর্ণের শারীরিক (সেবা ও পরিচর্যার দ্বারা সংসারযাত্র। নির্বাহ ও 
তন্দীরা ধম্মসাধন করার কাৰ্য্যই হিন্দুশাস্্রমতে কম্মজ দাসত্ব । এই 
দাসত্ব নিযোজা পরিচারকের কাধ্য । যথাশ_ 

ভত্যে দাসেরদাসেয়দাঁসগোপ্যকচেটকঃ । 
নিযোজ্যঃ কিঙ্করোপ্যেষ ভূজিব্া। পরিচারিকা ॥ 
ইত্যমর? | 

অতএব এই দাসত্ব কেবল অসঙ্ধীর্ণ শৃত্রের প্রতি প্রযোজ্য হইতেছে । 
বর্ণসস্কর পতিত ও কুলশুন্ত । তাহারা 'আধ্যের অনাচরণীয় ও 
অব্যবহাধা । ক্রতরাং তাহারা শুদ্রের কম্মজ দাস। অতএব ক্ষত্রিয়েরা 
ব্রাহ্মণের বিশেষ & সামান্ত দাস বটেন, কম্মজ দাস নহেন। 

যদিও কায়স্থের! ব্রাহ্মণের সামান্ত ও বিশেষ দাস বটেন, তথাপি 
বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই তাহার! “ব্রাহ্মণের দাস” এই 
উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। অতএব কেবল মাত্র বঙ্গদেশের কায়স্থগণের 
এইরূপ আখ্যাত হইবার কারণ কি ? 

আচারনির্ণরতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, পান্ধতী মহাদেবকে বলিলেন, 
আপনি অতি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছেন, শূর্রের কনিষ্টজাতি কি প্রকারে 
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বিপ্রসেবা করিতে পারে ?+(১) এতদ্বারা প্রাতপন্ন হইতেছে, অসঙ্কীর্ণ 
বর্ণচতুষ্টয় ব্যাতীত কোন বর্ণপঙ্কর জাতির বিপ্রসেবায় অধিকার নাই। 
এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কি নিমিত্ত এ মুখ্যধশ্ম সাধনে বর্ণসঙ্কর জাতির 
অধিকার নাই | 
ভগবদগীতায় ব্যক্ত আছে, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর সংযোগে বর্ণসন্করের 
উৎপত্তি । তাহাদের কোন কুল নাই, তাহারা মাতৃ-পিতৃ-উদ্দেশে 
শ্রাদ্ধাদি মাহা করে, সমস্তই পণ্ড । তাহাদের নিশ্চিত আবাসস্থান 
নরক | বথা- 
অধম্মাভিভবাৎ রুষ্ণ প্রহুষ্ন্তি কুলস্তিয়ঃ । 
স্ত্রাযু দুষ্টাস্থ বাষ্চেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ 
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলস্বানাং কুলস্য চ। 
পতন্তি পিতরো হোষাং লুপ্তপিপ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ 
মানবে বণিত হইয়াছে, সত্যযুগে বেণ রাজার অধিকারসময়ে কয়েক 
জন মন্তব্য পশু-ধম্মাবলম্বন করিয়! সম্পর্কভেদজ্ঞান বিসজ্জন দিয়া যে সকল 
পরক্ত্রী, অনুঢ়। ও রজম্বলা স্রীগমন করিয়াছিল, তাহাদের গন্তজাত 
সন্তানেরাই বর্ণসঞ্কর | ব্রহ্মবেবত পুরাণে উক্ত আছে, আদি বর্ণ 
চতুষ্টয়ের অবৈধ সংযোগে বর্ণসঙ্কর উদ্ভূত হইয়াছে । অমরকোষে ব্যক্ত 
আছে, করণ ও অম্বষ্ঠ অবধি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত জাতি সঙ্কীর্ণ (জারজ) 
শৃদ্ব | বথাঁ_ 
আচগ্ডালাস্ত সন্কীর্ণ। অশ্বষ্ঠকরণাদয়ঃ | 
শৃদ্রা বিশোস্ত করণোহ্বষ্ঠো৷ বৈশ্যান্বিজন্মনোঃ ॥ 
অতএব বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তির অবস্থা ও ভগবদশগীতার বচন 
দ্বার! স্পষ্ট প্রমাণ হয়, এ সকল জাতির কোনপ্রকার ধর্ম সাধনে অধিকার 


mms, সা শপ” শি শা শশী শত পাপ শাল emt পপ Oram mmm পাশ আপ লও পাপা শি চে 


(১ অতীব চিত্র শস্তে ত্বমুক্তবানাবয়োরুত । 
শৃত্রাৎ কনীয়সী জাতি রভবঘিপ্রসেবকঃ ॥ 


১৭০ কায়স্থ-পুরাণ। 


নাই, স্থতরাং তাহারা বিপ্রসেবাতেও বঞ্চিত হইয়াছে । এরূপ বলা 
যাইতে পারে, বর্ণসঙ্করেরা ধশ্মসাধনে অনধিকারী হইলে ব্রান্ধ্ণগণ কি 
নিমিত তাহাদের ধশ্বযাজন করিতেছেন । এস্থলে কৃত্তিবঃসের বাক্যে 
বিভীষণের প্রতিজ্ঞ! স্মরণ রাখা উচিত। তিনি শপথ করিয়াছিলেন, 
অবিশ্বাসের কার্ধ্য করিলে তিনি কলির ব্রাহ্মণ হইবেন। অতএব কলির 
অবস্থা পরিত্যাগ কর! কর্তব্য । 


্রন্ধবৈবর্তপুরাঁণ মতে বঙ্গদেশে কনোজ ও গৌড় হইন্তে আগত 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ব্যতীত আর সমস্ত জাতিই অনাধ্য বর্ণসঙ্কর । মহারাজ 
বল্লালসেন দেখিলেন, বর্ণসঙ্কর জাতির ধশম্মসাধনে অর্ধিকার না থাকায় 
বিপ্রসেবার অধিকার নাই। ব্রাহ্মণের পূজা কে করে তাহার অবধারণ 
আবশ্তক। বল্লাল ভূপতির এইরূপ মনোভাব অবগত হইয়া, ব্রাহ্মণের! 
আপনাদের মনোগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বলিলেন, এ দেশে কায়স্থ 
ব্যতীত আধ্যজাতি নাই। প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরাই 
আমাদের পূজক ও শিষ্য । অতএব তাহারাই আমাদের সেবক হইনেন। 
স্থতরা তিনি নিশ্চয় করিলেন, বঙ্গদেশে ইহারাই ব্রাহ্মণের মানপ্রদ, 
ইহাদের দ্বারাই যথাযোগ্য ব্রাহ্মণের পুজা হইবে । এই জন্যই 
ইহাদিগকে আধ্যচিহ্-স্বূপ “বিপ্রদাস” উপাধি প্রদান করিবার 
প্রয়োজন হইল। ৫. | 

রাজদত্ত মধ্যাদা পরীক্ষা ব্যতীত প্রদত্ত হয় না । কায়স্থগণ বৌদ্ধধশ্ম 
প্রভাবে “জাতি নাই” এই উপদেশে দীক্ষিত হইয়া বহু কাল অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। বিশেষ ও সামান্য দাসত্ব আধ্যদিগের পরম ধন্ম। 
অতএব কায়স্থের আপন অগ্রজ (ব্রাহ্মণের) গুরুর দাসত্ব করিতে সম্মত 
আছেন কি না, পরীক্ষা করিবার আবশ্যক হইল। 

কুলীন-নিণায়ক নবগুণের মধ্যে বিনয়গুণাহ্ুসারে কায়স্থগণ আপন 
কসগ্রজের নিকট দাস বলিয়া স্বীকার করে কি না, এ বিষয় পরীক্ষা 


কায়স্থ-পুরাণ | ১৭১ 


করিবারও প্রয়োজন হইল। স্থতরাং কায়স্থদিগকে “বিপ্রদাস” এই 
আর্ধ্য-চিহু উপাধি প্রদান করিবার প্রয়োজন হইল। 


কায়স্থদিগের কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অচলা- 
মহাঁপান্র নির্ণয় । 


কনৌজ হইতে আগত বস্তু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই পঞ্চকায়স্থই 
আদিকুলীন 10১) তাহাদের বংশজাতদিগকে মেলবদ্ধ করণার্থ মহারাজ 
তাহাদিগকে “বিপ্রদান” উপাধিপ্রদাণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। 
এতচ্ছ বণে তাহারা ইতিকর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। দত্ত ভাবিলেন, 
বঙ্গদেশ অপবিত্র, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত এস্থানে আর আধ্যজাতি নাই । 
“বিপ্রদাস” এই পরম পবিত্র আধ্যচিন্্ের মর্ম এ সকল জাতিরা অবগত 
নহে। তাহারা ব্রাহ্মণবিদ্বেযী, গুরু-আজ্ঞালজ্ঘনে ভীত নহে, গুরুর 
গামছা ভূপতিত হইলে উঠাইয়া লইতে স্বণ! বোধ করে, গুরুর প্রসাদ 
গ্রহণ করিতে চাহে না । অতএব চিরকাল এই সকল অনাধ্যজাতির 
মধ্যে বাস করিতে হইবে । কালক্রমে “বিপ্রদাস* উপাধি সংক্ষেপ 
হইয়া কেবল দাস উপাধি থাকিবে । পরিবৃত্তি-গভজাত ডেঙ্গরা 
কায়েতগণ দাস-উপাধি-সম্পন্ন । স্থতরাং দীর্ঘকাল পরে আধ্যবংশজগণ 
দাস শূদ্র বণিয়া পরিচিত হইবে । পরে আমাদিগকে রাজবংশজ মহা- 
কুলোভ্ভব বলিয়া তখন কেহই সমাদর করিবে না । এই সকল চিন্তা করিয়া! 
দত্ত অভিমানের বশবর্তী হইলেন। তিনি বলিলেন, মহারাজ, আমার 
আদিপুরুষ ব্রাঙ্ষণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়। আনিয়াছিলেন। আমরা 
কাহারও দাস বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না । অতএব আমরা এ 


(১) তত্রাদিশূররাজেন কান্যকুজদেশাদানীতৈ ব্রণক্ষণপঞ্চকৈঃ 
সহ ঘোষবস্থমিত্রদত্তগুহাঃ পঞ্চাগতা আদিকুলীনাঃ ॥ 
ইতি কুলদীপিকা ॥ 


সরা 


১৭২ কায়স্থ-পুরাণ। 


চিহ্ন ধারণ করিব না। এতচ্ছ,বণে মহারাজ বল্লালসেন ভাবিলেন, 
দত্ত অতিশয় অভিমানী (১), স্থতরাং তিনি দত্তবংশকে , “মধ্যল্য” 
অর্থাৎ কুলীনাপেক্ষা হীন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। দত্তের অনুভব 
কুপঙ্গত বটে। “বিপ্রদাস” উপাধি গ্রহণ না করিয়া মধ্যল্য হইতে 
হইলেও, তাহার বংশধরগণ এক্ষণে “দাসদত্ত” “দত্ত দাস” এইরূপ পরিচয় 
দিতেছেন। : 

বন্ধ, ঘোষ, গুহ ও মিত্র ভাবিলেন, আমর! আধ্য ক্ষত্রিমকুলোস্তব 
রাজবংশজ | বিপ্রসেবার নিরত থাকা আমাদের বংশান্ুগত পরম ধন্ম। 
্রাহ্মণই ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণই আমাদের উপাস্য পরমেশ্বর | স্বয়ং বিষ্ণু বিপ্রপদ- 
চিহ্ন বক্ষে ধারণ কবিরা! কৃতরৃতাথ হইয়াছেন । অতএব ব্রাহ্মণের পূজায় 
নিযুক্ত হুইয়! “বিপ্রদাস”এই আধ্যচিত্র ধারণ করণাপেক্ষ। সৌভাগ্যের বিষয় 
আর কি আছে? বর্ণসঙ্কর জাতির। যাহাই বলুক, তাহাতে ক্ষতি 
কি? ধর্ম গ্রন্থের বাহিরে কেহই যাইতে পারিবেন না। অতএব 
“বিপ্রদাস” এই উপাধি গ্রহণ করা অতি কর্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়। 
বিষ্ণু যেমন বিপ্রপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, ইহারাও তদ্রপ এ 
উপাধি ধারণ করিতে সম্মত হইলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ বল্লালসেন 
সহম-চিন্তে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া যথাযোগ্য সম্মান করিলেন 
এবং তাহাদিগকে ফুলীন বলিয়া মেলবদ্ধ করিলেন'। এইবূপে বস্তু, ঘোষ, 
গুহ ও মিত্র কুলীন-বংশজ বলির! নিণীত হইয়াছেন । 

মধ্যল্য শবে কুলীনের কুলরক্ষা' ও বিবাদভগ্জন কর! বুঝায় |(২) দত্ত, 
নাগ, নাথ এই তিন ঘর মধ্যল্য বলিয়া! নিণীত হইল । 


(১) অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি । 
(২) কুলীনকুলরক্ষার্থ, বিবাদেবু নীমাৎসয়। | 
এতেষাং গুণমাশ্রিত্য মধ্যল্যকুলমুত্তমম্‌ ॥ 
ইতি কুলদীপিকা । 


কায়স্থ-পুরাণ | ১৭৩ 


উতিপূর্বের নির্ণয় করা হইয়াছে, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাহারা মন্ত্রী 
অমাত্য, সচিব, প্রাড়বিবাক (জজ) প্রভৃতি দেওয়ানী কার্য্যাবলম্বী, 
তাহারাই মহাপাত্র । ইহার! ক্রমে সপ্তগুণ-বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
বগলামন্ত্র জপ করিলে তীর্থ-দর্শন ও তপশ্চরণের আবশ্যকতা নাই । 
সুতরাং এই দুই লক্ষণ বাতীত কায়স্থেরা বিদ্যাবান্‌, শুচি, ধীর, দাতা, 
পরোপকারী, রাজ-কর্শ্চারীঁ, ক্ষমাবান্‌ ও দয়াশীল--এই সপ্যগুণসম্পন্ন । 
মহারাজ বল্লালসেন রাজবংশজ বিংশতি ঘর কায়স্থকে মহাপাত্র বলিয়া 
মেলবদ্ধ করিলেন। তদন্ুসারে দাস, সেন, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, 
পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, সিংহ, 
বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দন এই বিংশতি বংশ মহাপাত্ৰ বলিয়া নিণীত 
হইয়াছে । (২) 
অমরকোষের লিখনান্পসারে যাহারা রাজবংশজ, কিন্তু মহাপাভ্রাপেক্ষা 
নিয়পদাভিষিক্ত, অর্থাৎ কঞ্চুকী, প্রতীহারী, সৈনিক প্রভৃতি পদারুঢ় 
ছিলেন, তাহারা সমভাবাপন্ন বলিয়া অচলা মহাপাত্র নামে আখাত 
হইলেন । যথা 
রাজন্যকঞ্চ নুপতোৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্ৰমাৎ । 
* * * প্রতীহ্রে! দ্বারপালে! দ্বাস্থো দ্বাস্থিতদর্শকঃ | 
ইত্যাদি অমরকোষ ক্ষত্রিয়ব্গ দেখ | 


(২) কুলীন ইতি সংজ্ঞা স্যাৎ মধ্যল্যশ্চ তথাপরঃ ॥ 
মহাপাত্রোইচলশ্চৈব ইতি সংজ্ঞাচতুষ্টয়ম্‌ ॥ 
বন্তুর্ধোষো গুহে। মিত্ৰে দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ । 
দাসঃ সেন: করে| দামঃ পালিত শ্চন্দ্রপালকো | 
রাহাভল্রৌ ধরো নন্দী দেবঃ কুণডশ্চ সোমকঃ । 
রক্ষিতাঙ্করসিংহাশ্চ বিষ্ণুরাচ্যশ্চ নন্দনঃ ॥ 


১৭৪ কায়স্থ-পুরাণ। 


অতএব দ্িসপ্ততিঘর কায়স্থবংশজ অচল! মহাপাত্র বলিয়া মেলবদ্ধ 
হইলেন 10৩) ও ' 
// কনৌজ ও গৌড় পরিতাগের পর রাঢ় ও বঙ্গদেশই কায়স্থগণের 
মাতৃভূমি হইয়| পড়িয়াছিল। রাঢ়খণ্ডের দক্ষিণদিগ্বামিগণ দক্ষিণরাঢীয় 
বলির! পরিচিত হইয়াছেন। গোৌড়ে অবশিষ্ট যে কায়স্থ থাকেন তাহারাই 
বারেন্দ কায়স্থ । বঙ্গজ ও দক্ষিণরাট়ীয়গণ আদিম কায়স্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে 


চঙ্ারোহগ্র্য| শ্ত্রয়ো মধ্য মহাপাত্রাঃ পরে তথা । 
এতেষাং সপ্তবিংশতিব্লালেন প্রশংসিতাঃ ॥ 
ইতি কুলানমধালামহাপাত্ৰাঃ। 
অচলান্‌ বক্ষামি | 
(৩। ভোড়শ্চ ম্মরকশ্চেব ধরণ বাণ এব চ। 
আইচঃ ০: স্বরশ্চৈব শানশ্চ ভগ্চবিন্দুকৌ | 
গুহশ্চ বললোধো চ শশ্ু। বা চ ভমিকঃ। 
হুইশ্চ রুদ্রকশ্চৈব রাণাদিত্যো চ পীলকঃ ॥ 
খিলশ্চ গুপুশ্চাঞাঁ চ বন্ধুশ্চ শাঞিসংজ্ঞকঃ | 
হেশশ্চ সমন গঞ্চো রাণারাহৃতদাহক|£ ॥ 
দানাগণাপমানাখ্যাঃ থানঃ ক্ষেমশ্চ তোষকঃ ॥ 
বৈশ্চাপি ঘরবেদৌচ ভুতার্ণবকত্রন্ধকাঃ ॥ 
ইন্দ্রশ্চ শক্তিসর্দৌচ ক্ষমানো বদ্নস্তথা | 
হেমশ্চ বন্ধকশ্চৈৰ ভগ্ন: কীন্তিশ্চ শীলকঃ ॥ 
ধনুপ্তণে। বশশ্চৈব মনোরীতিশ্চ দাড়িকঃ । 
চাকিশ্চ শ্যামপুঞিশ্চ গণ্ধকো নাদকন্তথা ॥ 
বোইশ্চ হোমকশ্চৈব চাশকশ্চ তথৈব চ। 
ঢোলশ্চ দূতকশ্চেতি দ্বিসপ্তত্যচলাঃ স্বতা: ॥ 
ইতি ঘট করামানন্দশর্মকৃতকুলদীপিকা । 


কায়স্থ-পুরাণ । ১৭৫ 


স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। ক্রমে বল্লালরুত মেলবন্ধনের প্রণালী ও নিয়মাবলী 
দক্ষিণরাটয়দের স্থৃতিপথ হইতে অন্তহিত হইল । কে মধ্যল্য, কে 
মহাপাত্ৰ, কে অচল! মহাপাত্ৰ, তাহার! তদ্বিষয়েও অজ্ঞ হইয়া পড়িলেন। 
‘বিপধ্যায়ে কুলং নাস্তি’ প্রভৃতি নিয়মের বিশৃঙ্খলা ঘটিল। এইরূপে দ্বাদশ 
পুরুষ অতিবাহিত হইল । ত্রয়োদশ পুরুষের সময় পুরন্দর বস্থু দক্ষিণ- 
রাঢ়ীয় সমস্ত কায়স্থের একজাই করলেন । তনি বঙ্গদেশ হইতে ঘটক- 
কারিকা গ্রন্থ ও ঘটক'দগকে আনয়ন করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন । 
কিন্তু তৎকালে বগ্ধালিনিরমান্ঈসারে একজাই করা কঠিন হইয়া উঠিল । 
স্বতরাং দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় তিনি মেলবদ্ধ করিলেন । (১) 
মধালোর লক্ষণ এই 7_দশপুরুষ পযন্ত ক্রমান্বরে অনবচ্ছিন্নরূপে 
কুলক্রিয়া করিলে মধ্যলা অথাৎ কুলীনের কুলরক্ষক হইতে পারিবার বিধি 
বল্পালসেন কর্তৃক সংবদ্ধ হইগ়াছিল। এ মপ্যল্য ছিবিধ; সিদ্ধ ও সাধ্য 
(২) | অতএব এই সমাজের ঘেলবদ্ধ হইবার সময় ষাহাদের অধিক 
পরিমাণে $ুলঞিয়া ছিল, তাহারা সিদ্ধ, ও যাহাদের কম পরিমাণে ছিল, 
তাহার! সাধ্য মৌলিক হইলেন। এই সমরে শৌভাবাজারের দেববংশজগণ 


(১) পুরন্দরবন্থ নযাং, এয়োদশপধ্যায়াবধি শ্রেণী- 
পধ্যায়বন্ধাএমকতকুলো দ্ধারণে কৃতে ॥ 
ইতি দক্ষিণরাঢ়ায়কুলদীপিকা । 
(২) মধ্যল্য শব্দোরূঢ ইত্যন্তঃ ডিখডবিখবৎ । 
মধ্যল্যঃ কুলমধাস্থঃ কুলীনস্ত বিশ্রামস্থলমিত্যার্থ: । 
ম্ধ্যল্যশব্দস্ত লক্ষণান্তরং 
কুলীনেতরসিদ্ধবংশজাতকত্বে সতি দশপুরুষাবধি অনবরত- 
কুলার্চনত্বং মধ্যল্যত্বম । সচ দ্বিবিধঃ সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ। 
কুলদীপিকা । 


১৭৬ কায়স্ক-পুরাণ । 


সর্ববিষয়ে অগ্রগণা ছিলেন। স্থতরাৎ এ বংশজগণ সিদ্ধ মৌলিকের 
অগ্রগণ্য হইলেন । | 

এই মেলবদ্ধ হওনের সময় এই সমাজে ঘোষ, বস্থ, মিত্র এই তিন 
শ্রেণী কুলীন ছিলেন। স্থতরাং এই সমাজেও তিনটি কুলীনশ্রেণী 
নিণীত হইল | 

দক্ষিণরাটীয়দিগের এইরূপে মেলবদ্ধ হইয়াছে :_-ঘোষ, বস্তু, মিত্র 
এই তিন বংশ কুলীন। দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, 
/ এই আট ঘর সিদ্ধমৌলিক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু রুদ্র, গণ, ভগ, ভদ্র, নাগ, মন, 
ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, আদিত্য, পাল, নাথ, বিদিত, ধনু, বাণ, গুণ, 
স্বর, তেজ, শক্তি, সাম, ধর, আইচ, অর্ণব, আশ, দান।, খিল, পিল, শীল, 
সানা, রাজ, রাহুৎ, রাঁণা, শুর, কীন্তি, বল, বদ্ধন, অঙ্গুর, নন্দী, বিন্দু, 
বন্ধু, শৰ্ম্মা, হই, গুই, গণ্ড, দাম, নাদ, লোদ, গুড়, বই, গুপ্ত, বেশ, যশ, 
ভুই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, পই, ধরণী, হোঁড়, মান, হেম, দণ্ডী, হোম, গুহ, 
ক্ষেম। খাম, খেম, খঞ্জ, বন্মা, এই দিসপ্ততিঘর সাধ্য মৌলিক বলিয়। 
মেলবদ্ধ হইয়াছেন । এইরূপে দক্ষিণরাটীয় সমাজে মোট তিরাশী বংশ 
কায়স্থ বাস করিতেছেন । 

উত্তররাটীয়গণ আদৌ “বিপ্রদাস” = উপাধি গ্রহ করিলেন না। 
মহারাজ বল্লালসেন তাহ গ্রহণার্থ অগরোধ করায় ব্যাস সিংহ ক্রোধভরে 
অনেক সদর্পবাক্‌ প্রয়োগ করিয়াছিলেন । তদ্বশতঃ সিংহের মস্তকে করপত্র 
বসাইবার আদেশ হয়; অমনি রাজাদেশে তাহার মস্তকে করপত্র বসান 
হইল। কিন্তু তিনি স্থিরচিত্তে মৃত্যুগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন, তথাপি 
“বিপ্রদাস” উপাধি গ্রহণ করিতে সম্মত ও রাজার প্রতি কটুক্তি গ্রযোগ 
করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। মহারাজ বল্লালসেন সিংহের এইরূপ দুঢ় 
প্রতিজ্ঞা ও উন্নতমন দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহার জীবন রক্ষা 
করিলেন। এতদর্শনে এই সমাজস্থ কায়স্থগণ এ উপাধি গ্রহণ করিতে 


কায়স্থ-পুরাণ | ১৭৭ 


একবারে অনিচ্ছুক হইলেন । স্থতরাং তাহাদিগকে এ উপাধি প্রদান 
করা হইল, না। তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা রাজবংশজ তাহারা 
কুলীন ; যাহারা রাজন্যবংশজ তাহারা মধ্যল্য ও মৌলিক সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত হইলেন । যাহা! হউক, সর্ব সমাজের কায়স্থেরই এই 
অবলম্বন করা কর্তব্য ছিল, তাহা হইলে আর কলির ব্রাহ্মণের 
বিড়ম্বনা সহ করিতে হইত না। 

উত্তররাড়ীয়দিগের মধ্যে এইরূপে মেলবদ্ধ হইয়াছে ;--সিংহ ও 
ঘোষ এই দুই বংশ কুলীন; দাস মধ্যল্য ; এবং মিত্র ও দত্ত মৌলিক 
অর্থাৎ মহাপাত্র । এতদ্যতীত এই সমাজে আর কোন বংশ নাই । 


বঙ্গজ কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্রের 
₹শাবলি। 


মহারাজ আদিশুরের যজ্ঞে দশরথ বন্থ, মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ, 
কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত এই পঞ্চ জন আদিকুলীনবংশন্ষাত 
কায়স্থ আসিয়াছিলেন। এ দশরথ বস্থর বংশোপ্তব লক্ষ্মণ বস্থ ও পূষণ 
বন্থ, মকরন্দ ঘোষের বংশোদ্ভব চতুভূর্জ, বিরাট গ্রহের বংশজাত 
দশরথ গুহ, ও মিত্রবংশীয় তারাঁপতি মিত্রকে মহারাজ বল্লালসেন মুখ্য 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া নির্বাচিত করিলেন 10১) 


(১) বন্থবংশে চ মুখে] ঘোৌ নায়! লক্ষ্মণপূষণোৌ। 
ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুভু জো মহাকৃতিঃ ॥ 
গুহে দ্বশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা । 
দতে নারায়ণশ্চৈব এতে চ বঙ্গজাঃ স্থৃতাঃ ॥ 
নাগে দঘশরথশ্চৈব মহানন্দশ্চ নাথকঃ । 
চন্দ্ৰশেখরদাসস্ত সেনে গঙ্গাধরস্তথ! ॥ 

১২ 


১৭৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


দত্ববংশীয় নারায়ণ দত্ত, নাগবংশীয় দশরথ নাগ, নাথবংশীয় মহানন্দ 
নাথ এই তিন জন মধ্যল্য হইলেন। 

দাসবংশীয় চন্দ্রশেখর দাস, সেন বংশজাত গঙ্গাধর সেন, করবংশীয় 
দামোদর কর, দামবংশীয় উষাপতি দাম, পালিতবংশজাত জনসংজ্ঞক 
পালিত, চন্দ্রবংশোত্তব নারায়ণ চন্দ্র, পালবংশজ আব পাল, নন্দীবংশজ 
প্রভাকর নন্দী, দেববংশজ কেশব দেব, কুগুবংশজ অধিপতি কুণ্ড, সোম 
ংশজাত বংশধর সোম, রাহাবংশজাত কৃষ্ণ রাহা, ভদ্রবংগজ দিগন্বর 
ভদ্র, ধরবংশজ ব্যাস ধর, সিংহবংশজ রত্বাকর সিংহ, রক্ষিতবংশজ 
নারায়ণ রক্ষিত, অঙ্কুরবংশজ বেদগর্ভ অঙ্কুর, বিষ্ণুবংশজ দৈত্যারি 
বিষ্ণু আদ্যবংশজ ত্ৰিলোচন আডঢা, নন্দনবংশজাত উষাপতি নন্দন, 
এই বিংশতি জন মৃহাপাত্র বলিয়া নিৰ্ণীত হইলেন। মহাত্মা মহারাজ 
বল্লালসেন কর্তৃক বঙ্গদেশে এই সকল কায়স্থগণ নির্দেশিত হইয়াছেন । 


দামোদরকরঃ খ্যাতো দামস্তষাপতিস্তথা। 
পালিতে জনসংজ্ঞঃ স্তাৎ চন্দ্ৰে নারায়ণাখ্যকঃ ॥ 
পালে আবঃ সমাখ্যাতো রাহা! বংশে চ কৃষ্ণকঃ । 
ভদ্র দিগম্বরশ্চৈব ধরে তু ব্যাসসংজ্ঞকঃ ॥ 
প্রভাকরস্ত নন্দী স্তাৎ কেশবো দেববংশজঃ । 
অধিপতিরিতি খ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীন্িতঃ ॥ 
সোমে বংশধরশ্চৈব সিংহে রত্বাকর স্তথা। 
নারায়ণঃ সমাখ্যাতো রক্ষিতে চ তথা পরে ॥ 
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারিবিষ্ণুসংজ্ঞকঃ । 
আচ্যে ত্রিলোচনঃ খ্যাতো নন্দনে চ উষাপতিঃ ॥ 
এতে বঙ্গজনিদদিষ্টো বল্লালেন মহাত্মন! ॥ দেবীবর:। 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৭৯ 
রাচীয্ কুলীনদিগের বংশনির্ণয় । 


€ ত্রয়োদশ’ পুরুষের সময় পুরন্দর বসু কর্তৃক এই সমাজস্থ কায়স্থদিগের 
মেলবদ্ধ হইয়া বংশাবলি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়। অতএব এই সমাজে 
যে মেল চলিতেছে, তাহা পুরন্দরী মেল। তবে বল্লালসেন যাহাদিগকে 
কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অচলা মহাপাত্র করেন, তাহাদের বংশজাত 
কায়স্থগণই এই সমাজের কুলীন, সিদ্ধ ও সাধ্যমৌলিক । 

ইহাদিগের কুলাচাধ্যকারিকায় লিখিত আছে, (১) “আদিশুর 
কান্কুকজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আদিকুলীন ঘোষ, বস্তু, মিত্র, 
দত্ত, গুহ এই পঞ্চজনকে আনয়ন করেন। তাহাদিগের বংশাদিপরিচয় 


(১) অথ দক্ষিণরাটীয়কায়স্থকুলীনাঃ । 
তত্রার্দিশূররাজেন কান্যকুক্জদেশাদানী তৈত্ররণক্ষণপঞ্চকৈঃ সহ 
ঘোঁষবস্থৃমিত্রদত্তগুহাঃ পঞ্চাগতা আদিকুলীনাঃ। যথা 
সৌকালীনগোত্রো মকরন্মঘোষঃ গৌতম! দশরথবস্থুঃ 
বিশ্বামিত্রগোত্রো কালিদাসমিত্রঃ। কাশ্ঠপগোত্রো দশরথ- 
গুহঃ * * * ভরদ্বাজগোত্রে পুরুষোত্তমদত্তঃ * * * বলজ 
কুলচাৰ্য্যগ্ৰন্থে স এব মৌগ্রল্যগোত্রঃ | * * অথ বল্লালসেন- 
কৃতসমাজাদয়ঃ ৷ তত্রাগ্স্ত যষ্ঠপুরুষয়োনিশাপতিপ্রভাকর 
ঘোষয়ে! বাঁসস্থানে ক্রমেণ বালী-আকনাধ্যো গ্রামৌ। 
দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমপুরুষয়োঃ শুক্তিমুক্তিবস্থোর্বাসস্থানে ক্রমেণ 
বাগার্ডি-মাহিনগরাখ্যো গ্রামী। তৃতীয়স্তাষ্টমপুরুষয়োঃ 
ধৃইগুই মিত্রয়ো বাঁসস্থানে ক্রমেণ বড়িবাটেকানামগ্রামৌ। 
অপরোদশসমাজাভৎসথনীযা কুলাভাবাৎ ন লিখিতাঃ ॥ 
ইতি কুলাচাধ্যকারিকা 


১৮৭ কায়স্থ-পুরাণ। 


এই ; সৌকালীনগোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, গৌতমগোত্রীয় দশরথ বস্থ, 
বিশ্বামিত্ৰ গোত্রীয় কালিদাস মিত্র, কাস্তপগোত্রীয় দশরথ গুহ, ভরদ্বাজ 
গ্োত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত । বল্লালমনেন কর্তৃক মেলবদ্ধ হইরার পর ছয় 
পুরুষের সময় নিশাপতি ঘোষ বালিতে ও প্রভাকর ঘোষ আকনায়, 
বস্থর পঞ্চম পুরুষ শুক্তি বস্তু বাগাণ্ডি ও মুক্তি বস্থ মাহিনগরে, মিত্রের 
ষষ্ঠ পুরুষ ধুই বড়িশাগ্রামে ও গুঁই টেকা গ্রামে বাস করেন। 
এতদ্বাতীত আরও অষ্টাদশ সমাজ আছে, তাহাদের বিবরণ কুল্মভাববশতঃ 
লিখিত হয় নাই ।” 

উল্লিখিত অবস্থা ব্যতীত এ সমাজের সিদ্ধ ও সাধ্য মৌলিকের নাম 
প্রভৃতি আর অধিক কিছু পাওয়া যায় না। আঁদিশূরের যজ্ঞে বিরাট 
আসিয়াছিলেন, দশরথ গুহ নহেন। দশরথ বিরাট গুহের বংশজাত। 
যজ্ঞে মৌগ্দল্যগোত্রীয় দত্ত আগমন করেন, কিন্তু দক্ষিণ রাটীয়কারিকায় 
তিনি ভরছ্বাজ-গোত্রীয়। ৮ 


আদিশুরের যজ্ঞে আনীত পঞ্চকায়স্থের পুত্রগণের 
৮ নাম ও বাসস্থান নির্ণয়। 


পুরুবংশীয় চক্রবর্তিবস্থবংশোস্ভব গৌতমগোত্রীয় যে দশরথ বস্তু যজ্ঞে 
আগমন করিয়াছিলেন তাহার দুই পুত্র-_পরম বস্থ ও কৃষ্ণ বস্তু । 

পরম বস্তু বঙ্গবিভাগে বাসস্থান মনোনীত করেন। তাহার পুত্র 
লক্ষ্মণ বস ও পূষণ বস্থ। 

কৃষ্ণবস্থ দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন। তাহার পুত্র ভব বস্থ। ভবের 
পুত্র হংস। হংসের তিন পুত্র শুক্তি, মুক্তি ও অলঙ্কার। দক্ষিণরাটীয় 
বন্থগণ এই শুক্তি ও মুক্তির বংশজাত। ইহারা প্রথমে বাগাণ্ডি ও 
মাহীনগরবাসী ছিলেন। 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৮১ 


অলঙ্কার বস্থ বঙ্গে বাস করেন। তাহার পুত্র মধু বন্দ । মধুর পুক্র 
গুণাকর | গুণাকরের পুত্র অনস্ত বন্থ ও উদয় বস্থ ।(১) 

দেবলোকবিজেতা হুর্যবংশীয় ঘোষ-কুলোত্তব সৌকালীন-গোত্রীয় 
মকরন্দ ঘোষ যজ্ঞে আগমন করেন। তাহার ছুই পুত্র; _স্থভাষিত 
ঘোষ ও ভবনাথ ঘোষ । 

ক্থভাষিত ঘোষ বঙ্গে গেলেন, তাহার পুত্র চতুতূ্জ ঘোষ । 

ভবনাধ ঘোষ দক্ষিণরাঢ়ে বাস করেন। দক্ষিণরাটীয় ঘোষগণ এই 
ভবনাথের বংশপ্রস্থত। ইহারা প্রথমে বালি ও আকনা গ্রামে বাস 
করেন । (২) 

কাশ্ঠপগোত্রীয় মহাপণ্ডিত বিরাট গুহ উক্ত যজ্ঞে আগমন করেন । 
ইহার বংশজ দশরথ বঙ্গবিভাগে গেলেন। দশরথ গুহ মহারাজ বল্লাল- 
সেনের সময়ে বর্তমান ছিলেন। এই বংশোপ্তব মহারাজ প্রতাপাদিত্য 


(১) গৌতমগোত্রে সর্বাদৌ দশরথবস্থস্থতৌ পরমবন্থকৃষ্ণবস্থুকৌ । 
পরম্বস্থস্থতৌ লক্ষ্পণবস্থপূষণবন্ুকৌ বঙ্গে খ্যাতৌ। 
কৃষ্ণবন্র্দক্ষিণরাড়ে খ্যাত স্তস্ত স্থুতে| ভববস্থঃ 
তৎস্থতো হংসবস্থ স্তৎস্থৃতাঃ শুক্তিমুক্তি-অলঙ্কারবস্থৃকাঃ । 
অলঙ্কারবলোঃ স্থৃতো মধুবন্থ্‌ স্তৎস্থতো। গুণাকরবস্থ্ঃ | 
তৎস্থতাবনস্তোদয়ৌ । 

ইতি বঙ্গজকুলদীপিকা ও বংশাবলি। 

(২) সৌকালীনগোত্রৌ মকরন্দঘোষস্থতৌ 
স্থভীধষিতঘোষভবনাথঘোষৌ । 
স্বভাষিতঘোষে। বঙ্গে খ্যাত স্তস্ত সত 

শচতুভু জঘোষঃ ॥ 
ভবনাথঘোষে! দক্ষিণরাঢ়ে খ্যাতঃ । 
ইতি বঙ্গজকুলদীপিক। ও বংশাবলি । 


১৮২ কায়স্থ-পুরাণ। 


যশোহরে রাজধানী স্থাপনপূর্ববক মুসলমানের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ স্বাধীন 
করিয়! বঙ্গবাসীদিগের শূরত্বের অক্ষয়কীত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ॥(১) 

বিশ্বামিত্র-বংশোত্তব বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় কালিদাস মিত্র যজ্ঞে আগমন 
করিয়া বঙ্গবাসী হন। তাহার ছুই পুত্র, অশ্বপতি ও শ্রীধর। অশ্বপতি 
বঙ্গে গেলেন। তাহার পুত্র তারাপতি মিত্র। 

শ্রীধর মিত্র দক্ষিণরাচ়ে বাস করিলেন । দক্ষিণ রাট়ীয় সমাজের মিত্র- 
বংশজগণ এই শ্রীধর মিত্রের বংশ; ইহারা প্রথমে বড়িশ। ও টেকা 
গ্রামের 'অধিবাসী ছিলেন । (২) 

ক্ষত্রিয়বংশোস্তব মহামানী মৌদগল্যগোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত যজ্ঞে 
আগমন করেন। তাহার বংশজাত নারায়ণ দত্ত বঙ্গবিভাগে মধ্যল্য ' 
স্বরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।(৩) এই দত্তবংশই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের 
মধ্যে সিদ্ধমৌলিক বালির দত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

কিন্ত কে বালিতে বাস করিয়াছিলেন, তাহার নাম কি-_জানিবার 
সম্ভাবনা নাই । এই দত্তবংশ সম্বন্ধেই প্রবাদ আছে, “অভিমানে বালির 
দত যান গড়াগড়ি |” 


(১) বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্ঠপঃ স্বৃতঃ।, 
5 
গুহে দশরথশ্চৈব ইত্যাদি । ঞঁ 
(২) বিশ্বামিত্রগোত্রৌ সর্বাদৌ কালিদাসমিত্রস্থতৌ 
অশ্বপতিমিত্র-শ্রীধরমিত । 
অশ্বপতিমিত্রো বঙ্গে খ্যাত স্তন স্তস্তারাপতিমিত্রঃ। 
শ্রীধরমিত্রো। দক্ষিণরাড়ে খ্যাত; | 
বঙ্গজকুলদীপিকা! ও বংশাবলি । 
(৩) মৌদগল্যগোত্রজো দত: পুরুষোত্মসংজ্ঞকঃ | 
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোহ স্মি তবালয়ে ॥ 
দত্তে নারায়ণশ্চৈব ইত্যাদি । দেবীবরঃ। 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৮৩ 


৭ (কোৌলান্ত-বিধি। 


মহারাজ+বশ্লালসেন কায়স্থদিগের কৌলীন্ত পদ্ধতির মেলবদ্ধ করিয়া 
তৎসম্বন্ধে নানাবিধ নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। সাধারণের গোচরার্থ 
কতকগুলি নিয়ম উদ্ধৃত হইল। যথা :__ 

সপর্ধ্যায় ও সমঘরে কন্যাদান ও কন্তাগ্রহণ করা ন্‌ পরম্পর 
প্রতিজ্ঞা করিবেন, যদি কন্যার অভাব হয়, তবে কুশত্যাগ কর! কর্তব্য । 
পৰ্য্যায়ক্ৰমে যিনি কুলীনের কন্যা! গ্রহণ ও কুলীনকে কন্তাদান করেন, 
তিনি কুলদীপক। কুলকর্শ্ম চারিপ্রকার; যথা-_আদান, প্রদান, 
কুশত্যাগ ও ঘটকের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ।(১) 

বিপধ্যায়ে বিবাহ করিলে কুল থাকিবে না। বাগ্দত্ত৷ কন্যার নির্বাচিত 
বরের সহিত বিবাহ না হইলে এ কন্যা রণ্ডা নামে খ্যাত হয়। রগণ্ডা- 
কন্তাকে বিবাহ করিলে কুল থাকিবে না। সপিণ্ডা বিবাহ করিলেও 
কুল থাকিবে না । ডেঙ্গর কায়স্থের সহিত ক্রিয়া করিলেও কুল থাকিবে 
না। পোস্পুত্র গ্রহণ করিলে এ পুত্রের কুল থাকিবে না ।(২) 


(১) সপধ্যায়ং সমাসাছ্য দানগ্রহণমুত্তমম্‌। 

কন্ঠাভাবে ক্লুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্‌ ॥ 
কুলীনস্ত স্থৃতাং লব! কুলীনায় স্থতাং দদে। 
পধ্যায়ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ ॥ 
তথাচ 
আদানঞ্চ প্রদানাঞ্চ কুশত্যাগ স্তথেব চ। 
প্রতিজ্ঞ ঘটকাগ্রে চ কুলকর্শ্ম চতুর্বিধম্‌ ॥ 

, (২) বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রগডপিওয়োঃ | 
পোষ্যপুত্রে কুলং নাস্তি ডেঙ্গরে চ কুলক্ষয়: ॥ 

ইতি কুলদীপিকা। 


টি কায়স্থ-পুরাণ। 


কায়স্থসমাজনির্ণয় । 


বঙ্গস্থ কায়স্থ বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ় ও উত্তররাঢ়বাসীরা দরক্ষণরাঢ়ীয় ও 
উত্তররাটায়, এবং বরেন্দ্রভূমিবাসিগণ বারেন্দ্র বলিয়! খ্যাত। তদনুসারে 
তাহাদের মধ্যে বঙ্গীয়, দক্ষিণরাট়ীয়, উত্তররাটীয় ও বারেন্দ্র এই সমাজ- 
চতুষ্টয়ে মেলবদ্ধ হইয়াছে ।(১) 

মহারাজ বল্লালসেন কায়স্থ ও ব্রাহ্ষণদিগের আধ্য নিয়মেম্ম মেলবন্ধন 
করিয়া আপন রাজ্য বঙ্গ, বাগাড়ী, রাঢ়, বরেন্দ্র, ও মিথিলা এই পঞ্চ খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়াছিলেন ।(২) অতএব কি নিয়মে এইরূপ বিভাগ হইয়াছে, 
তাহ! নিশ্চয় করিলেই বঙ্গীয় প্রভৃতি সংজ্ঞার কারণ প্রকাশ হইবে । 

গৌড়, বঙ্গ, রাঢ় ও বাগাড়ী এই খণ্ড চতুষ্টয়ের সমষ্টিই বঙ্গদেশ ॥৩। 
শ্রীযুক্ত রামচরণ শিরোরত্ব প্রণীত ভারতবধ-বিচারে শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রের 
এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে যথা, 

রত্বাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে। 
বঙ্গদেশে। ময়! প্রোক্তঃ সব্দসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ ॥ 

দক্ষিণসমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গতিস্থল পর্যন্ত বঙ্গদেশ ; এদেশ 
সর্বপ্রকার সিদ্ধির সাধক । এই গ্রন্থের মতে, বঙ্গদেশের পশ্চিমসীমা 
বৈদ্ভনাথ। বঙ্গের পশ্চিমসীমা, অঙ্গদেশের আরম্ভ যে বৈগ্যনাথ, উক্ত 


(১) উদগ্দক্ষিণরাঢৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা । 
ইতি চত্রঃ সংজ্ঞাঃ স্থ্যস্তভদ্দেশনিবাসনাৎ ॥ 
কুলং চতুর্লিধং তেযাং শ্রেণীশ্রেণীবিশেষতঃ | 

দেবীবরঃ । 

(২) রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গ ইতিহাস। 

(৩) কায়স্থপুরাণ প্রথমভাগ, পৃঃ ৮১--৮২ | 


কায়স্থ-পুরাণ । ১৮৫ 


বৈগ্যনাথ পধ্যন্ত। যাহা হউক, বঙ্গদেশ কোন কালেই বৈগ্নাথের 
পশ্চিমেও (বিস্তৃত নহে, বৈদ্যনাথ হইতে অরঙ্গদেশের আরম্ভ যথা, 
*“বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগঃ শিবে । 
তাবদঙ্কাভিধে। দেশে। যাত্রারাং নহি দুয্যতে ॥” 

অতএব এই গ্রন্থের মতে বঙ্গ, রাঢ় ও গৌড় এক বঙ্গদেশ 19) 

এস্থলে একটা অবস্থ। বর্ণনার আবশ্যক হইয়াছে। ইতিপূর্বে 
প্রথমভাগে* বল! হইয়াছে, বঙ্গদেশ পতিত, তীণ যাত্র। ব্যতীত এদেশে 
আগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়। শুদ হইতে হয়__এদেশ অসভ্য জাতির 
আদিম বাসস্থান ইত্যাদি । কিন্তু ভারতব্ধ-বিচারে এদেশ সব্ধবিগ্ভার 
প্রদর্শক, প্রাচীন, সভা এবং সমদিশালা বলিয়। ব্যক্ত কর। হইয়াছে । 
অতএব এই অনকোর শিরাক্কতি আবশ্যক । 

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এ গ্রন্থ তন্ত্রের যে বচন প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে 
লিখিত আছে, বর্গদেশ “সর্ধপিখি-প্রদর্শকঃ" অথাৎ সন্দমোক্ষের কিনব 
কামনা-প্রাপ্তির প্রদশক। কিন্তু গ্রন্থকার অথ করিয়াছেন, সন্গবিদ্যার 
প্রদর্শক । এইটি ভ্রমমাত্র । সিদ্ধিশব্দে মোক্ষ, কামনাপ্রাপ্তি, যোগবিশেষ 
ইত্যাদি বুঝায় । 

ইনি অঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে বচন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্ত 
হইয়াছে, অঙ্গদেশে তীথধাত্রা হেতু গমন করিলে কোন দোষ নাই। 

“যাত্রায়াৎ নহি দুয়াতে |” 

ধাত্রাশব্দে সামান্যতঃ “গমন” মনে হয় বটে, কিন্তু তাহা নহে । ফল- 
কামনা পৃর্কাক গমন করিলেই তাহাকে যাত্রা বলে; হিন্দুশাস্ত্রমতে ধর্শ্ম- 
সাধনই প্রকৃত ফল; তীর্থপধ্যটনই ধন্মসাধন; অতএব যাত্রা শব্দে 
কাখন। পূর্বক তীর্গমন বুঝাইবে-_সামান্যতঃ গমন নহে । এ নিমিত্ত 
সর্বতীর্থে তীর্থ প্রদর্শক "যাত্রাওয়ালা” বলিয়া প্রখ্যাত । অঙ্গদেশে গমন 


শপ সস 


(৪) ভারতবধবিচার, পৃঃ ৩১--৩৩। 


১৮৬ কায়স্থ-পুরাণ। 


করিলে যদি দোষ না হইত, তবে এরূপ লিখিবার প্রয়োজন হইত না । 
প্যাত্রায়াং নহি ছুগ্ততে”_-এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট বুঝাইতেছে,__ধর্শম- 
কামনা অর্থাৎ তীর্ঘদর্শনকামনায় গমন করিলে কোন €দাষ নাই ; 
এতদ্যতীত অন্য কামনায় গমন করিলে দোষ আছে । 

“অঙ্গবঙ্গকলিঙলেযু সৌরাট্রমগধেধু চ। 

তীর্থযাত্রাং বিন! গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমর্হঁতি ॥” 

অতএব এই বচনের সহিত অঙ্গদেশ সম্বন্ধে এ বচনের সম্পূর্ণ এক্য 

হইতেছে । যখন অঙ্গ সম্বন্ধে এঁক্য দেখা যাইতেছে, তখন বঙ্গসন্বদ্ধে 
অনৈক্য হওয়া সম্ভব নহে। 


বঙ্গদেশ সর্ধবসিদ্ধির প্রদর্শক বটে। চৈত্রমাসে বুধাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে 
লাঙ্গলবন্ধের ঘাটে স্নান করিলে, সর্ধসিদ্ধি অর্থাৎ সর্ধকামনা বা মোক্ষ 
লাভ হয়। উক্তদিনে এই তীরের মাহাত্ম্য অন্য সকল তীর্থ অপেক্ষা 
অধিক হয়। পরশুরাম মাতৃহত্যা করিলে মহাপাপ বশতঃ তাহার হন্তের 
টাঙ্গী স্থলিত হইল না। এতদর্শনে তিনি পাতক বিমোচনার্থ পৃথিবীস্থিত 
সর্বপ্রকার তীর্থে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহার পাপ 
বিনষ্ট হইল না। পরিশেষে তিনি চেত্রমাসের বুধাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রস্থিত 
কুণ্ডে স্নান করিলেন স্বানমাত্র সর্বপাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিলেন, 
অমনি হস্তস্থিত টাঙ্গীও স্থলিত হইল । তদবধি আধ্যগণ নিশ্চয় করিলেন, 
ও যোগে এ তীর্থ সর্বতীর্ঘাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রভাব প্রাপ্ত হয় ও সর্বসিদ্ধি 
প্রদান করে। বঙ্গদেশে কামনাকৃপ আছে; যথা গঙ্গানাগরে কপিলাশ্রম। 
সর্বশক্তির আগ্যাশক্তিই কালী, কালীঘাটে তাহার আবির্তাব। এতদ্বযতীত 
অন্যান্য তীর্থও আছে। স্থতরাং ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশ সর্বসিদ্ধির প্রদর্শক 
হইল । আধ্যগণ দেখিলেন, বঙ্গদেশ পতিত, তথায় গমন করা নিষিদ্ধ । 
কিন্ত এ দেশ সর্বসিদ্ধির প্রদর্শক স্বরূপ, অতএব অন্ততঃ তীর্থযাত্রায় গমন 
করাও কর্তব্য । স্থতরাং তীর্থযাত্রা ব্যতীত বঙ্গদেশে গমন করিলে 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৮৭ 


প্রায়শ্চিত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে এই নিয়ম সংবদ্ধ হইল। অতএব 
বঙ্গদেশ যে, পতিত ও আধ্যবাসভূমি নহে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। 

এরূপ; ঝলা যাইতে পারে, বঙ্গদেশ সর্বসিদ্ধির প্রদর্শক হইলে কি 
প্রকারে পতিত হইবে । হিন্দুশাস্ত্রীছসারে চীন দেশের জল স্থর! ( মদ ) 
এবং এ দেশও শ্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু বশিষ্ঠ মুনি কোন 
স্থানেই তারা-মন্ত্রসিদ্ধ হইতে না পারিয়া পরিশেষে মহাচীনে গমনপূর্ববক 
সিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্ত ।তথাপি চীনদেশ পবিত্র হইতে পারিল না। 
কন্মান্থুসারে ভোগ ; পাপের ভোগ না হইলে মুক্তিলাভ হয় না। পতিত 
স্থান নরকসদৃশ ; তংস্থানে গমনহেতু পাপের ভোগ ও তংস্থানীয় তীর্থে 
সানাদি করিলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে এই উদ্দেশ্যেও পতিত স্থানে তীর্থ 
স্থাপন হইতে পারে। যাহা হউক, জগদীশ্বরের ইচ্ছার উপর কাহারও 
অধিকার নাই । 

ভারতবর্ধবিচা'র ব্যক্ত করিয়াছেন, বঙ্গদেশ প্রাচীন কালেও সমৃদ্ধিশালী 
ছিল। তৎসম্বন্ধে রামায়ণ হইতে এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা, = 

দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবিড়াঃ সৌরাষ্টরা দক্ষিণাপথাঃ | 
বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্তাঃ সমৃদ্ধা: কাশিকোশলাঃ ॥ 

কিন্তু এই বচন দ্বার কাশী, ও কোশলই সমৃদ্ধিশালী ( উন্নত ) অর্থাৎ 
ইহাতে যে সমস্ত রাজ্যের উল্লেখ হইয়াছে তাহার মধ্যে কেহই কাশী ও 
কোশলের সমতুল্য নহে। অগ্যাপিও কাশীধাম হিন্দুচক্ষে সর্বরাজ্যাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী । 

এ গ্রন্থে আরও ব্যক্ত হইয়াছে, রঘুরাজ। দিখিজয়প্রসঙ্গে বঙ্গদেশে গমন 
করিলে বঙ্গীধিপতি ( অর্ণবযান ) নৌকা আরোহণে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত অসভ্য হউক, সভ্য হউক, পারুক ব1 না পারুক, বিন! 
যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার কর! রাজধন্মের বিরুদ্ধ। লুসাই প্রভৃতি অসভ্য 
জঙ্গলী পাহাড়ি জাতিরাও ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 


১৮৮ কায়স্থ-পুরাণ । 


হইয়াছিল। অতএব এ অবস্থার দ্বারাও বঙ্গদেশ প্রাচীন সভ্য বলিয়া 
গণ্য হইতে পারে না। তাহা হইলে লুসাই, কুকী প্রভৃতিকেও সভ্য 
বলিতে হয়। বঙ্গদেশ প্রাচীন দেশ বটে, তবে ইহার সভ্যতা ও উন্নতাবস্থা 
আধুনিক । 
স্বার্ভবাগীশ রঘুনন্দন ভদ্তাচাধ্যের মতে বৰ্দ্ধমান ও রাঢ়খণ্ড বঙ্গদেশ 
হইতে ত্বতন্ত্র_ভারতবর্ণ-বিচার এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন । ততসম্বন্ধে 
জ্যোতিষতত্বের এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা; 
প্রাচ্যাৎ মাগধশোনৌ চ বারেন্দ্রীগৌড়রাটকাঃ । 
বদ্ধমানতমোলিপ্তি-প্রাগ্জ্যোতিযোদয়াড্রয়ঃ ॥ 
কিন্ত এ বচনে রাঢ় ও বঙ্গ বেস্বতন্ত্র দেশ তাহ! ব্যক্ত হয় নাই । 
সে বাহাই হউক, রবুনন্দন প্রকৃতার্থে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তর্কান্- 
রোধে খ্বাকার করিলেও প্রতীতি হয়, মহারাজ বল্লালসেন কতক তাহার 
রাজ্য বঙ্গ, রাট, বাগাড়ী প্রস্তুতি খণ্ডে বিভক্ত ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ সংজ্ঞায় 
অভিহিত হইবার পর এ সকল খণ্ড স্বতন্ত্র দেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়। 
থাকিবে । স্থতরাং ্মার্তবাগাশ ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । 
রপুনন্দন বহুকালের পর প্রাছুভ্ৃত হন। যাহ! হউক, রাঢ়, বঙ্গ ও বাগাড়ী 
যে এক বঙ্গরাষ্ট্র তাহাতে সন্দেহ নাই । 


bs 


এক্ষণকার জেলা ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও জেলা নদীয়ার 
কিয়দংশ এরং যশোহরই বর্গ; পদ্মা ও ভাগীরথীর ম্ধ্স্থিত ভূভাগ অথাৎ 
এক্ষণকার জেল! নদীয়া, ২৪ পরগনা, ও হ্থন্দরবনের কিয়দংশ প্রভৃতি 
স্থানই বাগড়ীঃ এবং ভাগীরখীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ-ভাগস্থিত ভূভাগ 
অর্থাৎ বর্তমান জেলা হুগলী, বর্ধমান, তমলুক প্রভৃতি স্থান, মেদিনীপুরের 
কিয়দংশ, কুষ্ণনগর প্রভৃতি নদীয়ার কিয়দংশ, খিদিরপুর, চেতলা, বোড়াল, 
বাশদ্রোণা, সুন্দরবনের কিয়দংশ, জয়নগর, ডায়মগুহারবার ও মেটায়াবুরুজ 
প্রভৃতি স্থান যাহা ২৪ পরগণার সামিল, এ অংশ ও মানকর এবং 


কপ 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৮৯ 


সাঁওতাল পরগণ! অবধি বৈদ্যনাথের সমীপ পর্য্যন্ত গঙ্গার আদিন্রোতের 
পশ্চিমবর্তী সমস্ত স্থানই রাঢ়। এইরূপে বঙ্গদেশ খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে। 
বঙ্গদেশের সীমা অবধি গৌড় দেশের আরম্ভ অর্থাৎ পদ্মানদীর উত্তর, 
করতোরা ও মহাঁনন্দার মধ্যবর্তী ভূভাগই বরেন্্র। রাজসাহী জেলা 
প্রভৃতি স্থান বরেন্দ্র ভূমির অন্তঃপাতী ৷ মহানন্দার পশ্চিম অর্থাৎ ত্রিছত 
জেলা প্রভৃতি ভূভাগই মিথিলা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মহারাজ 
বল্লালসেন্রে রাজ্য পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত হই | 

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, আদিশূর বৌদ্ধদিগের হস্ত হইতে গৌড়দেশ 
অধিকার করেন। কালক্রমে তিনি গৌড়, বন্ধ, রাঢ় ও বরেন্দ্র প্রভৃতি 
সমস্ত ভূমিখণ্ডের অধীশ্বর হইয়া সর্বন্মীশ্বর বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন 
(১)। দেবীবর বল্লালসেনের বহুকাল-পরবন্তী, স্থতরাং তিনি রাঢ়, বন্ধ, 
বরেন্দ্র প্রভৃতি নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ফলতঃ ইহার তাত্পধ্য এই 
যে আদিশুর দক্ষিণ সমুদ্র অবধি লাঙ্গলবন্ধ ও বৈদ্যনাথের সমীপ অবধি 
অঙ্গরাজ্যের সীমাসংলগ্র ভুবনেশ পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন । 
কালক্রমে এই সমস্ত রাজ্য এক রাষ্ট্র ও তৎস্থানীয় অধিবাসীরা এক্ষণকার 
ন্যায় এক রাষ্ট্রের অধিবাসী অথাৎ বাঙ্গালি বলিয়া পরিচিত হইল । 

বল্লাল পতি আৰ্য্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের মেলবদ্ধ করিয়া তাহাদের 
ও আপন রাজ্যের প্রাচীন ব্রিরণ অবগত হইলেন। তিনি দেখিলেন, 
তাহার রাজ্য এক রাষ্ট্র নহে। তন্মধ্যে পতিত ও পবিত্র দেশ, পতিত ও 
পবিত্র জাতি, এবং পতিত ও পবিত্র স্থানের অধিবাসীরা! রহিয়াছে । 
তিনি স্থানীয় গুণান্সারে তাহার রাজ্য পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত হওয়া উচিত 
বিবেচনায় আপন রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে মনস্থ করিলেন । 


এ 


(১) অষ্বষ্ঠকুলসভূত আদিশূরে! নৃপেশ্বরঃ | 
রাঁড়ো গৌড়ো বরেন্দ্রশ্চ বঙ্গদেশ স্তথৈব চ ॥ 
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্বভূমীশ্বরো যথা।  দেবীবরঃ | 


১৯০ কায়স্থ-পুরাশ। 


বরেন্দ্র গৌড়দেশের এক নাম। (১) গৌড়দেশ সর্বদেশাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
আর্ধ্যবাসভূমি ও সর্ববিদ্যাবিশারদ (২)। কালক্রমে এই রাষ্ট্রের বরেন্ত্র- 
সংজ্ঞার লোপ হইয়া বঙ্গদেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল । «সুতরাং বঙ্গ 
হইতে স্বতন্ত্র করিয়া এই রাষ্ট্র বরেন্দ্র বলিয়া পুনরাখ্যাত হইল। 

মিথিলা জনকরাজার রাজধানী, অযোনিসম্ভবা সীতাদেবীর জন্মভূমি, 
অতি পবিত্র ও প্রাচীন আধ্যস্থান। স্থতরাং ইহাকেও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্বরূপে 
গণ্য করিয়া ইহার প্রাচীন নাম মিথিলা বলিয়া নির্দেশ করিলেন । 

রাঢ়ক শব্দ প্রাকৃত ভাষায় রাটব বলে। রাঢব শব্দের অর্থ অসভ্য, 
অশিষ্ট ও মূঢ় (৩)। বোধ হয় বঙ্গরাষ্ট্রের যে খণ্ডে আদিমকালে অসভ্য 
মূঢ় জাতির বাস ছিল, সেই স্থান রাঢ় নামে খ্যাত ছিল। বঙ্গদেশের 
অন্তান্ স্থানাপেক্ষা এই খণ্ডে দুলে, বাগদী, কাওরা, পোদ, সীওতাল, 
ধাঙ্গড় প্রভৃতি জাতির আধিক্য দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, এই স্থানেই অন্ত 
আধ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ প্রথমে আপিয়া বসতি করিয়াছিলেন । 

এ দেশে এক্ষণে বিগ্ভালোচনার বিলক্ষণরূপে প্রাদুভাব হইয়াছে । 
অনেকেই শাস্ত্রান্থুশীলনপর, শাস্ত্রীয় নানা বিষয়ের অনুসন্ধানে সমুংস্থক-- 
দেখিতে পাওয়া যায়। জাতিগত অনেক অনৈক্যও এন্থলে দৃষ্ট হয়। 
গণক আচার্য্য অনাচরণীয় শ্রেণী, পূর্ব বঙ্গে, ইহারা ব্রাঙ্গণকায়স্থের 
সহিত একাসনে বসিতে অধিকারী নহে; কিন্তু এখানে ইহাদের সে 
ভাব নহে; এখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপক ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয়ের! 
আচাধ্যদ্রিগের সহিত একপংক্তিতে বসিয়া ভোজনাদি করিতে সঙ্কুচিত 


(১) শব্দার্থরতুমালা । 
(২) কায়স্থপুরাণ প্রথম ভাগ, পৃ ১১৬। 
(৩) শব্দার্থরতুমাল! | 
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হন না। (১) কেবর্ত পূর্বাবস্থায় অম্পশ্ঠ ; কিন্তু দক্ষিণরাট়ীয় বলিয়। 
পরিচয় দিতে পারিলেই তাহারা সমাজে আচরণীয় হইয়া থাকে। 
গোপজাতি আপনাদের নামের পূর্বে সং শব্দ বসাইয়া, ধোবা “চাষা, 
শব্ধ যোগ করিয়া আপনাদিগকে উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। 
আধ্যধর্মে দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন ব্রাহ্মণাদি জাতিও তাহাদের উন্নত আকাঙ্ক্ষার 
প্রতিরোধী নহেন । 

বগ্র, *াব্দে বাক-দস্ত অর্থাৎ দর্পের সহিত কথা কহা (২)। বগ্্‌ 
শব্দ হইতে বাগাড়ি উৎপন্ন হইয়াছে । বোধ হয় বঙ্গদেশের যে ভাগের 
অধিবাসীরা কেবল বাক্যে সাহস প্রকাশ করে, সেই স্থান বাগাড়ী বলিয়া 
প্রখ্যাত। এক্ষণেও দেখা যায়, এ স্থানবাসীরা কার্যে না পারুন, মুখে 
হটিবেন না । বিশেষতঃ এস্থানবাসীর! সংক্ষেপবক্তা নহেন। বাগাড়ী- 
সংজ্ঞায় কোন সমাজ স্থাপিত হয় নাই । 

বঙ্গদেশের যে ভাগ প্রাচীন বলিয়া পরিচিত, সেই স্থান আদিনামে 
বঙ্গসংজ্ঞ! প্রাপ্ত হইয়াছে । এ খণ্ড যে আদিম কালে পরিচিত ছিল, 
তাহা সকলেরই জানা আছে। লাঙ্গলবন্ধ, রামপাল, বিক্রমপুর ও 
চন্দরদীপ অতি প্রাচীন কালাবধি পরিচিত স্থান। এস্থানেই বঙ্গজ 
সমাজ স্থাপিত হইয়াছে । এইরূপে বল্লালসেন কর্তৃক তাহার রাজ্যস্থিত 


(১) ক। দেবলাদৈশ্তাগর্ভজাতো৷ গণকঃ । 
তস্য কৰ্ম্ম তিথিবারাদিজ্ঞাপনম্‌। 
ইতি পরাশরঃ । 
খ। বরং চণ্ডালসংস্পর্শং কুর্য্যাত্‌ সাধকোত্তমঃ 
তথাপ্যস্পৃশ্যগণকঃ সৰ্বথ| তং পরিত্যজেৎ 
মহিষমদ্দিনীতত্ত্রম। 
(২) শব্দার্থরত্বমাল! 
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আৰ্য্য কায়স্থদিগের আদিম সমাজচতুষ্টগন স্থাপিত হইয়াছে ; যথা, বঙ্গজ, 
দক্ষিণরাটীয়, উত্তররাটীয়, ও বারেন্দ্র। | 

মহারাজ বল্লালসেন তিনটি রাজধানী স্থাপন করেন £ সুবর্ণ গ্রাম, 
নবদ্বীপ ও গৌড় । তিনি কখন গোড়ে, কখন স্থব্ণগ্রামে, কখন নবদ্বীপে 
থাকিতেন। এইরূপে তিনি কায়স্থদিগের আধ্য-নিয়ম পুনঃ প্রচলিত ও 
সমাজবদ্ধ করিয়া ৫* বৎসর কাল রাজত্বের পর লোকান্তর হইয়াছেন। 
তৎপরে তাহার পুত্র লক্ষ্মণসেন সিংহাসন গ্রহণ পূর্বক ৭ বৎসর রাজত্ব 
করিয়! প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিজয়স্তস্ভ সংস্থাপন করেন। তাহার 
মন্ত্রীর নাম হলাযুধ ; ইনি ব্রাহ্মণ। ইনি “ত্রাহ্মণ-সর্বস্বম্‌” গ্রন্থ রচনা 
করিয়া ভূদেব শব্দের অর্থ কেবল ব্রাহ্মণ এইরূপ নিদ্দারণ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তৎপূর্বের ভূদেব শব্দে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়কেই বুঝাইত । 

রাজা লক্ষ্মণসেন সর্দদ| নবদ্বীপে থাকিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। 
এ নগর প্রধান রাজধানী হইল । সর্বস্থানবাসিগণ তথায় কাধ্যোপলক্ষে 
আসিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটস্থ গ্রামসমূহ ভদ্র জাতির 
দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। এইরূপে বাগাড়ী খণ্ডের অনেক গ্রাম বঙ্গীয়, 
দক্ষিণরাট়ীয় ও উত্তররাটীয় প্রভৃতি কায়স্থদিগের বাসভূমি হইয়া 
পড়িয়াছে। এক্ষণে বাগাড়ী খণ্ডে এই তিন সমাজই বর্তমান রহিয়াছে ॥ 

এস্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইতেছে । ইতিপূর্বে বলা 
হইয়াছে, আধ্যদিগের কৌলীন্যমেলসংবদ্ধকারী বল্লালভূপতি জাতিতে 
কায়স্ত, বৈদ্য নহেন। তিনি ১১১৪ শকে ভাদ্র মাসে জন্ম গ্রহণ করেন । 
এতৎসম্বদ্ধে দেবীবরের এই বচন উদ্ধৃত কর! হইয়াছে । যথা,__ 

“বেদচন্দ্রধরাক্ষৌণীশাকে সিংহস্ভাঙ্করে | 
দিত্রসেনন্য পুত্রোইভূৎ শ্রীলবল্লালভূপতিঃ ॥” 

কিন্ত আইন-ই-আকবরীর মতে কায়স্থ বল্লালসেনই সম্রাট । তিনি 

১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এতদ্র্শনে কোন 
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কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি দেবীবরের উল্লিখিত বচনের নিম্নলিখিত অর্থ ও যুক্তি 
স্থাপন করিয়া নিশ্চয় করিতেছেন, ইনি বৈদ্য অম্বষ্ঠ বল্লালসেনের পরবর্তী 
লোক নহেন, বরং তাহার বন পুর্ন আবিভতি হইয়াছিলেন । 
যেমন খুষ্টীয় শক, বঙ্গাব্দ 9 হিজরী শকের পরিবর্তে বঙ্গদেশে সন শব্দ 
ব্যবহার হইয়া থাকে, যথা “সন ১৮৭৮," “সন ১২৮৫,” ইত্যাদি, তদ্রপ 
শক ও সংবৎ শকের পরিবর্তেও সামান্যতঃ শক শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে । 
শকাদিতোর, প্রচলিত শাক শকাকা বলিয়া পরিচিত । অতএব দেবীবরের 
এ বচনের “শাকে” এই কথাটি সামান্ততঃ অব্দ রূপে গণ্য করিয়া 
সন্*ংশক ধরিলে সম্বৎ শকের ১১১৪ শাকে বল্লালসেনের জন্ম হইয়াছে; 
তবাঁং ৮৭১ বংসর গত হইল, তিনি 'প্রাহভতি হইয়াছিলেন । লোকের 
জীবিত-কাল সামান্তত;ঃ ৩০ বৎসর বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে । 
১৬ পুরুষ অতীত হইল, এ দেশে প্রথম কোৌলীন্ত প্রথা সংস্থাপিত 
হয়। প্রত্যেক পুরুমের জীবিতকাল গড়ে ৩” বৎসর ধরিলে ৭৮০ বৎসর 
হইল, কোৌলীন্তপ্রথ! স্থাপিত হইয়াছে । বঙ্গালসেন €* বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছেন; জন্মগ্রহণ কাল ৮৭১ বৎসর হইতে ৫০ বতসর বাদ 
দিলে ৮২১ বৎসর থাকে ; ১৬ পুরুষে ৭৮০ স্থলে ৮২০ বৎসরও হইতে 
পারে । আইন-ই-আকবরীর মতে ৮৬২ বহসর হইল, তিনি সিংহাসন 
গ্রহণ করিয়াছেন বল্লালসেনের বংশ মোট ১০৩ বৎসর রাজত্ব করেন। 
কায়স্থ বল্লালসেনের পুল লক্ষ্মণসেন ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়! এ সময়ের 
মধ্যে প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত তাহার বিজয়ন্তন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন । 
তাহারা আরও বলেন, সম্রাট না হইলে বল্লালসেন কদাচ কৌলীন্ত 
প্রথার মেলবদ্ধ করিতে পাঁরিতেন না এবং ব্রাঙ্গণগণও তাহার বিধানের 
অধীন হইতেন না। অতএব আইন-ই-আকবরীর লিখিত কায়স্থ-বংশজ 
বল্লালসেনই দেবীবরের বর্ণিত মিত্রসেনের পুল্র ও কৌলীন্য-মেল- 
সংস্থাপক । বৈদ্য অম্বষ্ঠ বল্লালসেন তাহার বহুকালের পরবর্তী মহুয্যা। 


১৩ 
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যাহা হউক, কায়স্থপুরাণের স্থল মন্তব্য এই যে, কৌলীন্ত-মেলসংবন্ধ- 
কারক বল্লালমেন জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, ্বগ্য অঞষ্ঠ নহেন। 

লক্ষ্মণসেনের সময়ে রাঢসমাজ প্রতিপত্তি লাভ করিল। ক্রমে 
রুষ্ণনগর, বালি, বড়িশা, আকন, মাহীনগর, বাগাণ্ডী প্রভৃতি স্থানই 
কায়স্থদিগের প্রধান শাখা-সমাজ হইয়। উঠিল । 

ন্দরদবীপে দন্ঘজমদ্জন দেব রাজ। হন। তরে বস্থবংশজগণ এস্থানের 
রাজ হ্ইয়! একচ্ছত্রে বঙ্গদেশ শাসন করিতে লাগিলেন (১) স্থতরাং 
তাহার। বপ্রীয় কায়স্থদিগের সমাজপতি হইলেন । এই সময়ে চন্ত্রদ্বীপ 
ও নিকটবন্তা দেশসদুহ প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল। এই সময়ে 
বাঁকলা, চন্দ্র্ধীপ, বিঞ্মপুূর ও ইদালপুর প্রতি স্থান সর্দিশ্রেষ্ঠস্বরপে 
পরিগণিত হইয়। এ সকল স্থানায় কানুস্থগণ চন্দদাপের সমাজস্থ হইলেন । 
উহার বিয়ংকাল পরে কনৌজ হইতে আগত কুলীন খুহবংশজ 
প্রভাপাদিতা যশোহরের রাজধানী সমুজ্জলজ করিয়া তৃলিলেন। 
তিনি বাহুবলে দুললমানের হস্ত হইতে বঙদেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন । 
তাহার সময়ে বশোহরের সমাজ স্থাণিত হয়। এই সময়ে দক্ষিণরাটীয় 
কায়স্থেরা অনেকে এই রাজোর অধ।নে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়াছেন । 
ইনিও সমাজপতি হইলেন। তাহার সমাজ যশোহর-সমাজ বলিয়া 
প্রথ্যাত হইল । J 

Yবকমপুরে যাহার' বাস করিতেছিলেন, তাহার। আবার স্বতন্ত্র 
সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন । এ সমাজ বিক্রমপুরসমা বলিয়া 
পরিগণিত হইল । 

পন্নার পূর্ক-দক্গিণ কুমারনদের উত্তর--এই খণ্ড ফতেয়াবাদ মধ্যদেশ 
বলিয়! প্রসিদ্ধ। কিহদন্তী আছে, এই স্থান নদীচরসম্ভৃত। মুসলমানের 


সক 


(১) বস্ত্রবংশ ছ ত্রধারা, চন্ত্রদ্ধীপের অধিকারী, ইত্যাদি । 
বাহল। ঘটককারিকা । 


কায়স্থ-পুরাণ ৷ ১৯৫ 


সময় ফতেয়ালি নামক এক ব্যক্তি এই স্থান আবাদ করায় ইহার নাম 
ফতেয়াবাদ, হইয়াছে । চন্দ্রদীপ, যশোহর ও বিঞ্মপুর হইতে কায়স্থগণ 
জমীদারী উপ্নলক্ষে ও অন্যান্থ কাধ্যবশতঃ এস্বানে আনিয়া বাস 
করিয়াছেন। ক্রমে ইঠারাও এক স্বতন্ত্র সমা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এ 
সমাজ ফতেয়াবাদ-সঘাজ বলিষা গণা হইল । বৰ্ধমান ঢাকা জেলার 
মাণিকগঞ্জ উপবিভাগ ও ময়মনসি'হের টাঙ্গাউল উপবিভাগ লইয়। যে 
ভূখণ্ড তাহাতে চন্দদ্বীপ ও যশোহর 9 ফতেয়াবাদ হইতে বহু কায়স্থ 
যাইয়া বসতি স্থাপন করায়, তথাকার কায়ন্সমাজ বাজ সমাজ নামে 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করিল । 

উত্তররাঢ়ীয় ও বরেন্দ্রী মণ্ডলের কায়গ্কদিগের দুই ভিন্ন সমাজ পণেই 
স্থাপিত/হইয়াছে । 

বঙ্গসমাজ পাচটা শাখায় বিভক্ত, যথ৷--চন্ৰদ্বাপ ( বাকলা । যশোহর, 
বিক্রমপুর, ফতেয়াবাদ, ও বাঁজু । ইহাদের শাখাপ্রশাখাসমাজ৪ আছে! 

আদিসমাজ দক্ষিণরাচীয়। কৃষ্ণনগর, বালি, আক্ন।, মাহীনগর, 
বাগাণ্ডী, বডিশ! প্রভৃতি ইহার ধাখাসমাজ! ইহার আরও প্রশাখ, 
সমাজ আছে । 

উত্তররাটীয় কায়স্থের এই কয়েকটী সমাজ--জেমকান্দা, পাচখুতি, 
বাগভাঙ্গা, যজান, ছাতনেকান্দা ইত্যাদি । 

বারেন্রীশ্রেণার কায়স্থেরও ভিন্ন ভিন্ন আদি শাখাসমাজ আছে । 

কনৌজী গুহবংশ বঙ্গীয় সমাজে কুলান। 

যে কারণেই হউক, দক্ষিণ রাট়ায়দিগের সংস্কাব এই যে কনৌজ- 
সমাগত বিরাট গুহের সন্ততি বঙ্গীয় সমাজের ঝুঁলীন গুহবংশ মৌলিক : 
কিন্তু তাহাদের নিজের কুলদীপিকাতেই লিখিত রহিয়াছে, বস্তু, ঘোষের 
ন্যায় গুহও আদি কুলীন। (১) ইহাদের ঘটককারিকায় লিখিত আছে 


(১) তত্রাদিশ্ররাজেন কান্ঠকুজদেশাদানীতৈ ব্রণাঙ্ষণপঞ্চকৈ: 
সহ ঘোঁষবন্থমিত্রদত্ত গুহা: পঞ্চাগত। আদিকুলীনাঃ ॥ 


১৪৯৬ কায়স্থ-পুরাণ | 


মৌলিক দুই প্রকার, সিদ্ধ ও সাধ্য । দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, 
দাস, গুহ, এই কয়েকজন সিদ্ধমৌলিক 10২) অতএব বুঝিতে হইবে 
কনৌজী বিরাটগুহের বংশীয় যাহারা দক্ষিণ রাঢ়ে ছিলেন তাহার! 
কৌলীন্ত না পাওয়ায় সিদ্ধমৌলিক হইয়াছেন । 

দক্ষিণরাটীয় ঘটককারিকায় গুহবংশ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, এ কুল- 
পদ্ম অন্ধকারের দীপশিখার ন্যায় । (৩) আদিশুরের সভায় পরিচয় দিবার 
সময় গুহ-শব্দ শুনিয়। সভাসদ্গণ হাস্য করিয়াছিলেন। আদিশুরের সভাসদ্‌- 
গণ নিশ্চয়ই অজ্ঞ ছিলেন? গুহ শব্দে__বিষ্ণু, কাঠিক প্রভৃতি অণ বুঝায়, 
ইহ! তাহাদের অবগতি ছিল না। এ নিমিত্ত গুহের পরিচয়দাত| বন্দী 
ক্রোধভরে বলিরাছিলেন “আপনার। হাঁসিবেন না, ইনি যখন বঙ্গ দেশে 
আগমনের উদ্যোগ করিরাছেন, তখনই ইনি বিবিধ প্রকারে মানহীন 
হইয়াছেন । অন্ধকার মধ্যে দীপের ন্যায় এই সভামধ্যে কলগৌরবে এই 
গ্রহ দীপ্তিমান । ভাঙ্গর যেক্সপ “দ্র, ইনি তদ্রুপ কুলপদ্মের প্রকাশক । 
অথাৎ কুলে ইনি সকলকেই পশ্চাঁৎ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন |” 

দক্ষিণরাটায় ঘটককারিকার কোন স্থানে বণিত হয় নাই যে কনৌজ 
হইতে মাগত গুহ বঙ্গের কুঁলীন, তাহাদের সমাজের মৌলিক । দত্ত 
যখন বিনয়গুণাভাব বশতঃ নিফুল হইয়াছে, তখন গুহ কোন কারণে 
নিষ্ধুল হইলে অবশ্য তাহার উল্লেখ থাকিত। এই কারণে মনে হয় 
দক্ষিণরাটীয় সিদ্ধ দৌলিক গুহ কনৌজী বিরাট গুহের বংশ নহে। 
তাহারা গৌডীয় । 

দরক্ষিণরাটার সমাজে আট ঘরের শর্থাৎ সিদ্ধমৌলিকের মধ্যে যেমন 
এক গুহ আছে, তদ্রপ বারাত্তর অথাৎ সাধ্যঘৌলিকের মধ্যেও গুহ এক 


আা ১) গৌড়েইষ্টো কীন্িমন্ত শ্চিরবসতিকূতা মৌলিক লি 
দেবদত্তকরপালিতসেনদাসসিংহগুহা এতে চ সিদ্ধমৌলিকাঃ । 
(৩) দ্বিজাতিপালনার্থকোইপ্যসৌ চ হর্ধসেবক: । 


কুলাম্বজপ্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৯৭ 


ংশ আছে(১)। পূর্বের উক্ত হইয়াছে ত্রয়োদশ-পর্ধ্যায়াবধি পুরন্দর বসু 
কর্তৃক এই খসমাজের মেলবদ্ধ হয়, তৎকালে অধিকাংশ কুলক্রিয়ান্বিত 
মৌলিকেরা সিদ্ধ ও কুলক্রিয়াহীনগণ সাধ্যমৌলিক বলিয়! প্রখ্যাত হন। 
এইরূপে ছুই গুহ একবংশপ্রস্থত বলিয়। প্রতীত হইতেছে, সাধ্য মৌলিক 
গুহ কুলক্রিয়াশৃন্য, এই মাত্র বিশেষ। বঙ্গীয় সমাজেও সাধ্য অর্থাৎ 
অচলামহাপাত্র গোহ সংজ্ঞায় এক বংশ আছেন। এই গোহ ও দক্ষিণ 
রাঢ়ীয় সমাজের সাধ্য গুহ হয়ত এক । ইহার! ছুই সমাজেই মৌলিক । 
কালএমে বঙ্গীয় সমাজে মিত্রবংশ অপত্যবিভীন হইলে পোষা পুত্র 
গ্রহণ করিলেন। “পোহাপুভ্রে হুলং নাস্তি ন কুলং রগুপিগুয়োঃ” এই 
বিধি অন্গসারে এই বংশ নিপল হইয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণরাটায় সমাজের 
মিত্রকুলের কুলহানি ঘটে নাই। সমাজের দর্প অতি ভয়াবহ । 
আমেরিকা [ কৌমারিকা ] বাসী ইংরাজেরা বুটন (আবুতন ) বাসী 
ইংরাজদের বংশজ, উভয়ে এক মুলপ্রস্থত, তথাপি সামাজিক দর্পাহ্ছসাঁরে 
উভয়ে উভয়কেই বিদ্রপ করিম। থাকেন। স্বভাবের গতিই এইরূপ । 
বঙ্গীয় ও দক্ষিণরাটীয় কায়স্থগণ এক বংশজ, একের সন্ভতান। কিন্ত 
সমাজের দর্পানতসারে বঙ্গীয় সমাজ দক্ষিণরাচীয় সমাজকে বিদ্দপ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “মিত্র আমাদের মৌলিক - --তোমাদের কুলীন ”। 
দর্প সহ করা পহজ নহে। *হ্ৃতরাৎ ইহারা বলিতে লাগিলেন, “গুহ 
আমাদের মৌলিক, তোমাদের কুপীন।” ক্রমে এই সংস্কার বদ্ধমূল 
হইয়! পড়িয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে মিত্র বলিলেই যেমন কুণশূন্য ম্্ুলিকের 
তুল্য বোধ হয়, দক্ষিণ রাটীয় সমাজে গুহ বলিলেই সেইরূপ মৌলিক 
বুঝায়। যাহ! হউক, কনৌজ হইতে আগত বিরাটগুহের বংশজ দশরথ 
গুহের বংশধরগণ যাহারা কৌলীন্ত পাইয়াছিলেন তাহারাঁও যে দক্ষিণ- 


(১) ব্ৰহ্মাবিষ্ণুরুদ্রগণ, * * * গুহ এতেযাং সাধ্যমৌলিকাঃ। 
দক্ষিণরাটীয়ঘটকারিক।। 


১৯৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


রাট়ীয় সমাজেরও কুলীন এবং দক্ষিণরাটীয় সিদ্ধমৌলিক গুহ যে বঙ্গের 
মধ্যল্যসদৃশ, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তদ্রপ চক্ষিণরাটীয় 
কুলীন মিত্র বঙ্গজ সম[জেরও কুলীন। 


কামস্থগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত বিবাহ প্রচলিত 
থাক! নির্ণয়। 


হিন্দুশান্ত্র মতে বিবাহ আট প্রকার । ব্রাহ্ম, দৈব, আধ, প্রাজাপত্য, 
আন্র, গান্ধনব, রাক্ষস ও নিকট পৈশাচ ।(১) মনর সময়ে প্রথমতঃ 
ব্রাহ্ম, দৈব, আম, প্ৰাজাপত্য, আস্ুর ও গান্ধর্ব এই ছয় প্রকার বিবাহ 
ব্রাহ্মণের; প্রাজাপত্য, আহ্বর, গান্ধবব ও রাক্ষস ক্ষত্রিয়ের; প্রাজাপত্য, 
আস্থর, গান্ধর্ব ও পৈশাচ, বৈশ্য ও শৃদ্রের পক্ষে ধন্মবিহিত। ২) 
তৎপরে আবার বিধিবদ্ধ হইল, যে ব্রাহ্ম, দৈব, আম, প্রাজাপত্য বিবাহ 
ব্রাহ্মণের, রাক্ষসবিবাহ ক্ষত্রিয়ের, ও আন্লুরিক বৈশ্য ও শৃদ্রের পক্ষে 
প্রশস্ত (৩) ইহার তাৎপধ্য এই যে প্রশস্ত বিবাহের অভাবে পূর্বোক্ত 
বিবাহ হইতে পারবে । 

স্বভাবের পরিবর্তনে মন্থুসপ্রক্কৃতিও পরিবগ্িত হইয়া' নবভাব ধারণ 
করে। স্থতরাং মন্ু্যসমাজের নিয়মও পরিবর্তিত হয়। অতএব 


৯) ব্রা্গো। দৈবস্তটথবাধঃ প্রাজাপত্য স্তথাস্থরঃ । 
গান্ধবে। রাক্ষসশ্চেব পেশাচম্চাষ্টমোইধমঃ ॥ 

(২) যড়ান্পূৰ্ধান্‌ বিপ্রস্ত ক্ষত্ৰস্ত চতুরে! বরান্‌ । 
বিছশুদ্রয়োস্ত তানেব বিগ্াদ্ধম্ম্যান্‌ ন রাক্ষসান্‌ ॥ 

(৩) চতুরো ব্রাহ্মণ স্থাণ্যান্‌ প্রশস্তান্‌ কবয়ো বিদুঃ। 
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্তেক মান্থুরং বৈশ্যশুদ্রয়োঃ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। ১৯৯ 


পুনরায় বিধিবন্ধ হইল, যে প্রাঙ্গ।পত্য, আহ্র, গান্ধর্বব, রাক্ষস ও পৈশাচ 
এই পাচ ব্বাহের মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্জ ও রাক্ষম বিবাহ সকল 
বর্ণের ধন্ম্য, *পৈশাচ ও আঙুর 1ববাহ সব্ধবর্ণের পক্ষে অকর্তব্য (১) 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষসবিবাহই প্রশস্ত ; তবে তাহার অভাবে প্রাজাপত্য 
ও গান্ধর্ব বিবাহ করিতে পারে । এক্ষণে আর গান্ধর্বব বিবাহ প্রচলিত 
নাই; স্থতরাং তংসম্বন্ধে কোন কথ! বল! অনাবগ্তক। 

তোমরা*উভয়ে মিলিয়। গাহস্থ্য ধশ্মের আচরণ কর;বরকন্াকে 
এই কথা বলি! অর্চনাপূ বক বরকে যে কন্যাদান কর! যায়, উক্ত দান 
সম্পাগ্চ বিবাহকে প্রাজাপত্য বিবাহ (২) বলে। এই বিবাহ এক্ষণে 
বঙ্গরাষ্ট্রে সাধারণতঃ চলিতেছে । 

বলপ্রকাশ পূর্বক হনন ও ছেদন অথাৎ যুদ্ধ দ্বারা বাধাদানকারী- 
দিগকে নিহত ব। নিরস্ত করিয়া বিবাহ করাই রাক্ষস বিবাহ 1৩) কোন 
কোন মতে এই বিবাহে কন্তাদানের আবশ্তকত। নাই, কোন কোন মতে 
এরূপ অবস্থার পরও দীনগ্রহণপুর্দধক বিবাহ করিতে হয়। এতদ্বারা 
প্রমানিত হয় যে, রাক্ষদবিবাহ কন্তাকর্তার বাটাতে নিষ্পন্ন হইতে পারে 
না; হরবকারার স্বাভিলধিত স্থানেই উহা সম্পাদিত হইয়া থাকে । 

প্রাজাপত্য বিবাহ কন্যার বাটীতে নিষ্পন্ন হয়। বরকে যথাবিধি 
অর্চনা করিয়া 'কন্যাকর্তী আঁপন আলয়ে আনয়ন পূর্বক কন্তাদান 
করিবেন। দক্ষিণ i GL করি! বরকে কন্তাগান করিতে হয়। 


ক পপ পপি 


a স্ ক সপাপাম্শ মি 


১ J পরণনান্ত ত্ৰয়ো ধন্ম্যা দ্বাব্ব্শ্যৌ স্বতাবিহ * 
দৈশাচশ্চান্থর শ্চৈব ন কর্তব্য! কদাচন ॥ 

(২) সহোভে। চরতাং ধশ্ম মিতি বাচান্থুভা্ চ। 
কন্তাপ্রদান মভ্যচ্চ প্রাজাপত্যে। বিধিঃ স্বতঃ ॥ 

(৩) হত ছিত! চ ভিহাচ ক্রোশস্তীং রুদতীং গৃহাং। 
প্রসহা কগ্তাহরবং রাক্ষসে| বিধিরুচ্যতে ॥ 


২০০ কায়স্থ-পুরাণ । 
ইহার তাৎপর্য এই যে ভক্তিমৎ চিত্তে অর্চনা পূর্বক দান করিলেই তাহা 
ফলপ্রদ হয়। 

ক্ষত্রিয় কেহ চন্দ্রবংশীয়, কেহ ব| সু্য্যবংশীয়, কেহ ২! শান 
চিত্রসেনের বংশীয়, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আচার ও মধ্যাদাসম্পন্ন । ক্ষত্রিয়ের 
মধ্যে এইরূপ নানাবিধ সম্প্রদায় রহিয়াছে । রাক্ষস-বিবাহ অসিজীবী 
ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এবং প্রাজাপত্য বিবাহ সাধারণতঃ মসীজাবা ক্ষত্রিয় 
কায়স্থগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয়দের বীরত্বদ্বধাশই শ্রেষ্ঠত্ব 
নির্ণীত হইত ।(১) যিনি শুরত্ব প্রভাবে অন্যকে আপন অধিকারে 
আনিয়াছেন তাহার বংশই শ্রেষ্ঠবংশ বলিয়া অভিহিত। রঘুবংশ ও 
পুরুবংশ তাহার প্রমাণের স্থল । কি ভোগবিলাসে, কি সামাজিক নিয়মে, 
কি রাজকাব্যে, সর্ববিষরেই ক্হিয়দিগের শূরষ্ক প্রখ্যাপন করা নিয়ম 
ছিল। এই সকল অবস্থার প্রতি প্রশিধান করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় 
যে কেবল বীব্যবল সমুন্ধির জন্যই রাক্ষপবিবাহ ক্রত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত 
বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে । এই রাক্ষস বিবাহ হরণকারী বরের গৃহেই 
হইত, কন্যার গৃহে আর হইতে পারিতন। | 

বঙ্গশ্রেণীর কায়স্থগণের বিবাহে অগ্ঠাপিও এই নিয়ম আংশিকভাবে 
হইতেছে। শ্রেষ্ঠ কুলীনবংখজ কন্ঠার সহিত নিরতরবংশঙ্গাত বরের বিবাহ 
সম্বন্ধ হইলে কন্যা বরভবনে আনীতা হইণ1'থাকে ; কন্তাঁকত্ত। বরভবনে 
উপস্থিত হইয়! কন্যাদান করিয়। থাকেন । রাক্ষম-বিবাহে কন্তাহরণ সময়ে 
কন্যা ও তাহার মাত৷ প্রস্তুতি আন্মন্গশের এন্ধপ চীৎকার কর। আবএক 
যে ফ্রোশৈক দূর হইতে ক্রন্দনধ্বনি শুন। যাইতে পারে । ইহার তাংপধ্য 
এই যে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলে আত্মীয়ের অগ্রসর হইয়া 


(১) বিপ্রাণাং জ্ঞানতে। জাষ্ঠং কত্তিয়াণাস্ত বাধ্যতঃ । 
বৈশ্যানান্ধান্তধনতঃ শৃক্রানামেব জন্মতঃ ॥ 
মন্তঃ, ২৮ অঃ । 


কায়স্থ-পুরাণ। ২০১ 


কন্যাকে রক্ষা করিবে । কায়স্থগণের মধ্যেও এই ক্রন্দন প্রথা কিরৎ- 
পরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে । কন্যা উঠাইয়৷ দেওয়ার কালে কন্তা ও 
তাহার আত্মীয়ের বিস্তর রোদন করিয়া থাকেন । বংশ বিবেচনায় 
কন্যা উঠাইয়া আনিবার নিয়ম কুলীন মৌলিক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রচলিত রহিয়াছে । কিন্তু শ্রেষ্টবংশজ বরের সহিত কনিষ্টবংশজাত 
কন্যার সংস্ধ হইলে প্রাজাপত্য বিবাহের বিধানান্তসারে কন্াকর্তী বরকে 
আপন আলয়ে আনয়নপুর্লক বিবিধ সন্মানসহ কন্যা! দান করিয়া থাকেন । 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে মধ্যাদারক্ষার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ- 
বংশজাত কন্যা উঠাইগ্রা আনিবার নিরম প্রচলিত রহিয়াছে, কনিষ্ঠবংশজ 
বরকে আপন আলয়ে উঠাইয়। আনিয়া অর্চনাপুন্দক কন্যাদান করিলে 
জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বংশের মধাদার প্রভেদ থাকে না। 

রাক্ষন-বিবাহে, বল প্রকাশে হনন, ছেদন ও যুদ্ধ করার আবশ্যক । 
তবে ক্ষত্রিয়গণ প্বাধীন থাকিলে এই নিয়ম যেমন সর্ধতোভাবে রক্ষিত 
হইতে পারে, ভিন্ন ধম্মাবলখী বিজেতার অধীন হইলে কদাচ এ নিয়ম 
প্রতিপালিত হইতে পারে ন!। কাশসহঝোগে হিন্দুগণ সময়ে সময়ে 
যবনের ও দীঘকাল মুসলমানের অধীনে ছিলেন; এক্ষণে ইংরাজজাতির 
অধীনে রহিয়াছেন। গ্রান্তিরক্ষ। ও বিচারের ভার বিজেতৃগণের ভক্তে 
রক্ষিত। রাক্ষন-বিবাহে শান্তিভর্দ ও প্রাণনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা । 
বিশেষতঃ মুসলমানের নিজেই বলপ্রকাশ করিত। বলপ্রকাশ- 
পূদনক বিবাহ করিবার প্রথ। তৎকালে প্রচলিত থাকিলে বোধ 
হয় কোন হিন্দুমহিলার সন্ধন থাকিত না। তদ্বশতঃ মুসলমান 
অধিকারে বলপ্রকাশ পৃদবক বিবাহ করিবার প্রথা রহিত হইয়! নিয়ম 
হইল যে কন্তাকে বরের বাটীতে উঠাইয়। আনিয়া বিবাহ কাধ্য সম্পাদন 
করিলেই রাক্ষস-বিবাহের নিয়ম সংরক্ষিত হইবে । দীর্ঘকাল এই 
নিয়ম চলিয়া আসিয়া এক্ষণে ব্যবহারস্বরূপে দীড়াইয়াছে। স্থতরাং 


২০২ কায়স্থ-পুরাণ। 


বলপ্রকাশের নিয়ম উঠাইয়। দিয়া কায়স্থগণ কন্যা উঠাইয়া আনিয়। 
বিবাহ করার নিয়মে আপনাদের কুলগত রাক্ষম-বিবাহ , প্রচলিত 
রাখিয়াছেন। ইংরাঞ্জ রাজত্বের সময়েও কখন কখন বলপ্রকাশে 
বিবাহ হইত। প্রায় ৫০ বৎসর অতীত হইল, ফরিদপুর জেলার 
অন্তত চাঁদপুর নিবাণী মৌলিক কায়স্থ জয়হরি বক্সী, জয়কালী বস্থর 
কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে কন্তাকর্তী বিবাহ দিতে 
অসম্মত হন। তখন বক্সী মহাশয় তাৎকালিক সৈন্য অর্থাৎ লাগীয়াল 
প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বন্ধু মহাশয়ের বাটা হইতে কন্তাকে বলপূর্বাক 
আনয়ন করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যায়। তবে দণ্ডবিধি আইন (Penal 0০৭৮) জারি হওয়া পধ্যস্তই 
সকলের বল অবলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে । 

৮  রাক্ষস-বিবাহ জন্য যে সকল সমরেই বলপ্রকাশ করিতে হইবে, তাহা 
নহে। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই যে অেষ্ঠবংশ কনিষ্ঠবংশের সহিত সম্বন্ধ 
করিতে অধ্ধীকার করিলে কনিষ্ঠ বশজ আপন শোধ্য বীধ্য-বলে 
জ্যেষ্টবংশজের অবনমন সাধন ও তৎসমীপে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপন 
পূর্বক কন্যা লইয়৷ আসিতে পারিলেই কন্তাকপ্তা বরভবনে উপস্থিত 
হইয়। সম্প্ৰদান করি! দিবে । তবে ইহাতে হনন ও ছেদনের আবশ্যক 
হইলে কদাচ বিমুখ হইবে না। কিন্তু কনিষ্টবংশজ শ্রেষ্ঠবংশ- 
প্রস্থত| কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রয়াসে “কন্যা! দাও,” “আমি স্বয়ং বিবাহ 
করিব” অথবা “অমুক ব্যক্তিকে বিবাহ করাইব" এইরূপ বলিলে যদি 
শ্রেষ্ঠটবংশজ কন্যা দিতে সম্মত হয় তাহা হইলে আর বলপ্রকাশের 
প্রয়োজন থাকে ন!। শ্রেষ্টবংশপ্রভব ব্যক্তি নিজেই হীনতা স্বীকার 
করিলেন, নিজের কাধ্যদ্বারাই আপনাকে নিপ্রভ বলিয়। স্বীকার 
করিলেন। হন্তিনানাথ পাত্র সহিত কুলীন বংশজা মাত্রীকে বিবাহ 
দিবার উদ্দেন্যে মহাত্মা ভীগ্ম শল্যের নিকট মাত্রীকে চাহিলে শল্য 
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তৎক্ষণাৎ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি অস্বীকার করিলে অভীষ্ট সাধন 
নিমিত্ত ভীগ্মের বলপ্রয়োগ আবশ্তক হইত। কাঃস্থগণের মধ্যেও 
এইরূপ হইঙতছে। অগ্রে দদ্বন্ধ স্থির করিয়া তৎপরে বন্যা উঠাইয়া 
আনা হয়। কাশীরাজ কন্যা! দিতে অস্বীরূত হওদায় ভীম্ম অম্বা, অস্বিক। 
ও অন্বালিকাকে হরণ করিয়াছিলেন। 

এইরূপ বরগৃহে বিবাহ পুন্বে দক্ষিণরাঢীয় সমাজেও প্রচলিত ছিল; 
স্থলবিশেষে*এখনও হইয়া থাকে । 

রাক্ষদবিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষেও ধন্ম; স্থতরাং উপরের লিখিত 
নিয়মান্দারে সময়ে সময়ে বঙ্গীয় রাচঙেণীব্রাহ্মণের মধ্যেও এইরূপ 
বিবাহকাধ্য নিষ্পাদিত হইয়া! থাকে। 


য়স্থজাতি মধ্যে অদ্য পি ক্ষত্রিয়রুন্তির 
অস্তিত্ব নিরূপণ । 


ধর্্মশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অর্চনা, ঈশ্বরারাধনা, 
প্রত্যহ ব্রাহ্মাকে দান, রাজ্যপালন, শরণাগতকে রক্ষা, প্রজাদিগকে 
পুত্রবৎ প্রতিপালন, ছুঃখীদিগকে প্রতিপালন, ধৰ্ম্ম কন্ম ও তপ ইত্যাদি 
কারা, বিদ্বান হইয়া নীতি-শাস্ব-বিধান রক্ষা, পিতৃপুরুষের অর্চনা ও 
বিধি অনুসারে তাহাদের শ্রাদ্ধাদি ও প্রজারক্ষণ দ্বার। জীবিকা নির্বাহ 
করিবে । তাহারা কদাচ রণে ভীত হইবে ন1; এবং অদ্ত্রবিগ্ঠায় নিপুণ 
হইবে। পিতৃলে।কের অর্চনা ও পিতৃঘজ্ঞপরায়ণ হইবে ॥(১) 


(১) দ্বিজাচ্চনং ক্ষত্রিয়াণাং তথ নারারণার্ছনমূ। 
রাজ্যানাং পালনঞ্চৈব রণে নিভঁয়তা তথা ॥ 
নিত্যং দানং ত্রাহ্মনেভাঃ শরণাগতরক্ষণমূ । 
পুত্রতুল্যং প্রজানাঞ্চ হুঃখিনাং পরিপালনমূ ॥ 
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এক্ষণে এ সকল কার্যোর এক একটা লইয়া কায়স্থদিগের পূর্বতন ও 
ইদানীন্তন অবস্থার সহিত একা করিয়া দেখ! আবশ্যক, সৃষ্টির প্রথম 
হইতে তাহারা ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন কি না। * 

মুসলমান ও ইতরাজের অধিকারে হিন্দু-সমাজ হ্বেচ্ছাচারিতা গ্রহণ 
করিলে কোন কোন হীনজাতি সমস্ত কাযা না করুন, কিয়ৎ্পরিমাণে 
ক্ষত্রিয়োচিত কাধাকলাপের অনুষ্ঠান আর ষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে 
অবস্থা স্বতন্ত্র । কোন জাতির মুল নির্ণয় করিতে হইলে ' উৎপত্তি- 
কালাবধি সেই জাতি যে বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আসিতেছে তদদ্বারাই 
তাহাদের ধৰ্ম্ম ও কাব্য বিনির্ণর কণ্তবা। কারণ, আঘ্য ভূপালগণের 
'অধিকারসমঘে এক জাতি অন্য জাতিব্যবঞ্ছিত বুত্তি অবলগ্ধন করিতে 
পারিত ন।। ভ্রেতাযুগে জনক শূদ্র ভপস্ত। করেন, তৎপ্রযুক্ত ব্রাহ্ষণ- 
পুত্রের অকালে মৃত্যুঘটন! হর। স্থত্রাং পূর্ণব্রহ্ম-রামচন্দ্র তাহার 
মন্তক-ছেদন করেন। অতএব এই কারস্থগণ যখন ক্বত্রিয়জাতি, তখন 
অবশ্বহী আদিমকালাবধি ক্ষণিয়বর্ণ বিহিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া! 
আপিয়াছেন। নুর্তি সম্বন্ধে ইহাদের কোনপ্রকার বিশৃঙ্খল! ঘটিবার 
সম্ভাবন। নাই । 

ক্ষত্রিয়ের প্রথম বুর্তি দ্বিজা্চন।। বল্লালী এুলীন ও মৌলিক 
কায়স্থগণের মধ্যে মৌলিকেরা চি রগুপুবংশঙ্গ ও বুলীনগণ কেহ সুয্যবংশয়, 


শস্ত্রেঘস্ত্রে নৈপুণ্যৎ রণে সৌকব্যমেব চ। 
তপশ্চ ধন্মকৃত্যঞ্চ যত্বতঃ খুরুতে মুদা ॥ 
পণ্ডিতঞ্চাতিশাস্্জ্ঞ, নিত্যঞ্চ পরিপালয়েৎ। 
ইতি ব্রহ্ম বেবতে শ্রীকঞ্ণচজনথণ্ডে ৮৩ অঃ। 
অঙ্চয়িহা পিতৃণ্‌ সম্যক্‌ গিতৃধজ্ঞং যথাবিধি। 
পান্সে স্বর্গথণ্ডে ২৮ অঃ। 
অধ্যয়নং যজনং দানঞ্ । প্রজারক্ষণং জীবিকা । 
শ্রীভাগবত ২০ অধ্যায় । 
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কেহ পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয় । স্র্য্যবংশজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বঙ্গবাসী কুলীন- 
কায়স্থগণ, যে দ্বিজাচ্চনায় বিশেষরূপে রত, তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক ; 
কুলীনের উপাধিই বিপ্রদাপ। মৌলিকদিগের আদিপুরুষের বৃত্তান্ত 
প্রথমভাগে বমিত হইয়াছে । আচারনির্ণয় তন্ত্রে ব্যক্ত আছে, কায়স্ত 
সামার্ঁি বেদ না মানিরা লভাবসিদ্বরূপে ব্ৰহ্মজ্ঞানী হইলেও ব্রাহ্মণের 
প্রতি ভক্ত করিতে ক্রটি করিতেন না; ইহার বিপ্রাচ্চক। 
ভবিশয্যপুরাণ লিখিত আছে, কারস্থগণ শিক্তবগের বিশেষতঃ ত্রাঙ্ষণ- 
দিগের পুষ্টিসংবদ্ধন করিয়া থাকেন-_ 
“পোষ্টারে। নিজবর্গাণাৎ ত্রহ্মণানাং বিশেষতঃ" । 
আচার-নির্ণয় তন্বে ব্যক্ত আছে, কাস্ট দন্রাবধিই দ্বিজাচ্চনার রত-- 
“জন্মাবধি দ্বিজার্চায়াং মত্িরেব নিরীন্তবম্‌।” 
“বিপ্রপ্রিয়! বিপ্রভক্ত। বিপ্রমান প্রদা যতঃ ॥” 

ইহাদের বর্তমান অবস্থ। বলা অনাবঞক । নকলেই মুক্তকটে স্বীকার 
করিয়া থাকেন, কায়স্থের নিকটে ব্রাহ্মণের মান । তবে ইংরাজি 
বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণেরাও নূতন ত্রহ্গাবতার হইতেছেন, কায়স্থ্রোও নৃতন 
উপচারে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । শিয়া গুরুর অন্করণপ্রির । 

ক্ষত্রিয়ের দ্বিতীয় কাৰ্য্য নারায়ণের অচ্চনা। এস্থলে দেখা উচিত, 
হিন্দসমাঁজে কোন্‌ সময়ে কি প্রকারে নারায়ণের (ব্রহ্মের ) অচ্চন। 
হইয়াছে। ত্রেতাযুগে নিরাকার ও সাকার রাম, বামন প্রভৃতির, 
দ্বাপরে সাকার ব্রহ্ম গোপাল, গোবিন্দ প্রভৃতির, এবং কলিযুগে সাকার 
ব্ৰহ্ম সুয্য, শক্তি, শিব, গণেশ ও বিষ্ণুর অচ্চনা হইতেছে। সুবয্য ও 
চন্দ্রবংশপ্রন্থত ক্ষত্রিয়ের যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এরূপে ব্রহ্ষোপাসনা 
করিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য । তদ্বংশজাত কুলীন কায়স্থেরাও এক্ষণে 
শক্তি, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি স্ব স্ব ইষ্টদেবের ( নারায়ণের ) অর্চনা 
করিতেছেন। মৌলিকদিগের পূর্বপুরুষ কায়স্থ ( মসীশ ) সত্য, ত্রেতা, 
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দ্বাপর পধ্যন্ত স্বভাবদিদ্ধ ব্ৰহ্মজ্ঞানী হইয়া সেই জ্ঞানানুসারে ব্রহ্মোপাসনা 
করিয়াছেন। চিত্রপ্তপ্ত অতনন্িয় ক্রহ্মজ্ঞানী, যজ্ঞভাগগ্রহণে অধিকারী ; 
চিত্রসেন শক্তির ( বগলার ) উপাসক ; চিত্রাঙ্গদ শক্তির উপাসনা দ্বার! 
ব্রাহ্মণ হইবার জন্য তপশ্য| করেন। চিত্রগুপ্ের বংশজাত চিত্রকুট 
পর্ববতের রাজ। চৈত্ররথ গৌতম মুনির শিষ্য । ভবিষ্বাপুরাণমতে গৌড়- 
কায়স্থ অর্থাৎ মৌলিক কায়স্থের। শক্তি ও বিষ্ণুর উপাসক। ইহার! 
এক্ষনেও শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব । | 

ক্ষ্িয়েব তৃতীয় কাধ্া-রাজ্যপালন। যুদ্ধসংক্রান্ত ( military ) ও 
দেওয়ানা সংক্রান্ত (15v৷৷) কম্মচাপী ও রাজ! (Ki॥৪)-_এই তিনের 
সমগ্রির দ্বারাই রাজাপালন হইয়। থাকে। সুয্যবংশীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের 
যে এই সকল কাব্য করিয়াছেন তাহার প্রমাণপ্রয়াস অনাবশ্যক । 
তাহাদের বংশধর, বশীয় কুনীনকায়স্থগণের পিতৃপুরুষ, যাহারা এ দেশে 
আসিয়াছিলেন, তাহার! স.সন্টে, রাজবেশে, ত্রাহ্মণদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ 
কাঁরহ! আদিশুরের সহায় সমাগত হন। কারস্থনুপ গ্রন্থে কায়স্থ রাজাদিগের 
নাম বিপত রুট্রাছে । মৌলিকদিগের পূর্বপুরুষ কারস্থেরা ( মসীশ ) 
ভ্রিলোকের অধিপতি । চিত্রগুপূ স্ব, মত্ত্য ও পাতালের বিচারকর্তা । 
রৌচ্যমন্্র কলে চিত্রসেন ও বিচিত্র (চিত্রাঙ্গদ) সমন্ত বস্থন্ধরা ও 
পাতালখগ্ডের রাঙ্গা! ছিলেন। (১) চেশ্ররথ চিত্রকুট পর্বতের রাজ! 


(১) পরাশর উবাচ । 
ত্রয়োদশে। রৌচ্যনাম। ভবিষ্যতি মুনে মন্তুঃ । 
সুত্রাথবিঃ সুকর্ম্মাণঃ সুধম্মাবন্তথাপরঃ ॥ 
্ররন্থিশখিভেদান্তে দেবানাং যে তু বে গণাঃ 
দিবম্পতিম্মহাবীধ্য স্তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥ 
নিশ্ষোহন্তত্বদশী চ নিশ্রকম্পো নিরুংসকঃ | 
ঠতিমানব্যয়শ্চান্ঃ সপ্তমঃ স্থতপ! মুনিঃ ॥ 
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ছিলেন । (২) চিত্রগুপ্ধের বংশজ গৌড় কায়স্থ অর্থাৎ এই মৌলিক 
কায়স্থগণ প্রজ্জাদিগের বিচারকর্তা ; তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণপূর্বক 
জীবিক। সিন্দাহ করেন ॥(৩) মুসলমানাধিকারের পুব্দে ভোজ, শূর, 
পাল ও সেনবংশীয় কায়স্থগণ সম্রাট ছিলেন, তাহার! ১৩০২ বংসর 
পত্যন্ত সাতত্রাজা করিয়াছেন (৪) কুলীন গুহবংশজ প্রতাপাদিতা বঙ্গ- 
দেশের স্বাধীন রাজা হন। ইহার ন্যায় প্রতাপশালী বাক্তি অগ্ঠাপিও 
ব্দেশে অন্য কোন জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন নাই । ইহার কেবল- 
মাত্র ঢালী ৫১০০০ ছিল । ইহার প্রতিষ্ঠিত যশোহরেশ্ব রী জয়পুরে অবস্থিত 
থাকিয়া অগ্যাপি ইহার কাঁ ও গৌরব পশ্চিমদেশীয় জাতিসমূহমধ্যে 
গ্রচার করিতেছেন । দনুজমদ্দনদ্দেব প্রভৃতি দেববংশীয় ও বন্থবংশীয়েরা 
চন্দরদ্দীপে রাজধানী স্থাপন করিয়। একচ্ছত্রে বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন । 
মুসলমানদিগের সয়ে যে সকল ক্বাধান, করদ ও অধান রাজ! ছিলেন, 
তাহাদের বিস্তারিত বন! করিতে গেলে গ্রন্থে স্থান সংকুলান হয় না । 
এক্ষণেও ভাগলপুরের রাজা, দিনাজশুরেব রাজা, চাচরার রাজ।, আন্দুলের 
রাজ, পাইকপাডার রাজা, শোভাবাজারের রাজ।, লক্ষ্মীকোলের রাজা, 
উজানীর রাজা, সেওড়াপুলির রাজা প্রভৃতি বহুতর বাজ। ও জমিদার 
বর্তমান রহিয়াছেন। পূন্দে ইঠাদের স্বাধান ক্ষমত! ছিল, এক্ষণে গবর্ণ- 
মেন্টের আইনামুসারে রাজা পালন করিতেছেন। দেওয়ানীপদ পুর্নাবধিই 
কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল; সম্প্রতি অন্যান জাতির যধোও 
কেহ কেহ ইহাতে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছেন । তথাপি সর্বোচ্চ পদ এক্ষণে 
কায়স্বেরই অধিকারে রহিয়াছে; বঙ্গদেশের মন্ত্রী (Secretary) ৪ 


সপ্তধয়ন্থিমে তন্ত পুত্রানপি নিবোধ মে) 
চিত্রসেনবিচিত্রাগ্যা ভবিষান্তি মহীক্ষিতঃ ॥ 
ইতি বিষ্ণুপুরাণে ৩য় অংশে ২ অধ্যায় 
(২) (৩) (৪) কায়স্থপুরাণ, প্রথমভাগ দেখ ! 
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হাইকোটের বহু জজ কায়স্থ । রাজকীয় পদের সংখা! করিলে অধিকাংশ 
শ্রেষ্টপদ কায়স্থের অধিকারে রহিয়াছে । বাবু রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসানুসারে কায়স্থজাতিই বঙ্গদেশের ভূস্বামী ও 
সমাজপতি। বৰ্তমান সময়েও বঙ্দদেশের জমিদারের সংখ্যা করিলে 
কায়স্থজাতীয় জমিদারই অধিক হইবেন। অতএব এদেশস্থ কুলীন ও 
মৌলিক কারস্থগণ যে আদিম কালাবধি রাজাপালন করিয়া আমিতেছেন, 
তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 

ক্ষত্রিয়ের চতুর্থ কার্ধা রণে নির্ভবতা ও নবম কাৰ্য্য শস্ববিদ্যাবলে 
সমরে নৈপুণা প্রদর্শন । এই ছুই বিনয় “কারস্থের ক্ষতি য়” এই 
অধ্যায়ে বিভ্ততদ্ধপে বিবৃত হইয়াছে । 

শর্ণরিয়ের পঞ্চম কাধ্য ত্রাঙ্গণকে নিত্য দান করা। বঙ্গসমাজের 
কারস্থগণ এক্ষণে ও সাধ্যান্সসারে এই কাধ্য নিপন্ন করিয়া আমিতেছেন । 
অন্যান্য সমাজ ও করিতেছেন বটে, কিন্ত প্রাচীনকালাবধি ইহারা দান- 
শক্তিবলে সস-দ্রাতিকে অতি নরম করিনা উন্নতবক্ষে দণ্ডাক্মনান আছেন । 
সেগড়াপুলীর জনীদারী দেনার দায়ে নিলাম হইবার উপক্রম হইয়াছে । 
কিন্ত তাহার জমিদারীর ব্রহ্মোত্তর ভদির এক বৎসরের কর মাদায় 
করিয়া লইলে সমস্ত খণ পরিশোধ হয়। এই রাজাদের জমিদারীর ॥৮%, 
আঁনা ব্রন্দোন্তর ও দেবোন্তর | টাকীর মুস্সী বাঁবুদিগের ত কথাই নাই । 
বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মহারাজ রণু যেমন মুৎপাব্রাবশেষ 
হইয়াছিলেন, ইহারাও সেইরূপ দান করিয়া এক্ষণে নিন হইয়া 
পড়িয়াছেন। অনেক সমুদ্ধ কায়স্থবংশ এইরূপ কার্যে এক্ষণে নিরন্ন ও 
কপাপাত্র হইয়। পডিরাছেন। যাহা হউক, এবিষয়ের অধিক আন্দোলন 
করা বান্ল্য । বঙ্গদেশে এমন ব্রাহ্মণই নাই, যিনি পুরুষান্ুক্রমে 
কায়স্থের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ও বৃত্তি ভোগ ও দাঁনগ্রহণ না করিয়া 
আনসিতেছেন। আদিমকালেও ইহার! ব্রাহ্মণের প্রতিপালক ছিলেন। 
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“ভবিষ্যপুরাণে ব্যক্ত আছে, “পোষ্টারো নিজবগাণাং ব্রাহ্মণানাং 
বিশেষতঃ “আচারনির্ণয়-তস্ত্ে”ও ইহার! “অনেক-প্রতিপালকুৎ” অর্থাৎ 
বহুজনপোষক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন । 

ক্ষত্রিয়দিগের ষষ্ঠ কাধ্য শরণাগত-রক্ষণ। বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে এই 
মহৎ কাধ্যের ভূরি ভুরি প্রমাণ অগ্যাপিও বর্তমান রহিয়াছে । গ্রাম্য 
দলাদলি ও মোকদ্মা এখন যে এত অধিক, তাহার কারণ কায়স্থ 
জমিদারদিণের স্বাধীন ক্ষমতা না থাকা । টাকীর মুন্সীবাবুরা লক্ষ টাকা 
দিয়া একজন বধ্য ব্যক্তির জীবনরক্ষা করিরাছিলেন, বঙ্গবাসামাত্রেই 
গৌরবসহকারে এই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন । ফল কথ, বর্তমান 
সময়ে কায়স্থদিগের পরোপকারসাধন যাহ! কিছু কোনরূপে সাধ্যায়ত্ত, 
তাহা! করিতে তাহারা পরাজ্মুখ নহেন। 

ক্ষত্রিয়ের সঞ্চম ও অষ্টম কাষ্য পুত্রতুল্য প্রজাপ্রতিপালন ও লোকের . 
দারিদ্র্যবিমোচন । এ বিষয়েও অধিক আন্দোলন করা নিশ্রয়োজন । 
নড়ালের বাবু রামরত্ব রায় বাহাদুর, শ্রীনগরের জমিদারবংশ, সেওড়াপুলীর 
রাজগণ ও অন্তান্ত কায়স্থ ভূম্বামিসমুহের প্রজাগণ অগ্যাপিও এই সুখাক্ভব 
করিতেছেন। প্রাচীন রাজা ও সম্তরাটদিগের ত কথাই নাই । তবে 
রাজার কাধ্য দুষ্টের দমন, ৪ শিষ্টের পালন, সুতরাং তাহাদিগকে তুষ্ট 
প্রজার শাসন করিতে হইয়াছে । রাজধশ্মের নিয়মই এই | ছুঃখীদিগকৈ 
প্রতিপালন করার বিষয়ও বলা অনাবশ্তাক। অনেকে অবগত আছেন, 
টাকীনিবাসী বাবু বৈকুগনাথ মুন্না রায় বাহাদুর আপন জমিদারির লাটের 
খাজানা দিবার নিমিত্ত টাক। কজ্ত করিয়। লইয়া! চিতপুর দিয়া আসিতে- 
ছিলেন। এ স্থানের প্রজাগণের গৃহ্দাত হইয়াছিল; তাহারা মুন্সী 
বাবুকে দর্শন করিয়া আপনাদের বিপন্নীবস্থা নিবেদন করিলে তিনি 
জমীদারি নিলাম হইবার কথা মনেও না করিয়া এ বীতপসর্বস্য ব্যক্তি- 
দিগকে সমস্ত টাকা দান করিয়াছিলেন । ইহারাই সাধারণের উপকারার্থ 

১৪ 


২১০ কায়স্থ-পুরাণ । 


লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া টাকীর পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন । 
রাচ়শ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের সমাজপতি রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর মুশিদা- 
বাদের নবাবের প্রাপ্য খাঁজানা দিতে অসমর্থ হইয়া কারাগারে নীত 
হইতেছিলেন। তথায় সেওড়াপুলীরু বর্তমান রাজার পূর্বপুরুষ উপস্থিত 
ছিলেন। ব্রাহ্মণ-রাজার বিপদ দর্শন করিয়া তিনি নবাবসরকারে 
নিজের দের খাজানার টাকা দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । এই 
কাধোর ফলস্বরূপ নবাব তাহাকে মহাশয় উপাধি দান কুরেন। সেই 
উপাধিতে আজি তাহার বংশধরগণ পরিচিত হইয়া আমিতেছেন । 

ভবিযাপুরাণে বাক্ত মাছে, কায়স্থগণ দানশীল; তাহারা “বৈষ্ঞবা 
দানশীলাশ্চ পিতৃধজ্ঞপরায়ণাঃ ৷" বঙ্গীয় কারস্থগণ তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ । 

ক্ষত্রির়ের দশম কাব্য যত্রপৃব্দক তপন্তা ও ধম্মসঞ্চয় করা । কুলীনদিগের 
, আদিপুরুম এ সকল কাৰ্য্য করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন । 
কায়স্থদিগের মাদিপুরুন চিত্রাঙ্গদ ব্রাহ্মণ হইবার নিমিত্ত তপন্তা করিয়া 
নিন্ধাণমুক্তি লাভ করেন। আচারনিণয় তন্ত্রে লিখিত আছে, শর্ক 
তপস্তা করিয়া ব্রদ্গে লীন হন। ইহার! জন্মাবধি যাগযজ্ঞে রত। দান, 
ধম্ম, সদাব্রত, জলাশয়, ঘাট ও মন্দির প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মস্থাপন, দেবস্থাপন, 
সহায়-বিহীনকে আশ্রয় দান-_এই জাতির প্রধান ধশ্ম। বর্তমানে 
অবনতভাব প্রাপু হইলেও তাহাদের * পর্ববকীঠি তাহাদের বংশগুণ 
সংকীন্তন করিতেছে । এখন পধ্যন্তও বুন্দাবনে অগ্রে, "লালা বাবুর 
জয়”, তৎপরে রাধারাণীর জয়কীর্তন হইতেছে । 

ক্ষত্রিয়ের একাদশ কাব্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের প্রতিপালন । অধিকাংশ 
অধাপকই প্রাচীন কাল অবধি কায়স্থ জাতির নিকট বাধিক বৃত্তি গ্রহণ 
পূর্বক পরিবার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব এ বিষয়ের 
অধিক আন্দোলন কর। নিশ্প্রয়োজন ৷ তন্ত্রপুরাণেও ইহার ভূরি ভূরি 
প্রমাণ আছে । 


কারস্থ-পুরাণ। ২১১ 


ক্ষাত্রয়ের দ্বাদশ কাধ্য পিতৃষজ্ঞ ( শ্রাদ্ধ ) করা । ভবিষ়পুরাণে লিখিত 
আছে, কায়দ্রজাতি পিতৃষজ্ঞপরায়ণ। 


" «বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃষজ্ঞপরায়ণাঃ |" 


যজ্ঞ প্রভৃতি কাধ্যে ক্ষত্রিয়গণ আদিমকালাবধি ব্রাহ্ষণাদি সর্ববর্ণের 
অগ্রগণ্য । কায়স্থ্েরা (ক্ষত্রিয়ের ) এখন বঙ্গদেশে বাস করিয়াও 
পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদিতে সর্ধজাতির অগ্রগণ্য । দেওয়ান গঙ্গীগোবিন্দ সিংহের 
মাতার শ্রাদ্ধের বিষয় অগ্যাপিও সমস্ত জাতির অন্তরে জাগরক রহিয়াছে । 
এই শ্রাদ্ধে ৫২০০০০০ লক্ষ টাকা বায় হ্য়। রাঢশ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের 
সমাজপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ রায় বাহাদুরের পুত্র রাজা শিবচন্দ রায় 
বাহাদুর এই শ্রা্ধের আয়োজন দশন বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 
“দেওয়ানজী, এ যজ্ঞ যে দক্ষবজ্ঞ" তাহাতে দেওয়ানজী রাজাকে বাড়াইবার 
জন্য যুক্তকরে বলিলেন, “ঠাকুর, ইহ! দক্ষবজ্ঞাপেক্ষা বেশী ।” এতচ্ছ ,বণে 
রাজ। বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়। রহিলেন, ভাবিলেন, 
এ বাক্তি অতিশয় অহঙ্কৃত। তদ্র্শনে তিনি বিনীতভাবে উত্তর 
করিলেন, “ঠাকুর, ইহ! প্রকৃতাথে ই দর্-সজ্ঞাপেক্ষা বেশী, দক্ষষজ্জে 
শিবের আগমন হর নাই, এ যজ্ঞে শিবের আগমন হইয়াছে ।” অমনি 
রাঙ্গা শিবচন্ত্র সন্তুষ্ট হইয়া স্তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শোভাবাজারের 
মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধের বিষয়ও অনেকে অবগত 
আছেন, ইহাতে ৯০০০০০ টাকা বায় হয়। নড়াইলের পূর্বতন জমীদার 
বাবু রামরত্ব রায় বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধে ৩০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়! 
গিয়াছে : তাহার নিজের শ্রাদ্ধেও ১০০০০ টাকার কম ব্যয় হয় নাই। 
স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শ্রাদ্ধে ১৫০০০০ টাকার কম ব্যয় 
হয় নাই। এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, সাধারণের জ্ঞাতার্থ কয়েকটা 
উদাহরণ স্বরূপে উল্লিখিত হইল । এই জাতি যে উৎপত্তির সময় অবধি 
পিতৃযজ্ঞপরায়ণ, তাহা সকল ধর্ম-শান্ত্রেই প্রকাশিত আছে । 


২১২ কায়স্থ-পুরাণ। 


ক্ষত্রিয়ের ত্রয়োদশ কাধ্য অধ্যয়ন ও যজন। অধ্যয়ন শবে বেদ 
প্রভৃতি সমস্ত শান্ত্রের অধ্যয়ন বুঝাইবে। কায়স্থেরা আদিমএকালাবধিই 
সর্বশান্্রবিশারদ ৷ মেরুতন্ত্রে প্রকাশ আছে, বেদের আধ্যাছন্দ কায়স্থের 
কৃত; ভবিস্তপুরাণে ইহারা সর্ধশান্্-বিশারদ ও পণ্ডিত বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছেন 

সুধিয়ঃ সর্ববশাস্বেম কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ | 

আচারনির্ণয়তস্ত্রে লিখিত আছে, কায়স্থ উপেক্ষা করিয়া ‘বেদ মানে 
নাই, ইহা বৌদ্ধযুগের কথা । 

ইত্যগ্রে বণিত সমস্ত অবস্থ দ্বারা প্রমাণ হয় যে কায়স্থগণের সাবিত্রী- 
দীক্ষা ন! থাকিলেও সাময়িক নিয়মান্সাবে আপনাদের আদিম ক্ষত্রিয়বু্তি 
সকল সম্যকরূপে বলবৎ রাখিয়া আসিতেছেন। 


বঙ্গদেশস্থ আৰ্য্যকায়স্থদিগের মধ্যে অন্যাপি আদিম 
ক্ষত্রিযাশ্রমাবলম্বন প্রথার প্রচলন নির্ণয় । 


ক্ষত্রিয়দিগের আশ্রম তিন। গাহস্থ, ব্রশ্মচধ্য ও বানপ্রস্থ (১) শিয়া 
গুরুগৃহে গন করিয়' শুদ্ধচিত্তে গুরুকে প্রণাম পূর্বক সর্বদা শাস্ত্র বিচার 
করিবে, গুরুর পদ সেব! করিয়। তাহার আজ্ঞা, প্রতিপালন করিবে । 
গুরুর ধ্যান করিয়। তাহার তুষ্টি সাধন করিবে । বিদ্যা! সমাপ্ত হইলে 
গুরুকে দক্ষিণ। প্রদান করিবে 10১) গুরু দ্বিবিধ, বিদ্যাগুর ও মন্ত্রগুরু । 
মন্ত্রগুর এক্ষণে কুলগত 6 বিদ্যাগুরু অভিমত হইতেছে । জীবনের 


(১) শ্রীভাগবত ২০ অ, দেখ। 

(২) ব্রন্মচধ্যাশ্রমং তাবৎ শৃণু সর্ধাধিবাসনম্‌। 
গত্বা গুরুগুহং শিষ্বো নমস্কৃত্য গুরুং শুচিঃ ॥ 
সদা বিচার: শাস্তস্ত গুরুপাদাভিবাদনম । 


কায়স্থ-পুরাণ । ২১৩ 


যে ভাগ ব্রহ্মবিষয়ের চচ্চায় নিযুক্ত করিয়া কালাতিপাত কর! যায়, তাহা- 
কেই ত্্ষচধ্্যাশ্রম বলে । বিদ্যা ও মন্ত্র এই ছুই পদার্থ ই ব্ৰহ্মচ্ধ্যের মূল । 
দণ্তাশ্রম, ঝস্তাশ্রম প্রভৃতি আশ্রম ত্রহ্মচর্ধ্যাশ্রম হইতে স্বতন্ত্র । প্রাচীন 
কালাবধি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ( কায়স্থ । গণই স্বজাতির বিদ্যাগুরু। স্থানে 
স্থানে মন্ত্রগ্ুরু কায়স্থও আছেন । 

আচারনির্ণয়তন্ত্রে লিখিত আছে, কায়স্থ ( মসীশ ) গুরুর কুশাসনাদি 
মন্তকোপরি,ধারণপুর্নক গুরুর সেব! করিয়! সর্ববিদ্যায় বিশারদ ও বগলা।- 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন । ভবিয়পুরাণান্সারে চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত 
ধশ্মপালনে আদিষ্ট হন। কুলীনকায়স্থদিগের পূর্বপুরুষ ক্ষত্রিয়গণ যে 
ব্রহ্মচধ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বল। বাহুল্য । এক্ষণেও কায়স্থ- 
গণ বিদ্যাগুরুর নিকট বিদা। অনুশীলন করিয়া মন্ত্রগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ 
পূর্বক কালাতিপাত করিতেছেন এবং তদথে প্ররুকে দক্ষিণা দিতেছেন ; 
এতদ্বাতীত, বাষিক দিতেছেন ও গুরুর আবশ্যক ব্যয়ের সংকুলান করিয়া! 
থাকেন। গুরুর আজ্ঞা তাহাদের নিকট অলজ্ঘনীয়। 

গুরুই ব্রহ্ম ; যেমন দেবত। নানা মু্ডি ধারণ করিয়াছেন, তন্দরপ গুরুও 
নানা মুঠি ধারণ করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি রূপে পৃথিবীতে বিচরণ 
করিতেছেন । যে ব্যক্তি গুরু ও দেবতাকে ভিন্ন জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি 
নিরয়গামী হয়) যে ব্যক্তি ,গুরুকুলজাত কোন ব্যক্তিকে গুরু হইতে 
ভিন্ন জ্ঞান করে সে মূঢ়, তাহার সমস্ত ধন্ম বিলুপ্ত হয়। গুরুবংশজাত 
কনিষ্ঠ বা মুর্খ ব্যক্তিকেও গুরু করিবে । সমস্তবর্ণের ব্রাহ্মণই গুরু ।( ১) 
কায়স্থগণ এরূপ গুরুভক্ত যে প্রসাদজ্ঞানে গুরুর উচ্ছিষ্ট যেরূপে গ্রহণ 


তদাজ্ঞাপালনং ধ্যানং তুষ্টি: সন্তিঃ সমাগমঃ ॥ 
সমাপ্তবিদ্যো গুরবে দক্ষিণাং প্রতিপাদ্য চ ॥ ইত্যাদি । 
ইতি পাদ্ধে স্বর্গথণ্ডে ২৫ | ২৬। ২৭ অ। 
(১) (ক] বণানাং ব্ৰাহ্মণো গুরুঃ। 


২১৪ কায়স্থ-পুরাণ । 


করিয়া থাকেন, সেইরূপ গুরুবংশজ অন্য কোন আধ্য ব্রাহ্মণের প্রসাদ 
গ্রহণ করিতেও কুষ্ঠিত হন না। তবে ইংরাজী তেজে গুরুবংশজ 
্রাহ্মণই হীনতেজ হইয়াছেন, তৎপ্রভাবে শিশ্যও চক্ষু মুদিত করিতেছেন! 
যাহা হউক, কায়স্থগণ এই অবনত অবস্থাতেও আপনাদের আদিম 
ক্ষত্রিয়াশ্রম অথাৎ ব্রহ্মচষ্য আশ্রম একরূপ প্রচলিত রাখিয়া আসিতেছেন। 

দ্বিতীয় গাহ্স্থ্যশ্রম। ক্ষত্রিয়েরা বিগ্যান্থুশীলন সমাপ্ত করণানস্তর 
গুরুর আদেশমতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক কুলীন-বংশজাতা, স্থশীলা, 
ধশ্মচারিণী, স্থচরিত্রা, প্রিয়স্বদা, শাস্তগুণসম্পন্না কন্যাকে বিবাহ করিয়া 
আশ্রমে থাকিবে। এই আশ্রমের প্রধান ধন্ম_অতিথিসেবা এবং 
পিতৃপুরুষ ও দেবগণের অর্চনা (১) কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণ 
কুলীনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া প্রাচীনকালাবধি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন 
করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীনকালাবধি কায়স্থগণ অতিথিসেবা, পিতৃযজ্ঞ 
ও দেবতাগণের অচ্চনা করিয়া থাকেন। অতিথিসেব! কায়স্থদিগের 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্রত । 


[খ] গুরুপুত্রেযু পৌত্রেফু গুরুত্রাত্ধু যো ভিদাম্‌। 
কুষ্যাৎ স উচ্যতে মূডো গুরুধম্মবিলোপকৃৎ ॥ 
তস্মাদ্‌ গুরোর্বংশজাতং বয়োহ্ল্পমপ্যপপ্ডিতম্‌ । 
গুরুং কুর্য্যাত দীক্ষায়া মবিচাধ্য গুরোঃ কুলম্‌ ॥ 
নানামুত্তি যথা দেবো নানামূ্িস্তথ| গুরুঃ। 
পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ জাবালে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
দেবানাঞ্চ গুরূণাঞ্চ ভেদে! বাল্যাদিনা কৃত: । 
পাতয়েন্নরকে তীব্রে গুরুভেদকরং নরম্‌ ॥ 

ইতি বৃহদ্ধশ্মপুরাণে। 
(১) ক। গৃহাশ্রমৎ ততে। গচ্ছেদ্‌ গুরোরাজ্ঞ। মধিক্রবন্। 
উদ্বহেৎ কুলজাং কন্যাং স্শীলাং ধর্মচারিণীম্‌ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ | ২১৫ 


ভবিস্তপুরাণে ব্যক্ত আছে,__ 
* পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতুণাং বজ্ঞসাধনম্‌ । 
নর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্বদাতিথিসেবনম্॥” 
স্ন্দপুরাণে ব্যক্ত আছে,__ 
“সদাচারপর। নিত্যং রত। হরিহরার্চনে | 
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ। 
ক্াত্রিয়েরু তৃতীয় অথাৎ শেষ আশ্রম বানপ্রস্থাশ্রম। গৃহাশ্রম-বিহিত 
কাধ্যসমূৃহের যথাবৎ অনুষ্ঠানান্তে পুত্র ও ভাষ্যা পরিত্যাগ অথবা 
তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমনপূর্বক যথাশাস্ত্র ধন্মসাধন 
করিবে । ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা এই আশ্রমের মুখ্য ধন্ম 10১) 
সর্বন্থ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থবাস অবলম্বনও বানপ্রস্থ আশ্রমের ধম্ম । 
আচারনির্ণয়তন্ত্রে ব্যক্ত আছে, চিত্রাঙ্গদ অরণ্যবাসী হইয়া তপস্যা করেন । 


শা শশ্পসপীশীশ In ৩ পপ 


অনহংবাদিনীৎ সৌম্যাং সুচরিত্রাং প্রিয়ন্বদাম্‌ । 
গৃহিণাৎ প্রথমে! ধম্মোহতিথিপূজৈব পাথিব ॥ 
ইতি পান্ধে, ২৫। ২৬। ২৭ অ । 
খ। অতিথিষস্তয ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে । 
স তন্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা। পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ 
’ ? এ 
(১) বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেৎ কতকৃত্যে। গৃহাশ্রমাৎ | 
তদাবশ্তকশাস্ত্রাণি যোহধীত্য চ স্বধশ্মাবিৎ ॥ 
উদ্ধীরেতাঃ প্রত্রজিত্বা গচ্ছত্যক্ষরসাত্মতাম্‌। 
স্থতং ভাধ্যাং পরিন্তস্ত বনং গচ্ছেৎ সহৈবৰ বা । 
শাস্তঃ শুদ্ধান্তরাত্মা চ সর্বভূতহিতে রতঃ। 
ভৈক্ষচর্য্য| স্বাধিকার; প্রশস্ত ইহ্‌ মোক্ষিণঃ ॥ 
ইতি পান্ধে স্বগখণ্ডে ২৫ | ২৬। ২৭ । 


২১৬ কায়স্থ-পুরাণ । 


ভবিষাপুরাণমতে কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধম্ম পালন করিবে । সুতরাং 
তন্ত্র ও পুরাণ শ্রষ্টির সময়ে কায়স্থজাতি যে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন 
করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র । প্রাচীনকাল অবধি বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ 
ও কারস্থই এই আশ্রম অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণেও 
কাশীবাসী, গঙ্গাবাসী, বন্দাবনবাসী প্রভৃতির সংখ্যা করিলে ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থের সংখ্যাই অধিক হইবে । সত্য বটে, ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবল 
মহারাজ রামকৃষ্ণ অতুল এশ্বয্য পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য ধশ্মাবলম্বন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নিবদাহ করেন নাই ; 
কিন্ত প্রকৃতাথে ইন্দরতুল্য স্থখসম্পদ ভোগানস্তর একেবারে সব্দস্ব পরিত্যাগ 
করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে জীবিকা নিন্লাহ করিয়। বনবাসী হইয়াছেন, 
এরূপ দৃষ্টান্ত কায়স্থের নধোই পাওয়া যায়। পাইকপাড়ার রাজবংশীয় 
ভূতপুর্ব মহাত্মা, যাহাকে সাধারণতঃ লোকে লাল! বাবু কহে, তিনি 
অতুল স্ুখসম্পদের পৃন্নাস্বাদন পাইয়া তৎপরে সন্দস্থ পরিত্যাগপূর্বক 
বুন্দাবনে বাস করেন। ইনি ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া শান্ত্রমতে 
ধম্মসাধন পুর্বক স্বর্গীয় হইয়াছেন । শোভাবাজারের ভূতপূর্ধ স্যার রাজা 
রাধাকান্ত দেব বাহাছুরও এইরূপে সর্বন্থথসম্পদ বিসঞ্জন দিয়া বানপ্রস্থ 
আশ্রম অবলম্বন পূর্বক বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। ইনিও ভিক্ষা! দ্বার! 
জীবিকা নির্বাহ করিয়া শাস্ত্রাচুসারে ধশ্মসত্ধন পূর্বক স্বীয় ভইয়াছেন। 
এতত্প্রসঙ্গে নরোন্তমঠাকুর ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর নামও স্মরণীয় । 
যাহ। হউক, কায়স্থগণ প্রাচীনকালাবধি আপনাদের ক্ষত্রবর্ণোচিত বানপ্রস্থ 
আশ্রম অবলম্বন করিয়। আসিতেছেন। 


ইত্যগ্রে যে সকল অবস্থার উল্লেখ হইল, তদ্বারা প্রমাণ হয়, আধ্য 
কায়স্থগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ধর্শ্ম পালন অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে । 


কাযস্থ-পুরাণ। ২১৭ 


বঙ্গদেশস্থ আৰ্য্য কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত 
৭ না থাকার কারণ নির্ণয় । 


পালরাজত্বকালে কারস্থগণ বৌদ্ধধশ্মপ্রভাবে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন । 
বৌদ্ধধম্ম লোপ হইয়। হিন্দুধশ্ম পুনর্নার প্রচলিত হইলে কায়স্থদিগের 
আশ্রমসম্থন্ধে বৌদ্ধধম্মবিনাশক ব্রাঙ্গণেরা থাহা নির্নয় করিয়াছিলেন, 
তাহাই কায়ুস্থগণ গ্রহণ করেন। তাহার। যজ্ঞোপবীত ধারণে উদাসীন 
ছিলেন । (১) কায়স্থগণ ভূম্বামী, ক্ষত্রিয় ও সমাজপতি ; তাহার! প্রবল 
প্রতাপের সহিত বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পুনরায় উপবীত 
গ্রহণ আবশ্তাক মনে করেন নাই । কিন্ত বৌদ্ধধশ্ম বিলোপনান্তে হিন্দুধশ্মের 
পুনরাবিভাবসময়ে ব্রাহ্মণগণের মত সাবিত্রীসংক্কার প্রনব্ধার গ্রহণ না 
করার আরও কোন কারণ থাকিবে । 

সত্যে বেদ, ভ্রেতায় স্থৃতি, দ্বাপরে পুরাণ, ও কলিতে তন্ত্রই ধন্ম-প্রদর্শক। 

আচারনিণয়তন্ত্রে বাস্ত আছে, বগলার অচ্চনায় গুরুপূজা, খগ্তাদির 
ন্যাস ও ভূতশুদ্দি প্রভৃতি কোন কম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা নাই । বগলা স্বয়ং 
সিদ্ধবি্যা, যিনি বগলার উপাসক, তিনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। (২) 

বজ্ঞোপবীত-গ্রহণ প্রভৃতি অন্ুষ্ঠের কর্ম্মকাণ্ড কেবল সকাম সাধন 
মাত্র । ব্ৰহ্মজ্ঞান জন্মিলে আবু কম্মকাণ্ডের প্রয়োজন থাকে না। 

বৃহস্পতি বলেন, সাম, খকু ও যজুঃ এই বেদত্রয়, এবং অগ্রিহো ত্র, 
ত্রিদণ্ড ভম্মাবলেপন প্রভৃতি কাধ্য বুদ্ধিপৌরুষবিহীন লোকদিগের জীবিকা 

ok dL VE CANT রি তচিত হয়ছে 


শপ চে সী — 


(১) প্রথমভাগ কায়স্থপুরাণ। পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৮ 
(২) গুব্দাজ্ঞা মে পুরাভূচ্চ সব্বং ত্যক্ত। জপং কুরু । 
অতোহহং সকলং তাক্ত1 কেবলং বগলাং জপে ॥ 


ইত্যাদি ॥ 


২১৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


(২)। পরমহংস ও সিদ্ধপুরুষগণের অথাৎ যাহারা দিব্যজ্ঞানলাভে অধিকারী 
হইয়া বেদোক্ত কর্মকাণ্ড পরিত্যাগপুর্বক কেবল মাত্র জ্ঞানযোগ দ্বারা 
ব্রদ্োপাসনা করেন তাহাদের আদৌ যজ্ঞোপবীত অথবা সাবিত্রীসংস্কারের 
প্রয়োজন নাই। কায়স্থ ব্ৰহ্ম হইতে উদ্ভৃত এবং স্বভাবতঃ ব্রক্গজ্ঞানী । 
স্থতরাং ত্রয়ীবিহিত কম্মকাণ্ডের অধীন না হইয়! স্বভাবতঃ দিব্যজ্ঞানের 
অন্ুবত্তী হইয়াছিলেন। এই কারণে প্রথমে তাহাদের সাবিত্রীসংগ্কারের 
প্রয়োজন হয় নাই 1(৩) রর 


দ্বাপরযুগের শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্বে অথাৎ যুগসন্ধিপ্রবৃত্তি 
প্রারম্ভে কায়স্থ বগলামন্ত্রের উপাসক হন। বগলারাধন! তন্ত্রোন্ত উপাসনা ; 


(২) অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীতন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড কং । 
প্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ ॥ 
ব্রয়ো বেদস্ত কর্তারঃ ভণ্ডধুন্ডনিশাচরাঃ । 

সর্বদর্শনসংগ্রহ। 
(৩) ক। ব্ৰহ্মণে৷ বিপ্রমূর্তেত্ত পাদাংশে সম্ভবস্তি তৎ । 
কাযস্থা ইতি সংজ্ঞাঃ স্থঃ স্যজ্ঞেষাং শিবা মতিঃ ॥ 
খ। ককারং ব্রহ্মাণং বিদ্যাদকারং নিত্যসংজ্ঞকম্‌ ॥ " 
আয়ন্ত নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি । 
কায়স্থোহতঃ সমাখ্যাতো মসীশং প্রোক্তবাংশ্চ যঃ ॥ 


গ। * * সামাদিবেদান্‌ হি ব্ৰহ্মক্ষত্রো বিশ এব হি । 
গৃহীতবান্ন তৎ কিঞ্চিন্মসীশোহলসতঃ শিবে ॥ 
অতে৷ যজ্ঞোপবীতী ন তে হি যজ্ঞোপবীতিনঃ । 
এতে স্থ্য বৈদিকাচার৷ মসীশা হি স্বভাবতঃ ॥ 
আচারনির্ণয়তন্ত্রমূ। 


কায়স্থ-পুরাণ। ২১৯ 


তন্ত্র হইতে বেদের উৎপত্তি (১) সুতরাং এই সময়েও কায়স্থ সাবিত্রী 
সংস্কারাদি বেদোক্ত কশ্মকাণ্ডের অধীন না হইয়া স্বভাবসিদ্ধরূপে সিদ্ধবিদ্যা 
বগলার উপীসেক হইয়া পূর্ববৎ স্বভাবসিদ্ ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন। 
তবে বৈদান্তিক ব্রাহ্মণের নিকট বগলামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক এই সময়ে 
তাহারা কেবল ব্রাহ্মণের শিশষ্যভাব প্রাপ্ত ও তদ্বশতঃ ব্রাহ্মণের অধীনত 
স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র । 

যিনি বালী, তিনিই বগলা ; যিনি বগলা, তিনিই ব্রহ্ম-গায়ত্রী ও 
সাবিত্রী (২) স্থতরাং দ্বাপরসন্ধিপ্রবৃত্তির অব্যবহিত পু্বসময়ে তন্ত্রমতে 
নামান্তরে তাহার! সাবিত্রীর উপাসক ছিলেন । কেবল বেদোক্ত সাবিত্রী 
সংস্কারের কার্য্য যজ্ঞোপবাঁত গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই । 

দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রথম এই সন্ধিসময়ে রৌচ্যমন্থুর কল্পে কায়স্থ- 
বংশজ শর্ধনামা ম্সীশ ব্রহ্ষকায় হইতে চিত্রপুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র এই 
তিন মুস্তিতি অবতীণ হন। এই সময়ে কায়স্থ ক্ষত্রিয়ধ্ম পালনপূর্ববক 
ব্রহ্মার নিরূপণানুসারে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হন। তাহার! বেদাচারা 
ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় সাবিত্রীসংস্কার ও যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রভৃতি দশসংস্কার 
গ্রহণ করেন; কিন্তু পর্বত স্বভাবসিদ্ধ ব্রহ্মভাবরক্ষার্থ চিত্রগুপ্থের 


(১) নিগমাদাগমো জাত আগমাৎ যামলোত্তবঃ । 
যামলাদ্বেদ উৎপন্নো বেদাৎ স্বত্যাদয়োহপি চ॥ পান্ধে 


(২) বগল! পীতবন্ত্রা চ পীতপুষ্পপ্রিয়া সদা । 
পীতান্বরা পিবদ্রক্তা পীতপুশ্পোপশোভিতা ॥ 
নিত্যানন্দময়ী নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহা | 
ব্ৰহ্মাণী ব্ৰহ্মগায়ত্ৰী সাবিত্ৰী ব্ৰহ্মসংস্তৃতা ॥ 
মহাভাগবতপুরাণম্‌ । 


২২০ কায়স্থ-পুরাণ। 


আদেশ অনুসারে বগলা-উপাসনাও প্রচলিত রাখিলেন 10১) অতএব এহ 
সময় অবধি বৌদ্ধধশ্মেরে আবিভাব পধ্যন্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়ব্ণ সাবিত্রী- 
সংস্কার-সম্পন্ন ও বগলার উপাসক ছিলেন । 

কালক্রমে ব্রাঙ্ষণগণ বিষয়স্থখ-পরতন্ত্র হইয়। রাজকীর কাধ্য ও ক্ষমতা 
নিজ অধীনে আনয়নপৃর্ধবক ক্ষত্রিয়কে আপনাদের অধীনস্থ করিয়া লইলেন। 
তদ্বশতঃ ক্ষত্রিয়েরা আর অন্ত্রবলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া! ছুব্বল হইয়া 
পড়িলেন। তাহার ফলম্বরূপ ভারতখণ্ডও বিদেশীয় যবন, ও শ্রেচ্ছের 


(১) ক। ত্রয়োদশ রৌচ্যনামা ভবিখ্যতি মুনে মন্ধুঃ | 


৬ কা ফু |) 
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্য। ভবিষ্যপ্ডি মহীক্ষিতঃ ॥ 
বিষ্ণুপুরাণ । 


খ। একো মসীশঃ শব্দাখ্যঃ। * * * 
বিহায় দেহং ভূয়শ্চ ভ্রিধারূপো! বভূব হ ॥ 
চিত্রগুপ্শ্চিত্রসেনশ্চিত্রাঙ্গাদ ইতি ব্ৰয়ঃ | 
আচারনির্ণয়তন্ত্ । 
গ। ব্রন্মোবাচ। 
নায়া ত্বং চিত্রগুপ্তোহসি মম কায়াদভু যত 
তম্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতি লোকে তব ভবিষ্যতি ॥ 
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়বর্ণো ন তু শূদ্রঃ কদাচন । 
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কার! গভাধানাদিকা দশ ॥ 
বিজ্ঞানতন্ত্র । 
ঘ। ইত্যাকর্ণ্য ততো৷ ব্ৰহ্মা পুরুষং স্বশরীরজম্‌ । 
প্রহত্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ ॥ 


রঃ ৪ ঞ bd 


মচ্ছরীরাৎ সমুড়ূত স্তস্মাং কায়স্থসংজ্ঞকঃ । 


কায়স্থ-পুরাণ | ২২১ 


পাদপদ্মে অবনত-মন্তকে নিপতিত হইল। যাহা হউক এই সময়ে 
ক্ষত্রিয়গণ এয কোন কাধ্য করুন না কেন, ব্রাহ্মণের অনভিপ্রায়ে করিতে 
সক্ষম ছিলেন*না । 

বৌদ্ধধশ্ম বিলুপ্ত হইলে আধ্যগণ পুনরায় হিন্দুধন্ম অবলম্বন করিলেন । 

স্থানবিশেষে কায়স্থ-সংজ্ঞাধারী ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্বধন্ম পরিত্যাগপূর্বক 
আপনাদের ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত ধৰ্ম্ম অন্সসারে আচাধ্যের নিকট বজ্ঞোপবীত 
৪ সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করণানস্তর আবার তন্ত্রমতে দীক্ষিত হইতে 
আরম্ভ করিলেন । তাহাদের মধ্যে অগ্যাপিও এ নিয়ম প্রচলিত হইয়া 
আসিতেছে । 

কাশ্মীরে বেদ, দ্রাবিড়ে জ্যোতিষ, কাশীতে সাহিত্য ও বঙ্গদেশে 
ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার সমধিক 'প্রীতৃতাব । এজন্য বন্গবাসিগণ স্বভাবতঃ 


চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্াসি ৷ 
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধৰ্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি। 

ক শী পটী 
পুত্রান্‌ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্র গুপ্ধো মহীতলে ॥ 
ব্মাধনম্মবিশেষজ্ঞ শ্চিত্রগুপ্তে| মহামতিঃ | 


# ঙ খা এ 
যা মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিশ্চণ্ী চগু-প্রমদ্জিনী । 
ভবিষ্বপুরাণ । 


$| ব্ৰহ্মকায়-সমুভুতঃ কায়স্থো বম্ম-সংজ্ঞকঃ | 
কলে হি ক্ষত্রিয় স্তস্ত জপ-বজ্জেধু রাজনম্‌ । 
ব্যোষসংহিতা । 
চ। শোঁচ মাস্তিক্যমভ্যাসো বেদেষু গুরুপূজনম্‌ । 
প্রিয়াতিথিত্বমিজ্যা চ ব্রহ্মকায়স্থলক্ষণম্‌। 
আুর্ব্বেদ ॥ 


২২২ কায়স্থ-পুরাণ | 


সুক্ম্রশী ও তত্বান্থেষী । বৌদ্ধধর্মের বিলোপাবসানে তাহার! বেদবিহিত 
সাবিত্রীসংস্কার সমাধানের পর আবার তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ 
করিলেন। ক্ষত্রিয় অথাৎ কায়স্থ-সংজ্ঞাধারী বঙ্গদেশগ্থ গৌড় ( কুলীন ও 
মৌলিক ) কায়স্থগণ চিন্তা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা কলির প্রভাবে বিমুগ্ধ 
হইয়া জীবিকানির্বাহাথ যাহাই করুন, তন্ত্রের আদেশে যখন কলিযুগে 
অন্য নিয়মে ব্রন্দোপাসনা করিলে নারকী হইতে হইবে, তখন ঈশ্বরাদেশ 
তন্ধবাঁক্য হেলন করিয়! বেদানুসারিণী কম্মকাণ্ডের অনুসরণ বরা নিতান্ত 
দৃষণীয়। এই সকল কারণে তাহারা কেবল অন্ত্রা্সারে চলিতে মনস্থ 
করিলেন । 

বৌদ্ধধশ্ম বিনাশের সময় মজ্ঞোপবীত অনেক অনাধ্যও প্রাপ্ত হইয়াছে! 
বৌদ্ধধন্ম-বিনাশকারী ব্রাহ্মণগণ স্বদলের পুষ্টিসাধনমানসে আদৌ জাতি- 
বিচার করেন নাউ । বহু অনাধ্যকেও বেদোক্ত ধম্মের অধীন করিয়া 
যজ্জোপবীত 'প্রদানপূব্নক ব্ৰাহ্মণ করিয়াছেন । কথিত গাছে, কোন এক 
ব্যানদেব হাঁড়িকে ব্রাহ্মণত্ব পদে নিযুক্ত করিয় । তদবধি তাহার! 
ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া সংজ্ঞ! লাভ করিয়াছেন । 'চেতন্যদেবের আবির্ভাব 
হইলে বৈরাগী-সমাজের ষ্টি হইল : এ ধন্মান্ুনারে বৈরাগীর পুত্র ‘জাত 
বৈষ্ণব” বলিয়া উপবাত গ্রহণে অধিকারী হইল । এই স্বযোগে বৈরাগী 
সমাজভুক্ত নানাজাতীয় লোক উপবীত ধারণ করিয়া কেহ “বরামাইত” 
কেহ “গোস্বামী,” কেহ “অধিকারী”, কেহ “ফজদার” প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
আখ্যায় অভিহিত'হ্ইয়াছেন । এই সকল কারণে কৈবর্তের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি 
নানা প্রকার জাতিরা উপবীত-ধারী হইয়াছে । কিন্তু উপবীত থাকা 
হেতু সমাজে তাহারা উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়। আচরণীয় হয় নাই । কৈবত্তের 
জলচল হইলেও কৈবর্তের ব্রাহ্মণ অচল। অতএব প্রাচীন কালে উপবীত 
কেবল বেদধশ্মসাধনের চিন্ুস্বরূপে ব্যবহৃত হইত মাত্র, উপবীত থাকিলেই 
সে সমাজে বড় হইত না । 


কায়স্থ-পুরাণ। ২২৩ 


ব্ৰহ্মজ্ঞানী হওয়াই মুখ্য ধশ্মসাধন। বেদোক্ত-সংস্কার প্রভৃতি কর্মকাণ্ড 
এ ধর্শসাধনের প্রবুত্তিমাগমাত্র । ব্রন্মোপাসনায় তন্ত্র বেদ প্রভৃতি শান্স- 
বিহিত কোন প্রকার সংস্কার, ন্যাস, কালাকাল, উপবাস, আচার, নিয়ম 
প্রভৃতি কোন প্রকার কশ্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই । (১) প্রহ্মকায়স্থ 
স্বভাবসিদ্ধরূপে ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম হইতে উদ্ভৃত হন। স্থতরাং 
তাহারা বেদবিহিত কশ্মকাণ্ডের অধীন না হইয়| কেবল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ধের 
উপাঁসনায় নেরত হইয়াছিলেন। এতদ্বশতঃ তাহার! উন্নত-ব্রাহ্ম অর্থাৎ 
কায়স্থশব্দে অভিহিত হইয়া সাধারণতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। সমাজেও 
অগ্রে তাহাদের প্রশংসাবাদ হইত । তদনুনারেই আগ্রে কায়স্থ তৎপরে 
ব্রাহ্মণের উল্লেখ হইবার নিয়ন প্রচলিত হয়। অগ্যও এ প্রথা প্রচলিত 
আছে; যথ! “কায়স্থ ব্ৰাহ্মণ” । 


(১) স এক এব সন্জরপঃ সত্যোহদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ । 
স্বপ্রকাশ; সদা পণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ॥ 
তদধীনং জগৎ সব্বং ত্ৰৈলোক্যং সচরাচরম্‌। 
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতকমিদং জগৎ ॥ 
তম্মিং স্বষ্টে জগত তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ । 
তদারাধনতো দেবি সন্দেষাং প্রীণনং ভবেৎ ॥ 
আস্বাসো নোৌপবাসশ্চ কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে । 
নৈবাচারাদিনিয়মে! নোপচারশ্চ ভূরিশঃ ॥ 
ন দিক্কালবিচারোহস্তি ন মুদ্রান্তাসসংহতিঃ । 
যংসাধনে কুলেশানি তং বিন। কোহন্যমাত্রয়েং ॥ 
কুলাকুলাদিনিয়মো ন সংস্কারোহ ত্র বিদ্যতে । 
সর্বথা সিদ্ধমন্ত্রোহয়ং নাত্র কাধ্যা বিচারণ। ॥ 
কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্িকৈর্ববাপি তস্ত কিম্‌ 
্রঙ্মনিষ্টশ্ত বিছ্ষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্থতঃ | 

মহানির্ববাণতন্ত 


২২৪ কায়স্থ পুরাণ 


তন্ত্রোক্ত সাকার ব্রহ্মোপাসন! প্রচলিত হইলে কায়স্থগণ আপনাদের 
আদিম উন্নত ব্রাহ্মত্ স্থাপন ও তন্ত্রমতে সাকার ব্রহ্মোপাসনা যুগপৎ গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা করিলেন। বগলা উপাসনাই ব্রন্মোপাসনা'। উহাতে 
কোন প্রকার কর্মকাণ্ডের আবশ্যকতা নাই। বগলার উপাসক ব্রাহ্মণ : 
স্বতরাং তাহার! আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষাথ বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে 
ইচ্ছা করিলেন। 

প্রথমাবধিই বত্রাহ্মণত্সম্পন্ন ক্ষত্রিয়-কায়স্থদিগের প্রতি. ব্রাহ্মণগণের 
বিদ্বেষভাব ছিল। তাহারা মনে করিলেন, বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইলে 
কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত থাকিবে না । যজ্ঞোপবীত না থাকিলে ভবিষ্যতে 
সম্ভবতঃ যাহা ঘটিতে পারে, তাহা ব্যক্ত করা অন্ুচিত। স্থতরাং 
“ম্বকাধ্যং সাধয়েৎ প্রীজ্ঞঃ” এই সাধারণ উপদেশ অনুসারে ত্রাঙ্গণগণ 
তাহাতেই সম্মত হইলেন। এইরূপে কায়স্থগণ তন্ত্রমতে বগলামন্ত্রে 
দীক্ষিত হৃইয়। বৈদিক কম্মকাণগ্ড ও নজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ পূর্বক তান্ত্রিক 
বলিয়া পরিচিত হইলেন । (১) 

টাকা প্রাচীন কালে লেখকপণে ব্রহ্ম কায়স্থ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কে বুঝাইত। 

ক্রমে সৌর, শাক্ত, প্রভৃতি পঞ্চবিধ পশ্বাচার উপাসনা প্রচলিত 
হইল । মন্ুম্ত-রুচি পরিবর্তনশীল । স্তরাং কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে 
আবার অন্তান্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে "বৃত্ত হইলেন কিন্তু প্রথমে 
মজ্ঞোপবীত সংস্কার গ্রহণ না করায় বঙ্গদেশে ও স্থানবিশেষে অন্তান্য 
কায়স্থগণের যজ্ঞোপবীত অন্তহিত হইয়া কেবল তন্ত্রান্ুসারিণী দীক্ষাসংক্কার 
প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । 


(১) রাজন্যকঞ্চ নুপতৌ ক্ষত্রিরানাৎ গণে ক্ৰমাৎ । 


যু ঝা * 
তান্ত্রিক জ্ঞাতসিদ্ধান্ত স্তন্ত্রী গৃহপতিঃ সমৌ | 
লিপিকারোইক্ষরচনোহক্ষরচঞ্চুশচ লেখকঃ ॥ 

ইত্যমরঃ । 


০০০ শপ আজ 


কায়স্থ-পুরাণ। ২২৫ 


বঙ্গদেশস্থ কায়স্থদিগের একমাস অশৌচ 
হওয়ার কারণ নির্ণয় । 


বিষুপুরাণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, 
বক্ষঃছল হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শুদ্র জাতির 
উদ্ভব হইয়াছিল । এই চারিবর্ণ ই যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকারী । 

ব্ৰহ্মা এইরূপে বর্ণচতুষ্টয়ের স্ষ্টি করিলে উহাদিগের মন পরিশুদ্ধ ও 
সদাচারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, * * এবং উহার! নির্ধিদ্ে সর্বান্তর্যামী 
সনাতন বিষ্ণুর দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় 
হইয়া ত্রেতাযুগের কিয়ংকাল পর্য্যন্ত সমভাবে ক্লাল হরণ করেন, 
তৎপরে ভগবানের কালম্বরূপ অংশ হইতে রাগাদি সমুৎ্পন্ন হইয়া 
উহাদিগকে আশ্রয় পূর্বক এ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের অশেষ ক্লেশ 
উৎপাদন করিল । * * 

প্রথমে বর্ণচতুষ্টয়ের বেদে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। বিদ্বেষবশতঃ 
শূত্র সম্পূর্ণ বেদে, বৈশ্য ত্রিপাদে, ক্ষত্রিয় একপাদ বেদে বঞ্চিত 
হইয়াছেন।” অতএব কিয়ংকাল পর্য্যন্ত সর্ধববর্ণ সমভাবে ছিলেন। 
স্থৃতরাৎ তাহাদের অশৌচ পালনের নিয়মেরও কোন তারতম্য ছিল না । 

বৃহস্পতি বল্লেন, ব্রার্ণদিগের জীবনোপায়ের জন্য মৃত ব্যক্তির 
প্রেতকার্ধ্য অর্থাৎ অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধাদির টি হইয়াছে ; পূর্ব 
উহা ছিল না (১) 

ধশ্মশান্ত্রে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে । অত্রির তনয় 
নিমির এক ত্রিলোকবিখ্যাত মহাতপ!৷ঃ পুত্র ছিলেন। এ পুত্রের ত্য 


পাপে শা পাশ শাক পাশা 


(১) ততশ্চ চ জীবনোপায়ো রাহ্মশৈরিদিতত্থিহ 
মৃতানাং প্রেতকার্ধযাণি নত্বন্য দিছ্যতে কচিৎ ॥ 
সর্ববদর্শনসংগ্রহ । 


১৫ 


২২৬ কায়স্থ-পুরাণ। 


হইলে নিমি শোকাভিভূত হইয়া দিবা রাত্রি চিস্তাকুল হইলেন। তিনি 
চিন্তা করিতে করিতে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মৃত ব্যক্তির 
উদ্দেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানবিধি কল্পনাপূর্ববক ফল, মূল, নৃতন, রস, মাংস ও 
শাকাদি আনয়ন করিয়া বিপ্রদিগকে পূজা এবং নাম ও গোত্রের উল্লেখ 
করিয়া কুশোপরি পিণ্ডদান করিতেছেন, এমন সময়ে দেবধি নারদ 
তপস্থার্থ অরণ্যে গমনক্রমে নিমির আশ্রমে সমাগত হইলেন । নারদকে 
দর্শন করিয়া নিমি ভয়াকুল অন্তঃকরণে মুহুমুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ববক 
করুণন্বরে গদগদ বচনে নারদকে বলিলেন, খধিবর, আমি পুত্রন্সেহে 
আপ্লুত হইয়া এইরূপ কল্পনা করিয়াছি । সপ্তখষির উদ্দেশে তর্পণ, 
এবং ফল ও অন্প দান করিয়া পশ্চাৎ ভূতলে দর্ভাসন স্থাপনপূর্ববক 
পিণ্ডদান করিয়াছি । শোক ও স্নেহপ্রভাবে আমি এই কর্ম করিয়াছি। 
পূর্বে কোন দেবতা অথবা খধি ইহা করেন নাই। এক্ষণে আপনি 
পাছে অভিসম্পাত প্রদান করেন, এই আশঙ্কায় আমি অত্যন্ত ভীত 
হইয়াছি। নারদ বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ভীত হইও না ; পিতৃপুরুষের 
শরণাপন্ন হও; আাদ্ধকম্মে কোন অধশ্ম নাই, ইহাতে বরং ধর্মলাভই 
হইতে পারে 10১) 


(১) ধরণুযু বাচ। 
কো গুণঃ পিতৃযজ্ঞস্ত কথমেঁব প্রপৃজ্যতে ৷" 
কেন চোৎপাদিতং শ্রাদ্ধং কস্মিন্র্থে কিমাত্মকম্‌ ॥ 
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ বদস্ব মে। 
বারাহ উবাচ । 
মনোস্ত বংশসম্ভূত আত্রেয় ইতি বিশ্রুতঃ । 
আত্রেয়স্তাত্মজে! বিপ্রো নিমিনামা তপোধনঃ ॥ 
নিমিপুত্রস্ত ধৰ্ম্মাত্মা ত্রিযু লোকেষু বিশ্রুতঃ । 
বর্ধাণাঞ্চ সহত্রাণি তপস্তপ্ত1 বনুম্ধরে ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। ২২৭ 


বৃহস্পতির উল্লিখিত বচন ও শ্রাদ্ধের উৎপত্তির অবস্থাদ্বারা 
প্রতীয়মান হয় যে, আদিম কালে প্রেতকার্ধ্য প্রভৃতি, অশোৌচ-পালনাদি 
ও শ্রাদ্ধ নিম কিছু মাত্র ছিল না। নিমি কর্তৃক শ্রাদ্ধের ব্যবহার 
উদ্ভাবিত হইলে ক্রমে ক্রমে নানাবিধ নিয়ম, মন্ত্র, প্রেতকাধ্য এবং 
জনন ও মরণজনিত অশৌচ-পালনাদির ব্যবহার স্থাপিত হইয়াছিল। 
কালক্রমে তাহাই ধশ্মবিধিস্বরূপে পরিগণিত হইয়া এ সকল নিয়ম অবশ্য 
প্রতিপাল্য, "এবং অপ্রতিপালনকারী জাতিভরষ্ট, সমাজচ্যুত, ধর্শত্রষট, 
ও নিরয়গামী হইবে-_-এইরূপ শাসন স্থাপিত হইয়াছে । 

প্রেতকাধ্য প্রভৃতি অশোৌচপালন ও শ্রাদ্ধের ব্যবহার প্রচলিত 
হইলেও প্রথমে শ্রাদ্ধ কার্য নির্দিষ্ট মন্ত্রের ও নিয়মের অধীন ছিল না) 
সকলেই স্ব স্ব মনোভাবাহ্থুসারে প্রেতকার্্য ও শ্রাদ্ধাদি করিতেন । 
ক্রমে বুদ্ধি ও পৌরুষহীন ব্রাহ্মণের! ওঁ সকল কাধ্য জীবিকা অজ্জনের 
উপায়স্বর্ূপে আয়ত্ত করিয়া মানবসমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য 
দেশকালপাত্র বিবেচনায় সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র ও নিয়ম সংস্থাপন 
করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের মন্ত্রের ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় শ্রাদ্ধপ্রণালীর প্রতি 
মনোনিবেশ করিলে এ সকল বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে । 


মৃত্যুকালমনুপ্রাপ্তত্ঠতঃ পঞ্চত্বমাগতঃ । 

নষ্ট্চ তং স্থৃতং দৃষ্ট1 নিমেঃ শোক উপাবিশৎ ॥ 
পুত্রশোকাভিসংযুক্তো। দিবা রাত্রৌ চ চিন্তয়ন্‌। 
নিমিঃ কৃত্বা ততঃ শোকং বিধিন! তত্র মাধৰি ॥ 
তমেব গতসংকল্প স্ত্রিাত্রে প্রত্যপছ্যত | 

তশ্ত প্রতিবিশুদ্ধস্ত মাঘমাসে তু দ্বাদশীম্‌ ॥ 
মনঃ সংস্জ্য বিষয়ং বুদ্ধিবিস্তারগামিনী ॥ 

স নিমি শ্চিন্তয়ামাস শ্রাদ্ধকল্পং সমাহিতঃ । 


২২৮ কায়স্থ-পুরাণ । 


ত্রেতাযুগে জনৈক খধির সপ্তশিষ্য গুরুর অজ্ঞাতে তাহার একটা 
গাভীবত্ন বধ করিয়া ভোজন করে। ধধিবর বংসের তথ্য জিজ্ঞাস 
করিলে শিষ্যেরা বলিল যে তাহার! এ বৎস বধ করিয়া ভোজন 
করিয়াছে। এতচ্ছ বণে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা 
বৎসমাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া ভোজন করিয়াছ কি না? তদুত্তরে 
তাহারা বলিল, যে পিতৃশ্রাদ্ধ না করিয়। তাহারা মাংস ভোজন 
করিয়াছে। তখন খযিবর একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়| তাহাদিগকে এই 
বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে তোমরা ব্যাধকুলে জন্মপরিগ্রহ কর। এই 
দারুণ অভিশাপ অবণে তাহার! নিতান্ত ভয়াকুল হৃদয়ে নানাবিধ স্ত স্তব 


পপ 


যানি তস্কৈব ভোজ্যানি মূলানি চ ফলানি চ॥ 
যানি কানি চ ভক্ষ্যাণি নবঞ্চ রসসম্ভবমূ । 
যানি তন্তৈব চেষ্টানি সর্বমেতছুদাহরং ॥ 
আমন্ত্র্য ব্রাহ্মণং পূর্বং শুচিভ্ত্বা সমাহিতঃ | 
দক্ষিণাবর্ততঃ সর্বং খষিঃ স্বয়মকুর্বত | 
সপ্তকৃত্বা ততন্ত্রত্র যুগপৎ সমুপাবিশৎ ॥ 

দত্বা তু মাসং শাকানি মূলানি চ ফলানি চ। 
পূজয়িতা তু বিপ্রান্‌ স সপ্তরুতন্থ সুন্দরি ॥ 
কহ! তু দক্ষিণা গ্রাংস্চ কুশাংশ্চ প্রযতঃ শুচিঃ | 
প্রদদৌ শ্রীমতে পিণ্ড! নামগোত্রমুদাহরন্‌ ॥ 
এতস্মিনস্তরে দেবি নারদো দ্বিজসত্তমঃ। 
জগাম তাপসোহরণ্যং খষ্ণশ্রমবিভূষিতম্‌ ॥ 
তং দৃষ্ট। পূজয়ামাস স্বাগতেনাথ মাধবি। 
ভীতো গদগদয়| বাচা নিশ্বসংশ্চ মুহুমু হুঃ ॥ 
সত্রীড়ো ভাষতে বিপ্রঃ কারুণ্যেন সমন্বিতঃ | 
কৃতঃ স্সেহস্চ পুত্রার্থে ময়া সংকল্ল্য যৎকৃতম্‌ ॥ 


কায়স্থ- পুরাণ । ২২৯ 


স্তুতি দ্বারা মুনির তুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু স্তবে প্রসন্ন হইয়া 
পুনর্ব্বার এই বর প্রদান করিলেন, “তোমরা প্রথমতঃ ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়! তৎপরে ক্রমে ক্রমে মৃগ, চক্রবাক, হংদ প্রভৃতি তিষ্যকৃযোনিতে 
জন্মগ্রহণ পূর্বক পরিশেষে বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইবে 1১) এই বিষয়ের 
প্রতি বিবেচনা করিয়া শ্রাদ্ধনিয্ম-প্রচলনকারিগণ স্থির করিলেন যে 
যেহেতু পিতৃশ্রা্ধ না করিয়৷ বৎসমাংস ভোজন করাতেই সপ্তশিত্তকে 


তর্পয়িত্বা দ্বিজান্‌ সপ্ত অন্নান্ভেন ফলেন চ। 
পশ্চাছিসঞ্জিতং পিগুং দতানাস্তীধ্য ভূতলে ॥ 
উদকানয়নঞৈব ত্বপ্যসব্যেন পায়িতম্‌ । 
শোকনেহপ্রভাবেন এতৎ কম্ম ময়! কৃতম্‌ ॥ 
ন চ শ্রুতং ময়া পৃর্বং ন দেবৈঞযিভিঃ কৃতম্‌। 
ভয়ং তীব্রং প্রপশ্তামি মুনিশাপাৎ স্থদারুণাৎ ॥ 
নারদ উবাচ। 
ন ভেতব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ পিতরং শরণং ব্রজ। 
অধশ্মং ন চ পশ্যামি ধৰ্ম্মে নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ 
নারদেনৈবমুক্তত্ব নিমিধ্যান মুপাবিশৎ। 
কম্মণা মনসা রাচা পিতরং শরণং গতঃ। 
ততোহতিচিন্তয়ামাস বংশকর্তারমাত্মনঃ । 
ধ্যায়মানস্ততোহপ্যাশ্ড আজগাম তপোধনঃ ॥ 
পুত্রশোকেন সম্তপ্তং পুত্রং দৃষ্ট1 তপোধনঃ। 
পুত্রমাশ্বাসয়ামাস বাগ ভিরিষ্টাভিরব্যয়ৈঃ ॥ 
নিমেঃ সঙ্কল্লিতঃ শ্ৰেয়ান্‌ শ্পতৃযজ্ঞস্তপোধন । 
পিতৃষজ্ঞেতি নিদ্দিষ্টো ধন্মোহয়ং ব্রন্মণা স্বয়ম্‌ ॥ 
ইতি বারাহে আদ্ধোপতির্নামাধ্যায়ঃ । 
(১) হরিবংশ দেখ । | 


২৩০ কায়স্থ-পুরাণ । 


দুর্গতি সহ করিতে হইয়াছে, অতএব শ্রাদ্ধে এই মন্ত্রের ব্যবহার 
হউক, যথা 
সপ্তব্যাধা দশাৰ্ণেষু মৃগাঃ কালিঞ্জরে গিরৌ। 
চত্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে ॥ 
তেইভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বেদপারগা: । 
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাগুবগণ এবং অন্যান্য মুনি ও রাজগণ বেদোক্ত ও 
স্বতিসম্মত আচারে নিরত হইয়া প্রেতকাধ্য, অশৌচপালনাদি'ও শ্রাদ্ধের 
অনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির “মহাজনো যেন 
গতঃ স পন্থা” এই বিধির অধীন ছিলেন। স্থতরাং জীবিকা অঞ্জনের 
উপায় উদ্ভাবনার্থ তাহার পূর্বববত্তী মহাজনগণ কর্তৃক শ্রাদ্ধসম্বন্ধে যে পথ 
অনুস্থত হইয়াছিল, তিনিও সেই পথ অনুসরণ করেন; স্বতরাং 
মহাভারতে তিনি ধশ্মবৃক্ষ ও তাহার ভ্রাতৃগণ শাখাস্বরূপে বণিত 
হইয়াছেন । যথা-_ 
যুধিষ্ঠিরে! ধর্মময়ো মহাক্রমঃ স্বন্ধার্জ্জনে। 
ভীমসেনস্ত শাখা মাত্রীস্থৃতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে। 
দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবেরা এ সকল ধর্মের অনুসরণ না করিয়া 
স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ও তাহার ভ্রাতারা 
অধর্শ্মের বৃক্ষত্বরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। যথা 
ছুয্যোধনে! মন্ত্যময়ে। মহাক্রমঃ স্বন্ধশ্চ কণঃ 
শকুনিন্তস্ত শাখা ছুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে। 
মহারাজ যুধিষ্ঠির ও দুধ্যোধন দ্বাপর যুগের শেষ ও কলির প্রথমের 
মনুষ্য । তাহাদের লোকাস্তরের পর “্কলিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধন্মবিধি 
স্থাপিত হইল। এওঁ সময়েই বৈদিক ও স্মার্তধন্মাবলম্বী খধিগণ শ্রাদ্ধ- 
বিষয়ে মানবগণের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য মহাভারতের এ বচনগুলি 
গ্রহণপূর্ববক শ্রাদ্ধমন্ত্রে সন্নিবেশিত করিলেন। তদবধি এ সকল মস্ত 
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শ্রাদ্ধমন্ত্র বলিয়৷ পরিগৃহীত ও পঠিত হইতেছে । এ দুই মন্ত্র যে কলিতে 
উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 

গয়াক্ষেত্রেধ মাহাত্ম্য প্রচার হইলে জীবিকা অঞ্জনার্থ ব্রাহ্মণগণ 
নানাবিধ শোকম্থচক মন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন । অন্যান্য স্থানের শ্রাদ্ধাপেক্ষা 
গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করা বিশেষ ফলপ্রদ। স্থতরাং প্রবৃত্তি ও অধিকতর 
ভক্তি জন্মাইবার নিমিত্ত মাতৃষোড়শী প্রভৃতি অসংখ্য মন্ত্রের সৃষ্টি 
হইয়াছে । অন্যান্য স্থানে অদ্যাবধি এ সকল মন্ত্রের উদ্ভাবন হয় নাই। 


প্রেতের উদ্দেশে যে দান কর] যায় তাহা প্রেতসন্বন্ধীয় দান। তৎ- 
সম্বন্ধীয় দানের দ্রব্যাদি কেহই গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু জীবিকা 
নির্বাহ করাও আবশ্তক। লোভপরতন্ত্র হইয়া একজন ব্রাহ্মণ তাহা 
গ্রহণ করিলে তিনি অগ্রদানীয় নামে পরিচিত হইয়া সমাজে অব্যবহার্ধ্য 
হইলেন । তাহার বংশধরেরাই বন্তমান অগ্রদানীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া 
এক্ষণে পরিচিত। যখন অন্তান্ত ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন যে শ্রাদ্ধের দানের 
বস্তু গ্রহণ না করিলে বড় সহজ ক্ষতি নহে, তখন কোন কোন স্থলে 
ব্রাহ্মণেরা কৌশলক্রমে দর্ভদ্বারা ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া দর্ভময় ব্রাহ্মণকে 
প্রেত সম্বন্ধীয় দানের বস্তু সম্প্রদান পূর্বক স্বয়ং তাহা আত্মসাৎ করিয়া 
লইতে লাগিলেন। এই ,নিম্ত্ত কোন কোন স্থানে “দর্ভময়ত্রাহ্মণায় 
নমঃ ” “যথাসম্ভবগোত্রনাস্ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” এইরূপ কৌশলময় 
মন্ত্রের ও নিয়মের আবির্ভাব হইয়াছে। কোন কোন স্থলে 
“দর্তময় ব্রাহ্মণ” প্রতিষ্ঠা না করিয়াই স্বয়ং ব্রাহ্মণেরাই দান-্রব্য 
মন্ত্রপূত করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত মাতৃপক্ষে ও পিতৃপক্ষে 
ভিন্ন ভিন্ন দর্ভময় ব্রাহ্মণ স্থাপন না হইয়৷ ছুইটা ব্রাহ্মণই আহত হন, 
তাহাদিগকেই দান-্রব্য উৎস্থষ্ট হইয়া থাকে । দ্রাবিড়দেশের কোন 
কোন স্থানে এই নিয়ম অদ্যাপি প্রচলিত আছে । তৎপরে চৈতন্যদেবের 
আবির্ভাবে চৈতন্তপ্রচলিত ধর্শ্মাবলদ্বীদিগের মধ্যে ফুশধারণ করিয়া 
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শ্রাদ্ধ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে 
মালসাভোগই প্রচলিত। 
প্রেতের অস্ত্েষ্িক্রিয়াসম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম দৃষ্ট 

হয়। একস্থলের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির মধ্যে যেরূপ ব্যবহার প্রচলিত, 
স্বানান্তরবাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির মধ্যে সেইরূপ নিয়ম প্রচলিত নাই। 
কোন স্থানে অগ্রে চিতাপিণ্ড দান করিয়া পশ্চাৎ শবদাহ, কোন স্থানে 
অগ্রে দাহ, পরে চিতাপিগ প্রদত্ত হইয়া থাকে । কোন স্থানে শবদাহ 
করিয়া! তৎক্ষণাৎ চিতা নির্বাণ করা হয়, কোন স্থানে সম্পূর্ণ এক দিন 
চিতানল প্রজ্জলিত থাকে, তৎপর দিবস চিতা নির্বাণ করা হয়। কোন 
স্থানে গৃহাভ্যন্তরে মৃত্যু হওয়া দৃষণীয়, কোন স্থানে গৃহাভ্যস্তরে মৃত্যু 
হওয়া দূষণীয় নহে; কোন স্থানে মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় যে গৃহে 
বাস করিত, এ গৃহের চারি কোণে কলার ভোঙ্গা অথব! মৃণ্যয় সরা 
ঝুলাইয়া শ্রাদ্ধের পূর্ব দিবস পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ববক 
প্রেতের স্থান ও পানের নিমিত্ত দুগ্ধ ও জল দিতে হয়; কোন স্থানে 
এরূপ প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই । মন্ত্রট এই 

শমশানানলদদ্ধোহসি পরিত্যক্তোইসি বান্ধবৈঃ । 

ইদং নীরমিদং ক্ষীর মত্র স্সাত্বা ইদং পিব ॥ 

আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নরাশ্রয়। 

অত্র স্সান্বা ইদং পিত্বা স্গাত্বা পিত্বা স্থখী ভব ॥ 

পরম্‌হংস ও দণ্ডী প্রভৃতি সম্প্রদায় শবদাহ না করিয়া সমাধিস্থ করেন। 

বৈরাগীর দলের মধ্যেও প্রায় এরূপ নিয়ম প্রচলিত । তাহারা শবের 
মুখে বাতি দিয়। সমাধিস্থ করেন। অতএব প্রেতসন্বন্বীয় যে কোন 
কাধ্য হউক না কেন, তথ্প্রতি মনোনিবেশ করিয়া বিবেচনা করিলে 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে বিভিন্ন 
নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে । এইরূপে সামবেদী, যজুর্কেদী ও অথর্ববেদীর, 
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বেদান্ত-দার্শনিকের ও সাঙ্খমতাবলম্বীর, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর 
ও গাণপত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মৃতাবলম্বীর কন্মকাণ্ড স্বতন্ত্ররূপে 
স্থাপিত হইফ়াছে। 

শ্রাদ্ধপদ্ধতি প্রভৃতি প্রেত-কাধ্য সাধারণতঃ মানব সমাজে প্রচলিত 
হইলে এবং প্রেত-সন্বন্ধীয় দান অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইলে ক্রমে ক্রমে 
মৃতাশৌচ পালনের নিয়মও প্রচলিত হইতে আরন্ত হইল, অর্থাৎ কিছু কাল 
অশুচি থাকিয়া! তৎপরে তিলকাঞ্চনদানপূর্বক শুচি হইবার উপায় উদ্ভাবিত 
হইল। হিন্দুগণের কোন কোন দর্শন অনুসারে কালক্রমে এইরূপ সংস্কার 
জন্মিল যে, ম্বতব্যক্তিই প্রেত-দেহ ধারণান্তর স্বীয় কম্মানুসারে পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং ও প্রেত-সপ্বন্ধীয় অশৌচপালনের নিয়মই 
মৃতাশৌচরূপে পরিগণিত হইল। বেদোক্ত কম্মকাণ্ড যাহারা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে জ্ঞানোন্নতি 
লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তদন্গসারে প্রথমতঃ অশৌচপালনের নিমিত্ত 
অন্নকাল কম্মকাণ্ড বৰ্জ্জিত হইয়া অশোচ প্রতিপালন করিতেন । এইবপে 
প্রথমতঃ আ্ানমাত্রে শুচি হইবে, এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে 
এক রাত্রি, ছুই রাত্রি, ত্রিরাত্রি, চারি রাত্রি, দশ রাত্রি প্রভৃতি দীর্ঘকাল 
অশোঁচ পালনের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে (১) কিন্তু এই বিধিও প্রথমতঃ 
কেবল বেদ ও স্থৃতিসধ্মত নিয়মাধীন সমাজের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল । 


(১) (ক) অগ্নিহোত্রাথং ানোপম্পর্শ নাত শুচিঃ | 
মন্থথমুক্রীবলিধৃতশঙ্খলিখিতবচনম্‌। 
(খ) রাজত্বিগ্দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথ! । 
ব্রতিনাং সত্রিনাঞ্চৈব সন্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ 
হীনে হীনতরে চৈব ত্রযহশ্চতুরহস্তথা | 
ততো হীনতমে চৈব ষড়হঃ পরিকীত্তিতম্‌ ॥ 
ইত্যাদি দক্ষস্থৃতিঃ | 
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তান্ত্রিক, ব্রহ্গজ্ঞানী প্রভৃতি অন্যান্য ধন্মশাস্ত্রাবলম্বীর আদৌ অশৌচ- 
পালনের কোন নিদিষ্ট নিয়ম ছিল না; তাহারা শ্বেচ্ছাচার অবলম্বন 
করিলেন। যাহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপ নিয়মপালনে প্রবৃত্ত 
হইলেন।(২) কোন কোন তান্ত্রিকরা আদৌ অশৌচ পালন করিলেন 
না। জৈমিনির মতাবলম্বীরা আদৌ অশৌচপালন করেন না। পশ্চিমাঞ্চল- 
বাসী কোন বিশেষসম্প্রদায়তুক্ত ব্রাহ্মণাদিজাতির মধ্যেও অশৌচপালন 
৪ শ্রাদ্ধাদির নিয়ম প্রচলিত নাই । 

পরমহংস, যোগী ও অন্যান উন্নত সম্প্রদায়ও চি রি করেন 
না। চৈতন্যদেবের মতাবলম্বীদিগের মধ্যেও স্থৃতিশান্ত্রবিহিত নিয়মাবলি 
প্রচলিত নাই । 

বৌদ্ধধশ্মের আবিভাব হইলে স্বতিসম্মত কম্মকাণ্ড একেবারে 
বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। অনেক শাস্ত্বেত্তা ব্রাহ্ষণগণের জীবিক। 
অঞ্জনের উপায় প্রেতকাধ্যাদিকম্মকাগুলন্ধ আয়ের হানি হইতে আরম্ভ 
হইল। তখন হিন্দুধশ্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতির 
ধশ্মাচারে অধিকার ছিল না, সেই সকল জাতিকে বত্রাহ্মণগণ বেদ, 
স্বতি ও পুরাণোক্ত ধর্মের অধীন করিয়া দলপুষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এইরূপে অনেক বর্ণসঙ্কর জাতির মধ্যে কাহারও মাতৃকুল, কাহারও বা 
পিতৃকুল বিবেচনায় জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচপালনের নিয়ম স্থাপন হইল । 
এই সুযোগে চগ্ডালের দশ দিন, মুচির দ্বাদশ দিবস, আচাধ্যের দশ দিন, 
ডোমের দশ দিন এবং অন্যান্য বর্ণসঙ্কর জাতির অন্যান্য প্রকার অশৌচ 


(গ) একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্রে। যোইগ্রনিবেদসমন্থিতঃ | 
ত্রাহাৎ কেবলবেদস্ত দ্বিহীনে! দশভিদিনৈঃ ॥ 
পরাশরসংহিতা। ৷ 
(২) ব্ৰহ্মনিষ্ঠস্ত বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো| বিধিঃ স্বতঃ | 
মৃহানির্ববাণতন্ত্রম্‌ । 


কায়স্থ-পুরাণ। ২৩৫ 


পালনের নিয়ম স্থাপিত হইল । কালে কালে যে দেশে যেরূপ ব্যবহার 
প্রচলিত হৃইয়াছিল পরম্পরাক্রমে তাহাই বিধিস্বরপে গণ্য হইল 
(১)। তদন্থুসারে মরীচি নিয়ম করিলেন যে, যে দেশে যে নিয়ম প্রচলিত, 
তাহাই সেই দেশের ধর্শ বলিয়া গণ্য হইবে ।(২) 

বেদ ও স্বৃতিসম্মত কম্মকাণ্ড কেবল ব্ৰহ্মজ্ঞান অর্জনের প্রবৃত্তিমার্গ । 
দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে আর অশৌচপালনাদি কন্মকাণ্ডের প্রয়োজন 
নাই। তথ্রন কেবল মনের পরিশুদ্ধি আবশ্তক। এই জন্য দক্ষ 
প্রভৃতি প্রণীত স্থৃতি ও ধর্শশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, শুচিতা দুই 
প্রকার। বাহিক ও মানসিক। কিন্তু অশৌচাদি হইতে বাহ্শুচিতা 
এবং তদপেক্ষাও মানসিক শুচিতাই শ্রেষ্ঠ । (৩) অতএব এই সকল কারণে 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৃহস্পতি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত; 
অর্থাৎ প্রেতকার্ধ্য প্রভৃতি কশ্মকাণ্ড ও বেদত্রয়বুদ্ধি পৌরুষহীন দিগের 
জীবিকা অঞ্জনের উপায়। স্থতরাং স্থানবিশেষে ক্ষত্রিয় সমাজ 
স্বতন্ত্র উপাধিতে সংজ্ঞিত হইয়া ত্রিংশদিবল অশৌচপালনের নিয়মাধীন 
হইলেও তত্প্রযুক্ত এ সমাজকে নীচ সমাজ, অথবা কোন অস্পৃশ্য জাতি 
দশ দিবস অশৌচ পালন করে বলিয়৷ এ জাতি শ্রেষ্টজাতি বলিয়! গণ্য 
হইতে পারে না। সুতরাং অশৌচপালন সম্বন্ধীয় নিয়মের ইতরবিশেষ 
জাতীয় উৎকর্ষ বা নিকুষ্টতার প্রতিপাদক নহে। তাহা হইলে চণ্ডাল, 
মুচি প্রভৃতি যে সকল অস্পৃশ্ত হীন জাতির মধ্যে দশাহ অশোৌচপালন 


শত পাশ ee শপ পাশ সপ শট পাপা পি “wetted শা পি পাশে পিস পাপা Em tatty it পেস পপি পাপ শত 
শা শপ - শি 


(১ যন্মিন্‌ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্ষ্যে বিধীয়তে। 
(২) যেযু স্থানেষু যচ্ছোঁচং ধন্মাচারশ্চ যাদৃশঃ । 
তত্র তন্নাবমন্যেত ধৰ্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ ॥ 
(৩) শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্মভ্যস্তরত্তথা । 
অশোৌচাদ্ধি বরং বাহ্‌ৎ তম্মাদাভ্যন্তরং বরম্‌ ॥ 
দক্ষ | 


২৩৬ কায়স্থ-পুরাণ । 


প্রচলিত আছে, তাহারাও ব্রাঙ্ষণসদৃশ বলিয়া পরিগণিত হইয়া সমাজে 
তাদৃশরূপে আদৃত হইত। অতএব কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্মকায়স্থ 
কষত্রিয়গণ ত্রিংশ দিবস অশৌচপালন করেন বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন এ 
অবস্থার দ্বারা তাহাদিগকে শৃদ্র বল! শাস্ত্রবিরুদ্ধ ৷ 


এক্ষণে দেখা আবশ্যক, স্থানবিশেষে ব্রহ্মকায়স্থের ত্রিংশ দিবস 
অশোৌচপালনের নিয়ম কি নিমিত্ত প্রচলিত হইয়াছে । ভারতের 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশ দিবগ অশোৌচ- 
পালনের নিয়ম অগ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে । কিন্তু বঙ্গদেশে অর্থাৎ 
বল্লালনিয়মাধান স্থানসমূহে এ কায়স্থগণের অশৌচকাল ত্রিংশ দিবস 
হইবার কারণ কি? যখন ব্রহ্মকারস্থগণ ক্ষত্রিয়, যখন এ কায়স্থগণের 
মধ্যে স্থানবিশেষে ক্ষএ্রিয়োচিত দ্বাদশ দিবস অশোৌচপালনের বিধি 
আছে, তখন বঙ্গদেশে এইরূপ ন! হইবার অবগ্য কোন কারণ থাকিবে । 
এই কারণ নির্ণয়করণাথ দেখা আবগ্তক, কোন্‌ সময় ওঁ ত্রহ্মকাযস্থ 
জাতির মধ্যে অশৌচপালনের নিয়ম প্রচলিত হ্ইয়াছে । 


বেদধশ্মাবলঘী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুত্রবর্ণের উৎপত্তির বহুকাল 
পরে ব্রহ্মকায়স্থ ব্রহ্মার দেহ হইতে উদ্ভৃত হন। কিন্তু তাহার! বেদোক্ত 
ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। তাহারা দিব্য জ্ঞানের, অধীন , হইয়া কেবল 
জ্ঞানবলে ব্ৰহ্মনিষ্ঠায় নিরত হইয়া সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের কিয়ংকাল 
অতিবাহিত করেন।+১) এই সময়ে তাহার! কোন বর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট 
হন নাই। তীাহার। উন্নত ব্রাহ্ম বলিয়া! স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ ছিলেন । 
অতএব একাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মকায়স্থগণের মধ্যে বেদ অথবা! স্থতিসন্মত 
জাতাশৌচ অথবা মৃতাশৌচ প্রচলিত হয় নাই। এ সময়ে তাহারা 


(১) কায়স্থ পুরাণ প্রথম ভাগ ১৪--১৫ পৃষ্ঠা । 


কায়স্থ-পুরাণ। ২৩৭ 


উন্নত ব্ৰাহ্ম ছিলেন, সুতরাং কোন প্রকার কর্মকাণ্ডের অধীন না হইয়া 
কেবল দিব্যজ্ঞানের অধীন ছিলেন। 

দ্বাপরধুঁগের কিয়ংকাল অতিবাহিত [হইবার পর কায়স্থজাতি 
পুনরায় তন্ত্রোক্ত ধন্মাবলম্বন করিয়া তন্ত্রমতে বগলামন্ত্র গ্রহণপূর্বক 
বগলার উপাসক হন। যিনি বগলাদন্ত্র জপ করেন, তিনি নিশ্চয়ই 
্রন্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্ৰাহ্মণ! বগল।উপাসকের কোন প্রকার কর্মকাণ্ডের 
প্রয়োজন নাই । এই সময়েও তাহার! ক্ষত্রিয়ের তুল্য, আধ্যসমাজসংবদ্ধ 
বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। অতএব এই সময়েও তাহাদের মধ্যে বেদ 
অথবা! স্থৃতিসম্মত অশোচগালনের নিয়ন প্রচলিত ছিল না। তাহারা 
এই সময়েও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধি ও পৌরুষহীন ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা 
উপাজ্জনের উপায় স্বরূপ কম্মকাঁণ্ড অবলম্বন করেন নাই। 

পূর্বকল্লে ত্রয়োদশ মর মন্বন্তরে ব্রহ্মকায় হইতে চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন 
9 বিচিত্র আবিভূর্ত হন। এই সময়ে কায়স্থ ব্রহ্মার নিরূপণ অনুসারে 
ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়৷ ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত সংস্কারাদি ধৰ্ম্ম পালন 
করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া নির্ণীত 
ও নির্ধীরিত হন। এই সময় হইতেই কায়স্থগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত 
অশোৌচ পালনের নিয়ম অর্থাৎ দ্বাদশ দিবস অশৌচপালনের নিয়ম 
সংস্থাপিত হয়।, + 

বৌদ্ধধন্মের আবির্ভাব হইলে প্রায় সকল জাতিই এ নিয়মে দীক্ষিত 
হইয়া বেদ ও স্থৃতিসম্মত কৰ্শ্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ধ- 
কায়স্থেরোও বেদধর্শ্ম পরিত্যাগ পূর্বক বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। 
বিশেষতঃ, এই ক্ষত্রিয় জাতিই বৌদ্ধর্মপ্রচারের মূল! শাক্যসিংহই 
বুদ্ধদেব বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। স্থতরাং কায়স্থ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা 
বেদোক্ত অশৌচপালনের নিয়ম অতিক্রমপূর্বক বেদধন্মাবলম্বীদিগের 
বিরাগভাজন হইয়াছিলেন । এই সময়ে কায়স্থদিগের মধ্যে দ্বাদশ দিবস 
অশৌচপালন বিধির লোপ হইয়াছিল । 


২৩৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


পশ্চিমোত্তর ভারতের কায়স্থগণ পূর্ববৎ অগ্যাবধিও দ্বাদশদিবস 
অশৌচ পালন করিতেছেন । ও 

ইতিপূর্ববে বল! হইয়াছে যে বঙ্গবাসীরা স্বভাবতই স্যায়দর্শী । তাহারা 
স্থির করিলেন, কলিযুগে তন্ত্রান্ুসারী কর্মকাণ্ডই ফলপ্রদ । অন্তমতে 
ধন্দার্জন করা পাপাবহ। স্থতরাং তাহারা নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রাম্ুসারে 
চলিতে মনস্থ করিলেন। কায়স্থজাতি প্রথমে স্বভাবসিদ্ধ ব্রাক্ষণত্ব-সম্পন্ন 
অর্থাৎ উন্নত ব্রাহ্ম ছিলেন। অতএব আপনাদ্কের আদিম 
স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত তস্ত্রাহসারে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও কেহ 
বা বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। এতদ্বশতঃ তাহারা তান্ত্রিক বলিয়া 
খ্যাত হইলেন। তান্ত্রিকদিগের অশৌচপালনের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম 
নাই, তাহারা ন্বেচ্ছাচারসম্পন্ন । সুতরাং তাহারা আদৌ বেদোক্ত 
অথবা স্থৃতিসম্মত অশৌচপালনের নিয়ম প্রচলিত করিলেন না। 
অগ্যাবধিও অনেকের মধ্যে এ নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে । যশোহরের 
কায়স্থবংশজ মজুমদারদিগের মধ্যে অশৌচ পালনের নিয়ম নাই । তাহারা 
তান্ত্রিক । 

মানবপ্রকৃতি সকল সময়ে একরূপ থাকে না। কালক্রমে ব্রাহ্মণক্ৃত 
ধন্ম গ্রবলবেগে প্রচলিত হইয়া বেদ ও তন্ত্র এই দুই শাস্ত্রোক্ত মিশ্রধর্শ্ 
প্রচলিত হইল। সমাজের অধিকাংশ লোকই এ ধর্শ অবলম্বন করিলেন। 
স্থৃতরাং তান্ত্রিক কায়স্থগণও এ মিশ্রধশ্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এদিকে কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল বর্ণ ই 
বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই ম্মার্তবাণী প্রচার হইল । যেমন উন্নত ত্রাহ্ধের 
প্রতি এক্ষণে সকলেরই বিদ্বেষ রহিয়াছে তদ্রপ প্রাচীনকাল অবধি 
্রহ্মকায়স্থগণের প্রতি বেদধশ্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের বিদ্বেষ 
ছিল। তজ্জন্য বেদধশ্মীবলম্বীর| নিয়ম করিয়াছিলেন যে শুত্রের নাম 
বৃষল নহে; বেদের নাম বৃষ, অলং শব্দে অসমর্থ, অতএব যে বেদে 
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অসমর্থ, সে বৃষল। (১) কিন্তু এক্ষণে কত ব্রাহ্মণ বেদে অসমর্থ, তথাচ 
তাহারা বৃষল নহে। যাহা হউক, কায়স্থ প্রথমেই বেদ মানে নাই। 
স্থতরাং তাহার! বৃষল বলিয়া আখ্যাত হয়। আবার বিধিকর্তা রঘুনন্দন 
ব্যক্ত করিলেন, ক্রিয়ালোপহেতু কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই, 
‘ইদানীস্তন ক্ষত্রিয় লুপ্তক্রিয় কায়স্থের মাসাশৌচ হইবে । এই সকল 
কারণে ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশস্থ কুলীন ও মৌলিক ব্রহ্মকায়স্থগণের ত্রিশদিবস 
অশৌচপাল্নের নিয়ম প্রচলিত হইয়া এক্ষণে উহাই বিধিম্বরূপে পরিগণিত 
হইয়াছে । তাহারা যে ক্ষত্রিয়বংশজ, শুদ্ধিতত্বে ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়'শব্দে, 
রঘুনন্দনও তাহা স্বীকার করিয়াছেন । যাহা হউক, অশৌচপালনের 
নিয়ম দ্বারা জাতিগত উৎকর্ষ অথব! নিকুষ্টতা প্রতিপাদন হয় না । উহা 
(কেবল স্থানীয় ব্যবহার মাত্র । 


বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়বীর্ধ্য নির্ণয় । 


ব্ৰহ্মকায়স্থ চিত্ৰগুধ, চিত্রসেন ও বিচিত্র প্রভৃতি কায়স্থগণ যে শ্ব, 
মৰ্ত্য ও পাতালের অধিপতি, তাহা শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। তৎপরে 
কায়স্থগণের মধ্যে যাহারা সম্রাট ছিলেন তাহাদেরও অনেকের নাম 
প্রথমভাগ কায়ুস্থপুরাণে 'বিবৃত্‌ হইয়াছে। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, ভারতবর্ষ 
বিজাতীয় রাজার অধীন হইলেও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বীর্ধ্যসম্পন্ন কি না? 

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত বাঙ্গালার ইতিহাসে বর্ণিত 
হইয়াছে, “আইন আকবরিতে লিখিত আছে, যে বাঙ্গালার জমিদারের 
প্রায়ই কায়স্থ, এবং তাহারা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১১১৫৮ পদাতিক, 


(১) ন শুদ্ধ! বৃষলে৷ নাম বেদে! বৈ বৃষ উচ্যতে। 
যস্য বিপ্রশ্য তেনালং স এব বৃষলোচ্যতে ॥ 
স্মৃতি: । 


২৪৩ কায়স্থ-পুরাঘ। 


১৭০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকে । এরূপ যুদ্ধের 
উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না। 

“আকবরসাহের রাজত্বকালে পূর্বদেশে বারভূইয়! নামক 
পরাক্রমশালী জমিদারদিগের কথা শুনিতে পাঁওয়। বায়; তন্মধ্যে 
যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, চন্ত্রদ্বীপের কন্দপঁ- 
নারায়ণ রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, বিক্রমপুরের কেদার রায় * * *। 
জমিদারদিগের দেওয়ানি ফৌজদারী দুই প্রকার ক্ষমতাই ছিল। তাহাদের 
সৈন্য ছিল, গড় ছিল, বিচারালয় ছিল। তাহার! প্রজাদিগের নিকট 
খাজানা আদায় করিতেন; এবং স্থবাদার পরাক্রীস্ত হইলে তাহার 
সমীপে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন । অনেক সময়ে বল প্রয়োগ না করিলে 
তাহাদিগের কাছে রাজস্ব সংগ্রহ হইত না” 

“মুসলমান শাসন সময়ে জমিদারের। করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন ।” 

বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে গুহবংশজ মহারাজ 'প্রতাপাদিত্যের বীর্যবলের 
বিলক্ষণ পরিচয় আছে । প্রাচীন গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ আছে, যথা__ 

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম 
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ । 
কেহ নাহি আটে তায় নাহি মানে বাদশায়, 
ভয়ে যত নুপতি দ্ব'রস্থ ।” 
“বায়ান্ন হাজার যার ঢালী ।” 
“যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী |” 
অন্নদামঙ্গল । 

তিনি সমস্ত বঙ্গদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারপূর্র্বক অবশেষে ভারতউদ্ধার 
হেতু দিল্লী আক্রমণ করিবার বাসনাও করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধার্থে 
বেহালায় উপস্থিত হইলেন, তথায় সের খা ও পাঠান সৈন্যের অপেক্ষায় 
রহিলেন। ইতিমধ্যে তাহার আত্মীয় সর্ধ্যকুমার ও কচুরায় মাণিকরাজ, 
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যাহাদের অসিবলে ইউরোপীয় রণবিশারদ পটু গীজসেনাপতি গঞ্ালিস্‌্কে 
ও মুসলমান নবাব স্থবেদারন্দিগকে ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় স্তম্ভিত 
হইতে হইয়াছিল, তাহাদের সহিত প্রতাপাদিত্যের মনান্তর হইল। 
তাহারা বাদসাহের সেনাপতি জয়পুরের রাজা মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া বৈরনির্যাতনস্পৃহা সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন। “ঘর সন্ধিতে 
রাবণ বন্দী”; প্রতাপাদিত্য পরাস্ত হইলেন। ্‌ 

নবাব স্রোজউদ্দৌলার অত্যাচারহেতু বঙ্গদেশস্থ সকল জমিদারগণ 
একমত হইয়া ইংরাজদিগকে আনয়ন করেন। স্থতরাং তাহাদিগকে 
অস্ত্রবলের পরিচয় দিবার আবশ্যকতা হয় নাই। কিন্তু তাহাদের আধিপত্য 
স্থাপিত হইবার প্রথমেও কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়পরাক্রম একেবারে 
নিৰ্বাপিত হয় নাই । 

কিম্বদন্তী আছে, দেওয়ান গোকুলচন্্র ঘোষাল বাহাদুর ঢাকা জেলার 
অন্তর্গত শ্রীনগরের জমীদার লালা কীিনারায়ণ রায়ের বংশজ বস্থ 
বাবুদিগের জমিদারী বন্দরখোলা পরগণা বলপুর্বক লইতে ইচ্ছা করিয়! 
সৈন্য প্রেরণ করেন। শ্রীনগরের জমীদার সসৈন্যে অগ্রসর হন। 
ডাইয়ার চর নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কামান, গোলা 
গুলি প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল । বন্থ বাবুগণের পক্ষ হইতে 
যে বন্দুক ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার নাম “কলাগেছে বন্দুক ।” কিন্ত 
বস্বাবুদিগের এক জন কশ্মচারী অযোধ্যারাম গুহ অপি ধারণ করিয়া 
অশ্বারোহণ পূর্বক্ষ বিপক্ষ মধ্যে প্রবেশ পূর্বক এরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন 
যে দাম্ভিক হিন্দুস্থানীয় সৈন্যদিগকেও উর্ধাশ্বাসে পলায়ন করিতে 
হইয়াছিল। বস্থবাবুগণ গুহবীরবরের এই কার্যে যারপরনাই সন্ত 
হইয়া তাহাকে অনেক ভূমি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। এই 
সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয়, বঙ্গদেশস্থ কায়স্থগণ যুদ্ধবিষয়েও 
স্থনিপুণ ছিলেন । 


১৬ 


২৪২ কায়স্থ-পুরাণ । 


১৭৮৯ অব লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ রাজস্ব “নির্দিষ্ট” করিয়া জমিদারদিগের 
সহিত দশ বৎসরের জন্য এই নিয়মে বন্দোবস্ত করিলেন যে, ইংলণ্ডীয় 
কর্তৃপক্ষদিগের অনুমোদিত হইলে উহাই “চিরস্থায়ী” হইবে । ১৭৯৩ 
অন্দে বিলাতের অনুমোদন পত্র পৌছিল, এবং দশসালা বন্দোবস্ত 
চিরস্থায়ী হইয়া গেল। এতদ্বারা অবধারিত হইল যে জমিদারের! 
নিদ্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া অধিকৃত ভূমি পুরুষান্গুক্রমে ভোগ দখল করিতে 
পারিবেন; কিন্তু বৎসরের মধ্যে কতিপয় নিরূপিত দিনে রাজস্ব দিতে 
না পারিলে তাহাদিগের জমিদারি নিলাম হইবে । জমিদারের! প্রজার 
নিকট কোন নূতন আবওয়াব বা মাথট আদায় করিতে পারিবেন না। 

এই গবর্ণর-জেনারেলের সময় প্রবিন্সিয়াল কোর্ট, সদর নেজামত, 
ও সদর দেওয়ানী আদালত ছিল। ক্রমে মুন্সেফ ও দারগা নিযুক্ত 
হইল । যাহা কিছু আদালতের গ্রান্থ, জমিদারেরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ 
করিতে পারিবেন না--এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইল। পূর্বে 
জমিদারদিগের যে দেওয়ানী ও ফৌজদারির বিচার করিবার স্বাধীন 
ক্ষমতা ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইল। এই সময় হইতেই 
বঙ্গদেশের কপাল পুড়িল। বিষয় থাকিলেই ব্যবস্থা । কায়স্থগণ 
স্বাধীনতাচ্যুত হইলেন । আর সৈন্য রাখিবাঁর প্রয়োজন রহিল না। 
ক্রমে ক্রমে ইহাদের সম্রমেরও হানি হইন্তে আরম্ভ হইল। 

“মুসলমান শাসন সময়ে জমিদারের! করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন; 
ইংরাজ রাজত্বকালে তাহাদিগের সে অবস্থা গিয়াছে । 'াহাদিগের.আর 
পৃর্ব্বের মত রাজক্ষমতাহ্চক্‌ সৈন্য, গড় ও বিচারালয় নাই। নিরূপিত 
দিনে রাজস্ব না দিলে জমিদারি নিলাম হইবে । এ প্রকার নির্দিষ্ট 
দিবসে রাজকর দেওয়া তাহাদের অভ্যাস ছিল না; স্থতরাং তাহাদিগের 
রাজস্ব বাকি পড়িতে লাগিল, এবং তাহাদিগের ভূসম্পত্তি বাণিজ্য- 
ব্যবসায়ী লোকের হাতে যাইতে আরম্ভ হইল । এইরূপে অল্প দিনের 
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মধ্যে তাহারা বিষয়চ্যুত হইয়া পড়িলেন।” কিন্ত অগ্নি ভম্মাচ্ছাদিত 
হইলেও শীস্্র উষ্ণতা পরিত্যাগ করে না। তাহারা স্বাধীনক্ষমতাচ্যুত 
হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়হদয় তখনও বর্তমান ছিল। স্থতরাং 
যেকোন প্রকারে হউক, আপনাদের চিরপ্রতিষ্িত আর্যোঁচিত সন্ভম 
বজায় রাখিবার জন্য কায়স্থ ভূম্বামিগণ যত্ব করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
যুদ্ধের পরিবর্তে দাঙ্গার পদ্ধতি প্রচলিত হইল। ইহাতে কামানাদির 
ব্যবহার হইত্ত না। কিন্তু সড়পী, নেজা, রায়বাশ, লাঠি, তরবার ও 
সময়ে সময়ে বন্দুক ও পিস্তল ব্যবহৃত হইয়াছে । 

সমরাঙগনে কায়স্থ রণকৌশল দর্শাইতে ক্রটি করেন নাই । দক্ষিণ- 
রাট়ীয় সমাঁজপতি স্যার রাজা বাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও জমিদার 
বাবু রামরত্ব রায় বাহাদুর একত্র হইয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
বংশজ টাকির মুন্সী বাবুদিগের সহিত দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত 
হইয়াছিলেন। মুন্দীবাবুদিগের রণকৌশলের বিষয় সকলেই 
অবগত আছেন । 

বঙ্গবিভাগে দুছুমিয়া নামক একজন ছুদ্দান্ত মুসলমান প্রায় ৫০০০০ 
সহ মুসলমানের সদ্দার হইয়া হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে 
প্রবৃত্ত হয়। ফরিদপুরের অন্তর্গত পাঁচচর-নিবাসী বৈকুগপুরের জমিদার 
বৈদ্য অম্বষ্ঠবংশজ গোপীমোহনবাৰু ইহার হস্তে অশেষ দুর্গতি লাভ 
করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সমস্ত হিন্দুগণ ইহার ভয়ে তটস্থ হইয়াছিলেন। 
এমন কি, গবর্ণমেণ্টকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল । কিন্ত ফরিদপুরের 
অন্তর্গত আবদুলাবাদের সামান্য তালুকদার বাবু কাশীচন্দ্র চৌধুরীর 
বীর্ধ্যপ্রভাবে দুদুমিয়ার সমস্ত প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। 

শুনা যায়, খুলনার ইউরোপীয় নীলকর রেলী সাহেব বাঙ্গালিকে 
দুর্ববল জানিয়! বিলাতি সামর্থ্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
ভন্রলোকদিগকে বেগার ধরিয়া বাগানের মাটি কাটাইতেন। এতদ্বশতঃ 
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বাৰু রামরত্ব রায় বাহাদুরের গুরুদেবকে যন্ত্রণা সা করিতে হইয়াছিল । 
এই হেতু উক্ত রায় বাহাদুর আপন সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান পূর্বক 
বাঙ্গালি প্লীহা-রোগগ্রস্ত কি না এই বিষয় রেলী সাহেবকে বিলক্ষণ 
উপদেশ দিয়াছিলেন। বাঙ্গালি প্রীহা-রোগগ্রস্ত নহে, পরস্ত তাহাদের 
সমকক্ষ, এই বিষয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সাহেব চিরকালের নিমিত্ত 
বিলাতি তেজ সংবরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। অন্যান্য বঙ্গীয় কায়স্থ 
জমিদার ও তালুকদারও অনেক সময়ে স্ব স্ব ক্ষত্রিয়রীর্য্যের যথেষ্ট 
পরিচয় দিয়াছেন । 

সত্য বটে, কায়স্থ জমীদাবদিগের ভূসম্পত্তি অন্যান্য জাতির হস্তগত 
হইলে তাহারাও কেহ কেহ দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইয়া দাঙ্গাবাজ বলিয়া আখ্যাত 
হুইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা কখন সমযোগ্য অথবা আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তির সহিত দাঙ্গা:করে নাই। কেবল অধীনস্থ প্রজা ও জোতদারের 
প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন। কায়স্থ জমিদারেরা কখন প্রজার প্রতি 
অত্যাচার করেন নাই। একজন জমিদার অন্য জমিদারের প্রজাকে 
অপমান করিতে বা তাহার জমি কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইলে তাহার 
নিবারণই কায়স্থ জমিদারদিগের দাঙ্গার মূল কারণ ছিল। 

১৮১৮ অবে শুভক্ষণে শান্তিস্থাপক, ক্ষত্রিয়বীর্য্যাপহারক, দেশহিতৈষী 
সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইল । ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সংবাদপত্র উদিত 
হইয়। দাঙ্গার বিষয় সর্বদা! গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতে লাগিল, 
জনীদারেরা বিল-সরকার ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ উপদেশও 
প্রচার হইল । ক্রমে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১৩ আইন ও তত্পরে 
দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি আইন জারি হইল। জমিদার, তালুকদার 
প্রভৃতি ভূম্বামীদিগের যে একটু পদ ছিল তাহারও লোপসাধন হইল। 
মহারাজ প্রতাপাদিত্য ৫২০০০ ঢালী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ; 
এক্ষণেও সেরূপ জমীদার আছেন; কিন্তু কাহারও এমন সাধ্য নাই যে 
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একজন প্রজাকে কাধ্য করিতে বাধ্য করিতে পারেন। স্থতরাং দাঙ্গারূপ 
সমর একেবারে নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে । 

পিতামহ ব্ৰহ্মা ব্রাহ্ষণকে সত্বগুণ, ক্ষত্রিয়কে সত্বরজোগুণ, বৈশ্যকে 
রজন্তমোগুণ ও শৃদ্রকে তমোগুণসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন । স্থতরাং 
অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ক্ষত্রিয়জাতির বৈরনির্ধ্যাতন্পৃহা অধিক বলবতী। 
বঙ্দেশীয় ভুস্বামী ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ আইনের প্রবলতা হেতু দাঙ্গা কার্যে 
বিরত হইলেম। কিন্তু তাহাদের রজোগুণ ও তদাঙ্গষঙ্গিক বৈরনির্ধ্যাতন- 
স্পৃহীর লোপ হইল না। যে জাতি স্বষ্টর সময় অবধি দলপতি হইয়া 
সকলকে আজ্ঞাবহস্বরূপে রাখিয়াছে সে জাতি আপন অধিকারস্থ প্রজার 
প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিতে অসমর্থ হইলে কখনই সহ করিতে পারে না । 
সুতরাং কায়স্থগণ আপনাদের চিরাগত সম্বমরক্ষার্থ আইনসংঘটিত যুদ্ধেই 
প্রবৃত্ত হইলেন; এইরূপে ক্রমে তাহারা মোকদ্দমাবাজ হইয়া পড়িয়াছেন। 

এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, যে কায়স্থ ভূম্বামীরা প্রক্ৃতার্থে এরূপ 
বলবান হইলে যাহাতে এরূপ আইনজারি না হয় তৎ্পক্ষে অবশ্যই যত্ন 
করিতেন। কিন্তু দশসাল। বন্দোবস্ত দ্বার! কায়স্থগণ অতিশয় স্থুখী হইয়া- 
ছিলেন। তাহাদের ভূসম্পত্তি লইয়া মুসলমানের রাজত্ব সময়ে সর্বদা 
বিবাদ বিসম্বাদ হইত। দশসালার বন্দোবস্ত দ্বারা তাহা রহিত হওয়াতে 
সকলেরই এই ধারণ! হইয়াছিল, যে সুখে রাজত্ব করিবেন। তৎকালে 
যদি জানিতে পারিতেন যে কালক্রমে তাহার! বিলসরকার বলিয়া পরি- 
গণিত হইবেন তাহা হইলে বোধ হয় এ বন্দোবস্ত স্থখকর বলিয়! গৃহীত 
হইত না। 

এক্ষণে আইনের যুদ্ধ মোকদ্দমা চলিয়াছে। পূর্ববঙ্গ প্রবাদই হইয়াছে 
যে পূর্বের তালুকদারের অস্ত্রযুদ্ধ ছিল ; এক্ষণে মোকদ্বমার যুদ্ধ অস্ত্রযুদ্ধের 
স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ববঙ্গখণ্ডে কায়স্থগণ মৌকদ্দমা-সমরে প্রবৃত্ত : 
হইয়। অনেকে সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাহারা উদর-পোষণের অনুরোধে 


২৪৬ কায়স্থ-পুরাণ। 


হীনকার্ধ্য করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেকে হীনকাধ্য করেন নাই 
বটে, কিন্ত নিরন্ন হইয়া আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আর এরূপ করা 
উচিত নয়। যখন যেমন তখন তেমন, এই উপদেশানুবর্তী হইয়া! কাৰ্য্য 
করাই কর্তব্য । 

স্বাধীন অবস্থায় পূর্বববঙ্গদেশস্থ ভূম্বামী-কায়স্থগণ যুদ্ধবিষ্ঠায় বিশেষ 
নিপুণ ছিলেন। স্বাধীনতারত্ব অপহৃত হইলে দাঙ্গাপদ্ধতি হয়। তৎকালে 
কামান প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহারের প্রথা অস্তহিত হইলেও শড়গী, নেজা, 
তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার হইত । সুতরাং তাহারা এ সকল অস্ত্র 
প্রয়োগশিক্ষার্থ বিশেষ যত্ব করিতেন । এমন কি, লেখাপড়া অপেক্ষা 
অস্ত্রবিদ্ার আদর অধিক ছিল। পরে যখন পিনালকোড, প্রবলমৃত্তি 
ধারণপুব্বক শড়পী প্রভৃতি অস্ত্র প্রস্তুত কর! নিবারণ করিল, তখন অবধি 
আইনরূপ যুদ্ধ ( মোকদ্দমা ) অবলম্বিত হইয়াছে । 

যে দেশস্থ ব্যক্তিরা যে অস্ত্রে সুনিপুণ হন, সেই অস্ত্র সেই স্থানের 
প্রধান বলিয়া ঘোষিত হইয়। থাকে । এ নিমিত্ত এক্ষণে পূর্ববঙ্গখণ্ডে 
প্রবাদই চলিয়াছে যে, ইংরাজের কামান ও বন্দুক, হিন্দুস্থানীর তরবারি, 
ফরিদপুরের শড়পী এবং বাখরগপ্জের নেজা প্রসিদ্ধ। অগ্যাপিও বঙ্গদেশস্থ 
যোদ্ধ গণ (লাঠিয়াল ) দাঙ্গায় যুদ্ধসংক্রাস্ত সংজ্ঞ। ব্যবহার করিয়া থাকেন 3 
যথা, বামকানি (19 in৪), ডানকানি (Rig৷6 ৮i॥৪), পাটে বোস 
(Fire) ইত্যাদি । 

পূর্ববঙ্গথণ্ডের যোদ্ধগণ দেশীয় জলযুদ্ধে এরূপ নৈপুণ্য দেখাইয়া 
থাকে, যে বোধ হয়, সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্যও এ কার্যে তাহাদের 
সমকক্ষ হইতে পারে না। বড় জাহাজের উপর ইচ্ছামত বীর্ধ্য প্রকাশ 
কর! বড় দুরূহ নহে, কারণ যোদ্ধার আস্ফালনে জাহাজ টলে না। কিন্ত 
' ৭৮ হাত দীর্ঘ ভিঙ্গী নৌকার উপর সশস্ত্র যুদ্ধ করা বড় কঠিন। একটু 
ওজনের ব্যতিক্রম হইলেই নৌকা জলমগ় হইয়া যোদ্ধপুরুষকেও জলশায়ী 
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করে। এঁ নৌকা এত লঘু যে মন্ুম্য সহজ অবস্থাতেও সাবধানতার 
সহিত তাহাতে আরোহণ না করিলে, তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইবার 
সম্ভাবনা । কিন্ত দেশীয় যোদ্ধবগণ এ যুদ্ধে এত নিপুণ যে, ওঁ কদলী- 
ভেলার স্বরূপ নৌকার উপর যুদ্ধের সময় সবলে লক্ষ প্রদান পূর্বক 
বিপক্ষকে প্রহার করেন ও সময়ে সময়ে নিজের নৌকা হইতে লক্ষ দিয়া 
বিপক্ষের নৌকার উপরে পড়েন ও পলমধ্যে বিপক্ষকে আহত করিয়া 
পুনর্ববার স্বীয় 'তরীতে প্রত্যাগত হন। এই যুদ্ধে যোদ্ধ দিগকে অতিশয় 
সাবধান হইয়া যুদ্ধ করিতে হ্য়। যাহাতে বিপক্ষের অস্ত্রাধাত 
শরীর স্পর্শ না করে ও আপনার সন্ধান ব্যর্থ না হয় এবং গুরুতর 
সঞ্চালনে নৌকাও জলমগ্র হইয়া না যায়, এইরূপে শরীরভারের সাম্ধস্য 
রাখিয়। যুদ্ধ করিতে হয়। 

উপরি-উক্ত সমস্ত অবস্থা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্বববঙ্গথণ্ডের 
কায়স্থগণ বর্তমান অবনত অবস্থায় নীত হইলেও তাহাদের ক্ষত্রিয়বীর্ধ্য 
একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কেবল দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় 
ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে মাত্র। কায়স্থগণের সংদর্গে থাকিয়া পূর্বব- 
বঙ্গখণ্ডের সমস্ত হিন্দুগণ কিঞ্চিৎ কোপনস্বভাব হইয়াছে । যাহা হউক, 
কেবল বঙগদেশস্থ কায়স্থই যে বলশূন্য হইয়াছেন, তাহা নহে, ভারতের 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রিয়দিগের রাজপুতেরও এরূপ দশ! ঘটিয়াছে। 
ইতরাজদিগের প্রসাদে এক্ষণে ভারতে শান্তি বিরাজ করিতেছে, এখন 
সকলেই আইনের পূজা করিতেছেন । 


২৪৮ 
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কায়স্থদিগের গোত্র ও গোত্রের মূল নির্ণয় । 
কুলীনের গোত্র। | 
গোত্র প্রবর 


গৌতম গৌতম, অগ্দার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈঞ্রব 
সৌকালীন লসৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্লার, 


নৈপ্ব। 
শাণ্ডিল্য শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল। " 
বাৎস্থ বব, চাবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপু বৎ। 
সৌকালীন পূর্বববৎ। 


কাশ্যপ কাশ্যপ, অপ্পার, নৈধফব। 

বিশ্বামিত্ৰ বিশ্বামিত্ৰ, মরীচি, কৌশিক । 
বিশ্বামিত্ৰ, উত্জন্বল, দেবরাট্‌ । 
মধ্যল্যের গোত্র । 


মৌদ্‌গল্য ও্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্যয আপুবৎ । 
সৌপায়ন লসৌপায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্ব । 
পরাশর  পরাশর, শক্তি, বশিষ্ট। 


মহাপাত্ৰ ও সিদ্ধমৌলিক । 


কাশ্যপ গুহের গোত্র দেখ । 

আলম্যান আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন । 

মৌদগল্য মধ্যল্য দত্তের গোত্র দেখ। 

গৌতম বস্থর গোত্র দেখ । 

অত্রি অত্ৰি, আত্ৰেয়, শাতাতপ । 

উর আত্ৰেয়, শাতাতপ, শাঙ্খয । 
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ আত্রেয়। আবাশ। 

রস কুশিক, কৌশিক, স্বতকৌশিক। 
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প্রবর 
দাস পদ্ধতি দেখ। 
অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাস্থৃকি। 
ধন্বস্তরি, অপ্পার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য । 


পূর্বে বলা হইয়াছে। 


এ 

এ 

এ 

এ 
ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বাহ্‌স্পত্য । 
জামদগ্্য, ওর্বব্য, ভার্গব। 
পূৰ্ব্বে বল! হইয়াছে । 
পূর্বে বলা হইয়াছে। 
শাণ্ডিলা, অসিত, দেবল। 
ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বাহ্‌স্পত্য । 
পূৰ্বেৰ বলা হইয়াছে। 


এ 


_ পুর্ব বলা হইয়াছে। 


পূর্বে বণিত হইয়াছে । 
এ 
এ 

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে 
এ 
এ 
এ 


কুণ্ড 


নাথ 


রাহ! 


কায়স্থ-পুরাণ 


প্রবর 


পূর্বে বলা হইয়াছে। 


এ 
এ 
কত্য, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য । 
পূর্বের বলা হইয়াছে। 
এ js 
ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্ বৎ। 
কুশিক, কৌশিক, স্বৃতকৌশিক | 
পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে । 
ওর্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্র-বৎ। 
পূর্বেব বলা হইয়াছে । 
বশিষ্ঠ, অত্র, সাঙ্কৃতি । 
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ৷ 
পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ । 
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে । 
পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে । 
ক্ৰ | 
এ 
এ 
পূৰ্ব্বে বল! হইয়াছে । 
ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপু বৎ 
পূর্বে বলা হইয়াছে । 
এ 
এ 
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আলম্যান পূর্বে বলা হইয়াছে । 


দত -; বশিষ্ঠ এ 
লৌপায়ন কয, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্য, আপ্প,বৎ । 
অগ্নিবাৎস্ত এ 


| স্বতকৌশিক পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে । 
| স্বতক্ুশিক দ্বতকৌশিক, কৌশিক, বন্ধুল। 
(গৌতম পূর্বের বলা হইয়াছে। 


অচলামহাপাত্র ও সাধ্যমৌলিক । 
শুর.  অরণ্যঝযি বাংস্ত, মোদগল্য গর্ব, চ্যবন, ভাগব, 
জামদয়্য, আপ্পবৎ । 
হোড় মৌদগল্য পূৰ্ব্বে বলা হবয়াছে। 
দাল্ভ্য এ 
রাণা কাশ্যপ এ 
হংসল হংসল, বাসল, দেবল । 


ভঞ্জ আলম্যান পূর্বের বলা হইয়াছে । 
বল আলম্যান, কাশ্ুপ এ 
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নাম গোত্র প্রবর 
চাকি গৌতম, কাগুপ পূর্বের বলা হইয়াছে। 
রাহত আলম্যান এ 
রুদ্র. কাশ্তপ, গৌতম এ 
আদিত্য আলম্যান, কাশ্টপ এ 
গুপ্ব আলম্যান, কাশ্টপ এ 
কুণ্ড শাণ্ডিল্য গৌতম এ 


নিত ৬ বা কৰিষ বা কন্ধি, কল্ধ, কশ্যপ, নৈগ্রব। 
Et কাশ্যপ পূর্বে বলা হইয়াছে । 
শীল ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য এ 


[মহ | এ 
বন্ধন আত্রেয় ঞ 
REE এ 


সমস্ত কায়স্থের গোত্র নির্ণয় করা স্থকঠিন। কারণ, এখন কোন্‌ 
বংশ কোন্‌ স্থানে আছেন এবং সমস্ত বংশ জীবিত আছেন কি না, তাহা 
জানিবার উপায় নাই। স্থতরাং যে সমস্ত সংগ্রহ হইয়াছে তাহাই 
বিবৃত হইল। 

জাতিমিত্র *বলেন, “কায়স্থ্বংশজ সেনের মধ্যে এক বংশের ধ্বস্তরি 
গোত্র কি কারণে হইল? ইহার সিদ্ধান্ত করা অতি দুরূহ। ধন্বস্তারি 
বৈদ্য ছিলেন, অতএব ধন্বস্তরি বৈছ্চজাতির গোত্রপ্রবর্তক হইতে পারেন ।” 
ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে জাতিমিত্র রাহুগ্রস্ত সূর্য ; আত্মরক্ষায় অসমর্থ । 
স্থতরাং “স্বয়মসিন্ধঃ কথং পরান্‌ সাময়তি” এই ন্যায়ে অন্তের পক্ষসমর্থন 
করা তাহার পক্ষে ছুঃসাধ্য । বৈছ্যশব্দ জাতিবাচক শব্দ নহে। ধন্বস্তরি 
ক্ষত্রিয়, আয়ুর্বেদ বিভক্ত করিয়া তিনি বৈদ্সংজ্ঞ৷ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
কাশীরাজ দিবোদাসই ধন্বস্তরি। অপর ধর্বস্তরি অমৃত লইয়! সমুদ্রমস্থনে 
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উৎপন্ন হন। তৃতীয় ধনন্তরি ক্ষত্রিয় নহুষ রাজার ভ্রাতা ক্ষত্রবৃদ্ধের 
বৃদ্ধপ্রপৌত্র দীর্ঘতমার পুত্র হইয়াছিলেন (১) ইনি নারায়ণের বরে 
আযুর্ধেদ আট ভাগে বিভক্ত করেন। আদিপুরুষের নামেই গোত্র 
হইয়াছে ; অতএব ধন্বস্তরি কায়স্থের ( ক্ষত্রিয়ের ) গোত্র হওয়াই সঙ্গত। 

মহাত্মা মন্থর সময়ে চতুর্বিংশতি গোত্র মাত্র ছিল। যথা শাণ্ডিল্য, 
কাশ্যপ, বাংস্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, সৌকালিন, কন্বিষ, অগ্রিবেশ্ম, 
কুষণাত্রেয়, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্ৰ, কুশিক, কৌশিক, ঘ্বতকৌশিক, মৌদ্গলা, 
আলম্যান, পরাশর, সৌপায়ন, অত্রি, বাস্থকি, রোহিত, বৈয়াত্রপছ্য ও 
জামদগ্ন্য (২) 

ধনগ্রয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপের মতে “জমদগ্রি, ভরছ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অতি, 
গৌতম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অগন্ত্--এই কয়েকজন স্ব স্ব নামানুসারে 
আপনাপন অপত্যদিগের গোত্র স্থাপন করেন । যাহা হউক, ধনপ্রয়ের 
মতে সৌকালিন, মৌদ্গল্য, পরাশর, বৃহস্পতি, কাঞ্চন, বিষ্ণু, কৌশিক, 
কাত্যায়ন, অত্রি, কান্ব, কৃষ্ণাত্রেয়, সাঙ্কৃতি, কৌগ্ডিলা, গর্গ, আঙ্গিরস, 
অনাবৃক, অব্য, জৈমিনি, বুদ্ধি, শাণ্ডিল্য, বাংস্য, সাবর্ণ, আলম্যান, 
বৈয়ান্রপছ্য, ভ্বৃতকৌশিক, শক্তি, কানায়ন, বাস্থুকি, গৌতম, শুনক, 


(১) রামসেবক ভষ্টাচাষ্যের অনুবাদিত বিষুপুরাণ | পৃঃ ৩৬১ । 
(২) শাণ্ডিল্য: কাশ্যপশ্চৈব বাংস্তঃ সাবৰ্ণকন্তথা ৷ 
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালিন স্তথাপরঃ ॥ 
কৰিষশ্চাগ্রিবেশ্মশ্চ কৃষণত্রেয়বশিষ্ঠকৌ । 
বিশ্বীমিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ ॥ 
স্বতকৌশিকমৌদ্গল্যৌ আলম্যানঃ পরাশরঃ | 
সৌপায়ন স্তথাত্রিশ্চ বাস্থকী রোহিতন্তথ| ॥ 
বৈয়ান্রপদ্যকশ্চৈব জামধপ্ন্স্তথাপরঃ । 
চতুব্রিংশতি বৈ গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্বপণ্ডিতৈঃ ॥ 
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সৌপায়ন,__এই কয়েকজন আপনাপন অপত্যদিগের গোত্র স্থাপন 
করিয়াছেন 10১) 

ক্ষত্রিয়াদগের মধ্যে নিয়লিখিত সাতটি অতিরিক্ত গোত্র দৃষ্ট হয়, 
বথা-_হংসল, কোশল, দাল্ভা, খধাশঙ্গ, দেব, অলকখধি ও হংসখাষি । 
এতদ্যতীত কায়স্থের মধ্যে ধন্বন্তরি ও লোহিত্য গোত্র আছে । আমরা 
যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি, তাহাতে সর্ধসমেত ৫২টী 
গোত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

্রক্মবৈবর্তপুরাণের মতে দেশভেদে ব্রহ্মার মুখজাত ব্রাহ্মণের গোত্র 
ছিল না।(২) শাতাতপে ব্যক্ত আছে, যাহার! যে মুনির শিষ্য, তাহারা 


(১) জমদগ্রিভরদ্বাজে! বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ। 
বশিষ্ঠকশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ ॥ 
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্ততে | 
এতছুপলক্ষণমন্যেষামপি দর্শনম্‌ ॥ 
তথাচ। 
সৌকালিনকমৌদগল্যো পরাশরবৃহস্পতী । 
কাঞ্চনে! বিষ্ুকৌশিকৌ কাত্যায়নাত্রিকান্বকাঃ ॥ 
রুষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌগ্ডিল্যে। গ্গসংজ্ঞকঃ | 
আ্গিরস ইতি খশতঃ অনাবুকাখ্যসংজ্ঞিতঃ ॥ 
অব্যজৈমিনিবৃদ্ধাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যো বাৎস্য এব চ। 
সাবর্ণালম্যানৌ বৈয়ান্পদ্ধশ্চ স্বৃতকৌশিকঃ ॥ 
শক্তি: কান্বায়নশ্চৈব বাসুকিগৌতিমন্তথা। 
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্রকারিণঃ | 
এতেষাং যান্পত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে ॥ 

€২) বভূবু ব্র্ধণে। বক্তাদন্তা ব্রাহ্ষণজাতয়ঃ | 
তাঃ স্থিতা দেশভেদেষু গোত্রশুন্তাশ্চ শৌনক ॥ 
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সেই মুনির প্রবর 10১) ধনঞ্জয়ের মতে গোত্র আদিপুরুষের নাম; 
রঘুনন্দনের মতে আদিপুরুষের নামে ব্রাহ্মণের এবং পুরোহিতের গোত্র 
বা নামে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টের গোত্র হইয়াছে 10২) ৮ 

ব্রাহ্মণবংশজ শ্বেতকেতু মুনি শৈশবাবস্থায় আপন মাতার ক্রোড়ে 
দুগ্ধ পান করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক পুরুষ কামবিহ্বল হইয়া 
তাহার মাতাকে স্থানান্তরে লইয়া চলিলেন। শ্বেতকেতু আপন পিতার 
নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, ব্রহ্মার নিয়ম এইরূপ । 
এতচ্ছবণে শ্বেতকেতু অত্যন্ত ক্রোধাম্িত হইয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য্য, 
ব্ৰহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, নিয়ম করেন নাই । “অন্ত হইতে যে কেহ এইরূপ 
করিবে সে পতিত হইবে ।”(৩) তদবধি পরদারগমন পাপস্বরূপে গণ্য 
হইয়াছে । এই অবস্থ! দ্বারা প্রতীতি হয় যে প্রথমে কোন প্রকার সমাজ 
অথবা জাতিভেদ, ও বংশভেদ ছিল না। সুতরাং তৎকালে গোত্রনির্ণয় 
করিবারও প্রয়োজন হয় নাই । 

চতুর্দশ কল্পে চতুদ্দিশ মন্ত হইয়াছেন । আদি মুর নাম স্বায়ত্ব মনু । 
তিনি ক্ষত্রিয় (৪), তাহার বংশজাত ব্রাহ্মণ মন্তয্য ক্ষত্রিয়াদি নামে খ্যাত। 
এই মন্গ গোত্রকারক নহেন। বৈবস্বত মন্গর কল্পে জাতিভেদ হইয়াছিল। 
তিনিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণসমূহের স্থাপনকর্তী । এ মনুর পুত্র- 
গণের মধ্যে ( বেণ, ধৃষ্ট, নরিগ্বত্ত, নাভাগ, ইক্ষাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, 


(১) যে যন্ত শিশ্যান্তন্যৈব মুনেঃ প্রবরকারিণঃ । 
(২) বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধাদিপুরুষত্রাক্মণরূপং গোত্রম্‌। 
পৌরোহিত্যান্‌ গোত্রপ্রবরান্‌ রাজন্যবিশ: প্রাব্ণত। 
(৩) মহাভারত দেখ । 
(৪) ক্ষত্রিয়াণাং বীজরূপো নায় স্বায়স্তুবে| মনুঃ 
যা স্ত্রী সা শতরূপা চ রূপাট্যা কমলা কলা ॥ 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত, ব্ৰহ্মখণ্ড, ৮ম অধ্যায়। 
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প্ষণ ও অবিষ্ট) কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ বা বৈশ্য ধর্মাবলম্বন 
করিলেন। কিন্তু ইহারাও গোত্রকারক নহেন। 

বেণেরখসুময় কতিপয় মন্তম্য পশ্ুধর্শ্মাবলম্বন পূর্বক সম্বন্ধবিচাররহিত 
হইয়া পরস্ত্রীগমন করেন । তাহাতে চণ্ডাল, করণ, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি জাতির 
জন্ম হয়। ইহারাও গোত্রকারক নহে । 


জাতিভেদ সংস্থাপনের পর প্রত্যেক জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শাখা! 
স্থাপন হইল। সকল শাখা স্ব স্ব আদিম পুরুষের নামে গোত্র প্রাপ্ত 
হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিলে এক সম্প্রদায়ের গোত্র অন্য সম্প্রদায়ের 
গোত্র হইতে পারে না । 

স্কন্দপুরাণে বণিত হইয়াছে, পৃথিবীর নিঃক্ষত্রিয়তাসাধক পরশুরামের 
*য়ে ভীত হইয়! ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী স্ত্রী দাল্ভ্য'মুনির আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। এ গর্ভস্থ সন্তান কায়স্থ ও দাল্ভ্যগোত্র হইল। এ 
কায়স্থ দাল্ভ্য মুনির অপত্য অথবা বংশপ্রস্থত নহেন, কারণ দাল্ভ্য মুনি 
ব্রাহ্মণ ছিলেন । এই সকল অবস্থা দ্বার! স্পষ্ট প্রমাণ হয়, যে আদিপুরুষের 
নামে গোত্র স্থাপন হয় নাই । কেহ কেহ অন্রমান করেন যে উল্লিখিত 
গোত্রজ জাতিগণ প্রথমে একজাতীয় ছিলেন । তাহার! স্ব স্ব কন্মানুসারে 
কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য ও কেহ শূদ্ৰ বলিয়া পৃথক পৃথক্‌ 
শ্রেণীবদ্ধ হইলেন এবং সফ্কলেই,স্ব স্ব বংশের নিরাকরণ নিমিত্ত আপনাপন 
প্রথম পুরুষের নামানুসারে গোত্র করিয়াছেন। কিন্ত ব্রাহ্মণীর গন্তে' 
শুদ্রের ওুরসে চণ্ডাল, বৈশ্য ও শূদ্রাণীর সহযোগে করণ, ব্রাহ্মণ ও বেশ্যার 
সংযোগে অম্বষ্ঠ, এইরূপে অবৈধ সংযোগে সমস্ত বণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন 
হইয়াছে । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি দ্বিজগণ মিশ্রবণ নহেন। অতএব কি 
প্রকারে একের আদিপুরুষ অন্যের আদিপুকুষ হইতে পারেন? কি 
প্রকারে ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ চগ্ডালেরও আদিপুরুষ হইলেন? চগ্ডালের 
আদিপুরুষ একজন শূত্র । তাহার নাম গ্রন্থে ব্যক্ত নাই। 

১৭ 
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এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে করণ, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
উদ্ভবের পর যিনি যে জাতীয় কন্যার সংযোগে যে পুত্র প্রথমে উৎপাদন 
করেন, এ পুত্র আপন জন্মদাতার গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছে 1? এই কথা 
স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত জাতিই বর্ণসঙ্ধর ; 
ভগবদগীতার লিখনান্চসারে বর্ণসন্কর পতিত ও নিষ্কুল ; স্ৃতরাং নিষ্কুলেব 
গোত্র নাই। স্মৃতির লিখনানুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় বণসসর 
নহেন; ইহার! আদিম বর্ণ । 

অনেকেই অবগত আছেন, কৈবর্তের ব্রাহ্মণ ও ধীবর পরাশরগোত্র ৷ 
কিন্ত ধীবর পরাশরের আত্মজ নহে । স্থতরাং প্রতোক জাতির আদি- 
পুরুষের নামে গোত্র হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক । প্ুরো- 
হিতের নামকুরণে গোত্র হইয়াছে কি না, এই বিষয় মীমাংসার পূন্দে 
দেখা আবশ্যক যে পুরোহিত কাহাকে বুঝায় ? 

এক্ষণে যে পদবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে গুরু ও পুরোহিত বল! যায়, বেদ 
প্রচলিত থাকার সময় এ উভয়ের কাৰ্য্যই এক কাধ্য ছিল । 

সত্যে বেদ, ত্রেতায় স্থুতি, দ্বাপরে পুরাণ, ক'লতে তন্ব প্রচ'লত এই 
য়াছে। স্থৃতরাৎ বেদের আচার্য্য বৈদিক, স্ব(তির আশচাধ্য স্মান্তাচাষা, 
পুরাণান্সারে আচার্য্য পৌরাণিক আচার্য্য । তন্্া্টারী আচাধা তালক 
আচার্য্য । যেমন গ্রীসিয়ান্দ্িগের মাধ্যে এপিকিউরিয়ান, সাই 
বিনেয়িক, সাইনিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধন্মসমাজ ভইয়াছিল, যেমন 
গ্রাষ্টানানদিগের মধ্যে প্রটেষ্টান্ট, রোমানকাথলিক প্রভৃতি সশাঁজ স্থাপন 
হইয়াছে, যেমন আপুনিক ব্রাহ্মদের মধ্যে বৈদান্তিক < কৈশব সমাজ 
স্থাপন হইয়াছে, তদ্জপ হিন্দুগণের মধোও বৈদিক, ন্যান্ত। পৌঁনা 
তান্ত্রিক সমাজ ছিল । ঘ্ভাবেক নিরমান্রসারে এই সমাজচতুষ্টয়ের মো 
বিদ্বেষ চলিতে আরম্ভ হইল , সকলেই আপনাপন দল কবিতে পণ 
হইলেন । ক্রমে বৌদ্ধর্মের আবির্ভাব হইল । বৌনাচারধ্যও আনল 


কায়স্থ-পুরাণ । ২৫৯ 


দলপুষ্টি করিতে লাগিলেন । এপ্রকে চার্ধাক প্রভৃতি (নাস্তিক ) মুনিগণ 
ঈশ্বর নাই বলিয়া স্ব স্ব দলবর্ধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

বিষ্ণুপুয়ীণ পাঠে জানা যায় (১) যে প্রথমতঃ মহধষিগণ কর্তৃক অষ্টা- 
বিংশতি প্রকারে বেদের বিভাগ হয়। তৎপরে বেবস্বত মন্বস্তরে (২) 
যে সমুদায় দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেক দ্বাপরযুগেই বেদ 
চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রথম দ্বাপরে ব্রহ্মা, দ্বিতীয় দ্বাপর হইতে 
পৰ্য্যায়ক্ৰমে প্রঙ্গাপতি, শুক্রাচাধ্য, বৃহস্পতি, সবিত।, মৃত্যু, ইন্ত্র, বশিষ্ট, 
সারম্বত, ত্রিধীমা, ত্রিবধা, ভবদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, অত্রি, ত্রধারুণ, ধনঞ্জয়, 
রুতঞয়, খণ, ভাঁবদ্বাজ, গৌতম, উত্তম, হর্য্যান্থা, রাজশ্রব| (বেণ) তৃণবিন্দু 
সোনশুত্বারন, বাল্মীকি, শক্তি, পবাশর ও ক্ুধ্ণদ্পায়ন এবং তৎপরে 
অশ্বথাম। কর্তৃক বেদের বিভাগ হয়। 

বিভক্ত হইবার পূর্বে লক্ষমন্ত্রাম্নক একমাত্র চত্ুপ্পাদ বেদ বিদ্যমান 
ছল । পরাশরের পুত্র কপ্কদ্বৈপায়ন এ বেদ চতৃ ভাগে বিভক্ত করিলেন । 
তাহার নিকট তাহার শিশ্য পেল প্রগেদ, বৈশম্পায়ন হজ্ন্দেদ, জৈথিনি 
সামবেদ এবং সমস্ত অথহ্ছিবেদ অধায়ন করবেন । লোমহধণ তাহার 
নিকট ইতিহাস ও পুরাণ সমুদয় অধায়ুন কবেন। দপায়ন পুনর্ধার 
বহ্ব্বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । তিনি মুল একটী বেদের 
কতকগুলি মন্ত্র উদ্ধত করিয়। ঝাগেদ, কতক গুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বজু- 
র্ধেদ, গান সমুদয় উদ্ধৃত করিয়। নামবেদ এবং বশীকরণাণি বিধি লইয়া 
অথৰ্ববেদ প্রকাশিত করিয়াছেন । 

একমাত্র বেদমহাতরু পৃথগ্ভৃত হইলে সেই বেদ-পাদপের শাখা! 
সকলও বিভক্ত না ঘায়। প্রথমে মহা শ্রা পেল খণ্ধেদ বিভাগ করিয়া 


) 
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(১) রামসেবক বিদ্যারত্র কক বাঙ্গাল। ভাষা অন্থবাদিত বিষ্ণু 
পুরাণ, ২৩৪--২৪৪ পৃঃ দেখ । 
(২ এই কল্পে জাতিভেদ হয় । 
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এক সংহিতা ইন্দপ্রমতিকে ও অন্য এক সংহিতা বাস্কলকে দেন। বাস্কল 
আপন সংহিতা চারিভাগে বিভক্ত করিয়া শিশ্যগণকে প্রদান করেন। 

ইন্প্রমতির পুত্র মাঙুক্য আপন পিতৃলন্ধ সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া 
স্বকীয় শিষ্য, প্রশি্য ও পুত্রাদির হস্তে অর্পণ করেন। শাকল্য তাহা 
অধ্যয়ন করিয়া মুদগল, গোষুগ, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির এই পাঁচ 
শিশ্তকে প্রদান করেন ।(১) মহষি শাঁকপুনি অন্য তিন সংহিতা ও 
চতুর্থ নিরুক্ত প্রস্তুত করেন; ক্রৌঞ্চ, বৈতালিক ও বলাক নিরুক্ত প্রস্তুত 
করিয়াছেন। বাস্কল আর তিন খানি সংহিতা! প্রকাশ করেন । কালায়নি, 
গার্গ্য (২) ও কথাজবও অসংখ্য সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন । উল্লিখিত 
সমস্ত সংহিতা ও নিরুক্ত খথেদের শাখা । 

বৈশম্পায়ন যজুর্যেদ-তরুর সপ্তবিংশতি শাখা প্রস্তুত করিয়া প্রচার 
করণার্থ শিশ্তদিগকে প্রদান করেন। ক্ষত্রিয় ব্রহ্মরাজপুত্র যাজ্ঞবন্ধ্য তাহার 
শিষ্য । যাজ্ঞবন্কা গুরুর শাপে বেদত্যাগী হইয়। পুনর্বার যজুর্কেদ প্রাপ্ত 
হইবার কামনায় গুধ্যের স্তব করেন। এই তপোবলে তিনি যজুর্ব্বেদ 
প্রাপ্ত হইলেন। উহা! বাজি নামে বিখ্যাত হয়। তাহা হইতে কন্বাদি 
বিবিধ শাখা প্রকাশিত হইয়াছে । 

জৈমিনি (৩) সামবেদের শাখা বিভাগ করেন। জৈমিনির ছুই 
পুত্র, সুমন্ত ও স্থকর্খা। স্থকম্মা সামংবদসধীহতা হইতে সহম্্র সংহিতা 
প্রস্তুত করিয়া আপন শিষ্য হিরণ্যনাভ ও পৌন্পিঞ্কে প্রদান করেন। 
পৌম্পিঞ্ের শিষ্য 'লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি। তীহারাও 
সামবেদের শাখা হইতে অসংখ্য সংহিতা প্রকাশ করিয়াছেন । 


(১) মুদগল্য ও বাৎস্ত ক্ষত্রিয়বংশোদ্তব, বাৎশ্তের আদি নাম বৎস্য ॥ 
(২) গার্গ্য গোত্রকারক। 
(৩) জৈমিনি গোত্রকারক । 
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অমিতছ্যতি কবন্ধ নামক শিষ্যকে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করাইলে কবন্ধ 
তাহা ছুই ত্বাগ করিয়া দেবদর্শ ও পথ্যকে প্রদান করেন। মৈত্র, ব্রহ্ম- 
বশি, সৌন্ধায়নি ও পিপ্ললাদ দেবদর্শের এবং জাজল, কুমুদাদি, শৌনক, 
আঙ্গিরস ও শান্তিকল্প পথ্যের শিষ্য (১)। তাহারা অথর্ববেদের অসংখ্য 
শাখা প্রকাশ করিয়। স্ব স্ব শিষাদিগকে প্রচারকরণার্থ প্রদান করেন । 

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণ সংহিতা প্রকাশ করিয়া আপন শিষ্য লোমহ্্ষণকে 
(সত) প্রদানস্করেন। সতের শিষ্য স্থমতি, অগ্নিবেশ্ম, মিত্রযু, শাংস- 
পায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। কাশ্যপ, সাবণি ও শাংসপায়ন পুরাণসংহিতার 
প্রচারক । কিন্তু তাহাদের সংহিতার মূল লোমহষণক্কৃত পুরাণসংহিতা৷ 
(২)। ন্তায়শান্্ও গৌতমের কৃত। 

ব্ৰহ্মধি ও রাজধিগণই প্রকৃত খষি। অমরকোষেও বণিত হইয়াছে 
যে ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে আচাধ্য ( পুরোধা ও পুরোহিত ) পদ গ্রহণ করেন। 
অতএব এই সকল শ্াস্ত্রোক্ত অবস্থার দ্বারা প্রতীতি হয় যে এক বেদ 
পৃথক পৃথক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হইয়া যখন ব্রক্মষি ও 
বাজধিগণ কর্তৃক প্রচার হইতে আরম্ভ হয়, তখন যে জাতীয় যে ব্যক্তি 
যে খষির মতাবলম্বন করিলেন, তিনি সেই খধির শিয়া বলিয়া অভিহিত 
হইলেন এবং তাহার বংশ এ ধধির নামে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছে 

ক্ষত্রিয়গণই পৃথিবীপতি রাজা ' তাহারাই প্রথমে পুরোধা ও পুরোহিত 
ছিলেন; তাহারাই ধর্মরক্ষক ও ধর্মস্থাপক। ক্ষত্রিয় মই প্রথম ধর্শ্ম- 
ণাস্তকার। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ক্ষত্রিয় রাজধি ও ব্রহ্মষিদিগের 
বারাই প্রচলিত হইয়াছে । এইরূপে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, 
কি শুত্র, কি বর্ণসঙ্কর, সকলেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ঝষির নামানুসারে স্ব স্ব 
গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন । 


(১) শৌনক ও আঙ্গিরস ক্ষত্রিয়; ইহারা গোত্রপ্রবর্তক 
(২) সাবণি ক্ষত্রিয়, ইনি গোত্রকারক। 
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kb 

হিন্দুশাস্ত্রাহুসারে আচার্য্য (গুরু ও পুরোহিত) পিতা । উপনয়ন 
(দীক্ষা) সংস্কার হইলেই দ্বিজ অথাৎ দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং 
আচাৰ্য্য দ্বিতীয়বারের জনক । অশোচব্যবস্থানস্থলে মন্ুশ্বৃতিতে বর্ণিত 
হইয়াছে, বেদশিক্ষাদাতা গুরুর মরণে ১০ দিন অশোচ গৃহীত হইবে । 
আচাধ্যের মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রি কাল এবং তদীয় পুত্র ব| পত্নীর মৃত্যু 
হইলে দিবারাত্রি এবং পুরোহিতের মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচপালন 
করিতে হইবে (১) পুক্ুবঙ্গখণ্ডে অনেক হিন্দু অগ্যাবধি এই নিয়ম 
প্রতিপালন করিয়। থাকেন। 

ভ্য জাতির মধ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। ইংরাজদিগের 
মধ্যে ধিনি অভ্যুক্ষণ (81১0129) করান, তিনি ধন্মপিতা (099 father)। 
যাহারা ধর্মযাজক হইয়া গুহস্থপন্ম পরিত্যাগ করিঘাডেন, তাহারাও পিভ। 
শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন । এই সকল অবস্থা হার! স্পষ্ট গ্রতীত হু 
যে বৈদিক, ম্মার্ড, পৌসাণিক ও তাহিক এই প্রধানতঃ চারি প্রকার ধম্ণ 

প্রচার হইলে পর্ববর্ণের মধ্যে যিনি হে গুরুর অথবা আচাধ্যের শিয়! 
হইয়াছিলেন, তিনি এ আচাধ্যের পুত্র ও এ আচাধ্য শিষ্কেব ধণ্মপিত। 
(God father) 

প্রথমে কশুপের পুত্র কান্যপ, বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ, পুলহের পু 
বাৎস্ত, গৌতমের পুত্র সাবর্ণি, ও রুচির পুত্র শাপ্ডিল্যই"ধশ প্রবর্তক অর্থাৎ 


(১) ক। ত্রিরাগ্রমাহুরাশৌচমাচাধ্যে সংস্থিতে সতি | 
সত্যপুজে চ পত্য্যাঞ্চ দ্িবারাত্রিমিভি খিতিঃ ॥ 
খ। শ্রোত্রিয়ে তপঃসম্পন্নে ত্রিরাত্রমপ্তচির্তবে-। 
মাতুলে পর্গিণীং রাত্রিং শিষ্যত্তিগ্রান্ধবেযু চ ॥ 
গ। গুরোঃ প্রেতন্য শিয়স্ত পিতৃমেধং সমাচরন্‌ ৷ 
প্রেতাহারৈঃ সমস্তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ 
মন্তুঃ । 
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তেজস্বী মুনি হইয়া পৃথিবীতে গোত্র স্থাপন করেন || (৯) স্থতরাং তাহার! 
পিতা ও তাহাদের শি্তগণ পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। 

বৌদ্ধধস্মের লোপের পর যখন পুনর্ধার হিন্দধর্শ প্রচলিত হইল, 
তখন আদিবর্ণচতুষ্টর ও বর্ণসঙ্করদিগের মধ্যে কাহারও পুর্ব গোত্র, কাহারও 
বা াচাধ্যের গোত্রে গোত্র হইল। আলম্যান খধির দ্বারা নাপিত 
প্রভৃতি অনেক জাতি সংস্কৃত অথাৎ জাতাশোচ ও মৃতাশোচ প্রভৃতি 
সংসার প্রাপ্ত হইয়া মালম্যানগোত্র হইয়াছে (১) 

ভিন্ন ভিন্ন কারণে গোত্রের পরিবর্তন হইয়াছে । এই জন্য প্রবাদই 
প্রচলিত হইয়াছে “গোত্র হায়ালে কাশ্রপ গোত্র হয়৷” 

উল্লিখিত অব'€ং| সমূহ দ্বার! প্রমাণ হয় যে, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, 
কি বৈশ্য, কি শূদ্, কি বর্ণসপ্কর, সকলেই স্ব স্ব আদি-আচাধ্যের নামে 
প্রথমতঃ গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আচাৰ্য্য শিতান্বরূপ। স্থতরাং 
ধনঞ্জয় বাক্ত করিয়াছেন, বশিষ্ঠ প্রভৃতির অপত্যগণই বশিষ্ঠ প্রভৃতি 
সংজ্ঞায় গোএ প্রাশ্ম হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় পূর্বপুরুষ হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ 

ইয়াছেন ব্যক্ত করিলে, ব্রাহ্মণের সর্দেবাচ্চ সনম থাকে ন! । বিশেষতঃ 
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(১) কাশ্পঃ কশ্াপাজ্জাতো! ভত্নদ্বাজে| বৃহস্পতেঃ। 
স্বয়ং বাৎস্তস্ পুলহাৎ সাবর্ণিগে )তমাত্তথা ॥ 
শাণ্ডিল্যশ্চ রুচেঃ পুত্রো মুনিস্তেজন্ষিনাৎ বরঃ। 
বভৃবুঃ পঞ্চগোত্রাশ্চ এতেষাং প্রবরা ভবে ॥ 
্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্‌। 
(২) দ্াসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্ধশীরিণঃ | 
এতে শূত্রেষু ভোজ্যান্নী যশ্চাত্মানং নিবেদয়েখ ॥ 
শূদ্রকন্তাসমূৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ। 
সংস্কৃতস্ত ভবেদ্দাসো হাসংস্কারৈস্ত নাপিতঃ ॥ 
ইতি পরাশরঃ। 


২৬৪ | কায়স্থ-পুরাণ । 


ত্রেতা ও দ্বাপরে ব্রাঙ্মণেরাই ধর্মনেতা ছিলেন। এই কারণে ম্মার্ভবাগীণ 
রঘুনন্দন স্বার্থপরবশ হইয় ব্যক্ত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব আদিপুরুষের 
এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্গণ আপনাপন পুরোহিতের গোত্রে গোত্র 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


“কায়স্থদিগের পদবীর কারণ নির্ণয় । 


পদবী ও উপাধি এই ছুই শব্দের অর্থ এক নহে । কারণবশতঃ যে 
আখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে উপাধি বলে; যথা বিশ্বাস, মুন্সি, 
সরকার ইত্যাদি। বংশের নির্ণয় রক্ষা করণার্থ আদিপুরুষের যে নাম 
ব্যবহার কর! যায়, তাহাকে পদ্ধতি ( পদবী ) বলে; যথা, রামচন্দ্র বস্থ 
অর্থাৎ বস্থ-নামা ব্যক্তির বংশোদ্তব রামচন্দ্র; ইহাতে রামচন্দ্র নাম, 
বস্তু পদ্ধতি। 

ক্ষত্রিয়-কায়স্থদিগের এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে জানা আবশ্যক । 
শাস্ত্রধার, শস্ত্রধার, শূরধার ও সৈম্যধার । কথিত আছে, ভগবানের শ্রীবৎস 
চিহ্ন হইতে কাঠার, কিরীচ, পেষকবজ ও কলমের অগ্রভাব এবং ছেদনী 
প্রভৃতি স্বয়ং অস্ত্রাকারে উদ্ভূত হইয়াছে । এ সকল অস্ত্র যমধার । 

খগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্বববেদ, স্থৃতি, সংহিতা, পুরাণ, ভাগবত, 
ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, মীমাংসা, ন্যায়, ধন্মর্বেদ, 
আয়ুর্বেদ, রাজবিছ্যা, চিত্রবিদ্যা, বিচিত্রবিষ্া, বাযুবিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা, 
জলবিদ্া, ক্ষিতিবিদ্যা, দেববাণী, মনুষ্যবাণী, পশুবাণী, পক্ষিবাণী, কীটবাণী 
ও আকাশবাণী-_এই ৩১টী বিষয় শাস্ত্রধার । 

কালাগ্নি ব্ৰহ্ম-অস্ত্র, যমাগ্রি দগ্ান্ত্র, দেবাগ্নি বজ্রাস্ত্র, ত্রিদোযায়ি ত্ৰিশূল 
অস্ত্র, যমধার ছেদনী, হল, মূষল, গদা, শেল, শূল, বাটুল, লোহশঙ্কু 
সংহাত, তপন, একায়ি অস্ত্র, সুচি, জাটা, তোমর, পরশু, অসি, উদ্ধাস্র ও 
রণতরী--এই দ্বাবিংশতি শত্ত্রধার |. 
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জয়, যুদ্ধ, যজ্ঞ, বল, দৰ্প, দক্ষতা, বীৰ্য্য, শৌধ্য, সাহস, তেজ, ধৈর্য্য, 
সন্ধি, প্রতাপ্‌, প্রাখ্ধ্য, প্রতপ্ততা, প্রতিকূলতা, অন্বেষণ, করগ্রহণ, শাসন, 
তাড়ন, বিদারণ, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড_এই পঞ্চবিংশতি শূরধার । 

সেনাপতি, মহারথী, রথী, পদাতি, সারথি, হয়, হস্তী, পন্গুণ- 
বাণ, ডঙ্কা, পতাকা, তুরী, ভেরী, ঢোল, শঙ্খ, দণ্ডব্যহ, শকটব্যুহ, 
বরাহব্যহ, মকরব্যহ, গক্ুড়ব্যহ, স্থচীব্যুহ, চক্রবাহ-_এই একবিংশতি 
সৈন্তধার। '» 

উল্লিখিত ৯৯টী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আবশ্যক বিষয় সময়ে সময়ে উৎপন্ন 
হইয়াছে। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যিনি প্রথমে যেটা প্রকাশ করিয়াছেন, 
তিনি সেই গুণান্ুসারে আখ্যাত হইয়াছেন। অমরকোষের মতে ক্রমে 
ক্ষত্রিয়গণ রাজা, রাজন্য ও মহাপাত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া এ সকল 
বিষয় গ্রহণ করেন (১) অতএব কায়স্থগণের ৯৯টা পদ্ধতির মন্ম উল্লিখিত 
*নটী বিষয়ের সহিত এক্য করিলে অনুমান হয়, যে এই সকল পদ্ধতি 
শাস্ত্রাধার, শন্ত্রাধার, শূরাধার ও সৈন্যাধার এই চতুব্বিধ ক্ষত্রিয়বিষয়াধার 
হইতে স্থাপন হইয়াছে । স্ৃতরাং ধন্তঃ, গুণ, যশ, ঢোল, বল, বেদ, 
দাড়িক, হোড়, শন্মা, বম্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, বিষ্ণু রাণ প্রভৃতি নবতি 
পদ্ধতি কায়স্থদিগের মধো প্রচলিত রহিয়াছে । 


কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদিগের পরিচায়ক উপাধি । 
বঙগদেশের রাঢ়খণ্ডে প্রথমে অসভ্য মূঢ় জাতির বাস থাকাতে তথায় 
হিন্দু নিয়ম প্রচলিত ছিল না। আধ্যগণ তথায় বাস করিবার বহু পরে 
্মার্ভবাগীশ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এ সকল স্থানের জন্য নৃতন স্থৃতি প্রস্তুত 


(১) অমরকোষের ক্ষত্রিয়বর্গ ৭২৯ হইতে ৭৬১ শ্লোক পর্য্যন্ত দেখ। 


বি কায়স্থ-পুরাণ। 


করেন। তাহাতে তিনি পুরাণ বচন উদ্ধৃত করিয়। মীমাংসা! করিয়াছেন, 
কলিতে ক্ষত্রিয় ও বেশ্য নাই; তাহারা শৃত্রত্ প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি 
ব্যবস্থ। দিয়াছেন যে হদানীস্তন কির শূদ্ৰ কায়স্থদিগের বস্তু, ঘোষ 
প্রভৃতি পদ্ধতিসংধোগে নামকরণ কর্তব্য 10১) 

পুরাণ, তন্ত্র ও ধর্মশান্্রধারা প্রমাণ হইয়াছে, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং 
তাহাদের “বন্মা” উপার্ধি। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে থে প্রাচীন- 
কালে যখন কায়স্থগণের “বম্ম1” উপাধি ছিল, তখন হ্ব'বার পুনরায় 
তাহাদের স্বতন্ত্র উপাধি স্থাপিত হইবার কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসার 
পূর্বে দেখ! আবশ্যক, সচ্চ দ্র শব্দের অর্থ কি? ধরণীকোষে ক্গতিয়- 
পধ্যারে সচ্ছ দ্র শব্দে “মসীশ", দেব, শ্বৎস, অস্বল্প, মীথুরী, ভট্ট, গ্ধ্যধবজ 
ও গৌড় লিখিত হইয়াছে, যথ৷ 

সচ্ছ ত্রে। এসীশো দেবঃ কারছুশ্ শ্রাবংসঃ | 
অন্বষো মাণরী ভট্টঃ সুয্যর্বজশ্চ গৌড়কঃ ॥ 

অতএব ধরণার মতে সচ্ছ দ্র শবে ক্ষত্রিয়কে বুঝাইতেছে। 

নৎ+শূড্র =সচ্ছুদ্ৰ, সং শব্দাথে ব্ৰহ্ম বুঝায় (২)। ভাবার্থে পূজা, 
শ্রেষ্ঠ । সচ্ছ দ্র শব্দে শূত্ৰের ব্রহ্ম ব| শৃত্র হইতে সৎ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
এই বর্ণত্রয়ই শূদ্ৰ হইতে শ্রে বা শূত্রের ব্রহ্ম । “কারণ, তাহাদের সেবা 
ব্যতীত শৃত্রের অন্য কোন ধন্মসাধনে অধিকার মাই। সুতরাং সচ্ছ দর 
শব্দে ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝাইতেছে, অথাৎ এ আধ্য বর্ণত্রয়কেই 
বুঝাইতেছে। 

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে শু ন উচ্চারণ করণে অনধিকারী। স্ত্রী, 


পিস পপ ন শি EEE জজ পপ 
-শশশশালালপ = এশ শেল শান পর — শা শপ পপ শত শট পিপিপি পি শীত শপ শপ SEES লী EES 


(১) সচ্ছ ভ্রাণাং নামকরণে EEE HEE নামত বোধ্যম্‌ ! 


উদ্বাহতত্বম্‌ । 
(২) ওঁ তৎসৎ ইতি নির্দেশো ব্ৰহ্মণঃ স্মতঃ | 


কায়স্থ-পুরাণ। ২৬৭ 


অনুপনীত ব্যক্তি, শূদ্দ অথব| পতিত ব্যক্তি বিষণ চক্র (শালগ্ৰাম ) ও 
শিবলিঙ্গ স্পূর্শকরণে অনধিকারী । যথা 
্তিয়া বান্ুপনীতো বা শূদ্রো বা পতিতোহপি বা। 
স্পর্শনে নাধিকারী শ্যাছিফোধা শহরস্ত চ॥ 
স্কন্দপুরাণে লিখিত হইয়াছে সচ্ছ দ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বই শালগ্রাম 
স্পর্শনে অধিকারী, অন্য কেহ্‌ নয় ; যথা, 
ব্রা্ধণক্ষত্র'বগ্তানাৎ সচ্ছ দ্ৰাণাং নরাধিপ । 
শালগ্রামেহধিকারোইহন্তি ন চান্তেষাং কদাচন | 
অতএব সচ্ছদ্র শব্দে যে ব্রাহ্মণ, ন্ত্রির় ও বৈশ্, তাহাতে অণুমাত্র 
সন্দেহ হইতে পারে না। ূ 
এক্ষণে দেখা আবশ্যক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈগা সচ্ছ দ্র নামে অভিহিত 
হইবার কারণ কি? শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, প্রথমে মন্তযাগণ এক জাতি 
ছিলেন । সদমংকম্ম দ্বার! তাহাদের বর্ণভেদ হইয়াছে । যাহারা শৌচা- 
গারসম্পন্ন তাহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এবং যাহারা অশ্ুচিত্রিয়ায় 
রত তাহার! শুদ্ধ হইলেন। 
জাতকন্মাদিভিযস্ত সংস্কারেঃ সংস্কৃতঃ 'ওচি। 
বেদাধ্যয়নসুস্পন্নঃ যট্স্থ কর্শ্মস্ববস্থিতঃ ॥ 
শৌচাচারপরে। নিত্যং বিদ্রনাশী গুরুপ্রিয়ঃ। 
নিত্যত্রতী সত্যত্রতঃ স বৈ ব্ৰাহ্মণ উচ্যতে ॥ 
ক্ষত্রজং সেবতে কর্শ্ম বেদাধ্যয়নসংযুতঃ । 
দানাদানবহিষশ্চ স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥ 
বিশত্যাশু পশুভ্যণ্চ কৃষাদানকরুচিঃ শুচিঃ। 
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ 
স্ব্বকর্শ্মরতিনিত্যং সর্ববকর্শ্মকরোহশুচিঃ 
ত্যক্তবেদত্তনাচারঃ স বে শূত্র ইতি স্থৃতঃ ॥ 


২৬৮ কায়স্থ-পুরাণ । 


শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে জন্ম ছারা শুদ্র, সংস্কার হইলেই দ্বিজ অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ হয়; যথা, 
জন্মনা জায়তে শূত্রঃ সংস্কারৈদ্বিজ উচ্যতে । 
বেদ ভ্যাসে ভবেদ্বিপ্রে ব্রন্ম জানাতি ব্রাহ্মণ: ॥ শ্রুতিঃ। 
অতএব শুচিতাবশতঃই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সচ্ছ দ্র নামে সংজ্ঞিত 
হইয়াছে । 
কুটতর্ক হইতে পারে যে, সচ্ছৃদ্র শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে না 
বুঝাইয় শূদ্রকেই বুঝাইবে ; সচ্ছ দ্-শৃদ্রের মধ্যে শ্রেষ্ট । কিন্তু এরূপ 
তর্ক করিবার অগ্রে স্মরণ রাখা উচিত যে, চারিটি বর্ণ ও তদন্ুষায়ী 
চারিটি (আশ্রম ব্যতীত আর বর্ণ ও আশ্রম নাই । মন্ুয্য যে পর্য্যন্ত 
সংস্কৃত না হয়, সে পধ্যন্ত দ্বিজ নহে। দ্বিজ না হইলেই শূদ্ৰ হইবে । 
স্থৃতরাৎ মনুষ্য জন্ম দ্বারা শূদ্র । অতএব যখন সংস্কারবশতঃ এক শুদ্রই 
সৎ অর্থাৎ সংস্কার হেতু আদিম সম্প্রদায় হইতে শ্রেষ্ঠতর পদলাভ করিয়া 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে, তখন সচ্ছদ্র শবে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকেই বুঝাইবে, শুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুঝাইবে না । 
কারণ, মনুষ্য সদাচারী হইলে আর শৃত্র নহে, দ্বিজ সদাচারী না হইলেই 
শৃত্র। রঘুনন্দন বলিয়াছেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাইণ এখানে ক্ষত্রিয় শবে 
কষত্রিয়াচারসম্পন্ন তাহার অভিপ্রেত। নতুবা ক্ষত্রিরবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে 
__ইহা বলা কখনই ম্মার্ত ভট্টাচার্যের উদ্দিষ্ট নহে। ক্রিয়াহীন হইলে 
্রাহ্মণাদি দ্বিজগণও প্রাপ্তশূত্রত্ব অর্থাৎ শূদ্রতুল্য হন। কিন্তু তদ্বশতঃ 
তাহাদিগকে শৃদ্রবংশজ বলা যাইতে পারে না । অনেক ক্ষত্রিয় ক্রিয়াহীন 
হইয়া শূত্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে । যথা 
শনকৈশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ | 
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। ২৬৪ 


পৌণ্ড,কাশ্চৌড্‌ ভ্রাবিড়াঃ কাম্বোজ! যবনাঃ শকাঃ। 

পারদাঃ পহুবাশ্টীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ ॥ 
স্থৃতিতেও "লিখিত হইয়াছে, বেদে অসমর্থ হইলেই বৃষল হইবে । যথা 

ন শুদ্রো বৃষলো নাম বেদে! বৈ বৃষ উচ্যতে। ' 

যস্ত বিপ্রস্ত তেনালং স এব বৃষলঃ স্থৃতঃ ॥ 

অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূতরত্ প্রাপ্ত হইলেও আদিম শুত্রবংশজ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট, 
রঘুনন্দন নিশ্চয় করিলেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, সকলেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত 

হইয়াছে । তান্ত্রিক বঙ্গদেশস্থ ইদানীস্তন ক্ষত্রিয় ( কায়স্থ ) বেদাচারসম্পন্ন 
নহে। ইহারা ক্ষত্রিয় হইলেও বেদোক্ত ক্রিয়াহীনতাহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে। বুষলত্ব প্রাপ্ত হইলেও ইহারা প্ররুতার্থে শূত্রবংশজাত নহে, 
ইহার! শুদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই ক্ষত্রিয়গণই সচ্ছ্র। এই 
সকল কারণে রঘুনন্দন এতদ্দেশীয় কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদিগকে 
প্রকৃত শূদ্ৰ হইতে বিভেদ করণার্থ বিধিবদ্ধ করিলেন যে বস্তু, ঘোষ 
প্রভৃতির নামকরণ ইহাদের আদিপুরুষের নামে হওয়া কর্তব্য। কারণ, 
প্রকৃত শুদ্রগণ “দাস” উপাধিসম্পন্ন। এই ক্ষত্রিয়গণ বুষলত্ব প্রাপ্তি 
হেতু দাস উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু বর্্মা উপাধি ধারণেও 
আর অধিকারী” নহে । * স্থৃতত্বাং ব্ম্মা উপাধির পরিবর্তে প্রত্যেকের 
আদিপুরুষের নামে, অর্থাৎ বস্তুর বংশ বস্তুর নামে, ইত্যাদিরপে সমস্ত 
্রহ্মকায়স্তের নামকরণ করা কর্তব্য। রঘুনন্দন রাঢ়খগ্তবাসী ; স্থতরাং 
তাহার মত প্রথমে বঙ্গরাষ্ট্রের রাঢ়খণ্ডে প্রচলিত হয়। পরে তন্ত্রোক্ত 
বিপ্রদাসত্বঘোষিত হইলে রাটীয় কায়স্থগণ দাস ঘোষ, দাস দত্ত এইরূপ 
উপাধি সহ পরিচয় প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন্‌ চিহ্ন কোন্‌ 
স্থানে ধারণ করিতে হয়, কাহার নিকট কিরূপ শব্দ ও উপাধি প্রয়োগ 
করিয়। পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, ইত্যাদি নিয়ম এই কায়স্থগণ ক্রমে বিস্বত 


২৭০ কায়স্থ-পুরাঁণ। 
হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এ স্থানের কায়স্থগণ নামের সহিত অগ্রে 
“দাস” ও তৎপরে পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আপামর সাধারণ সকলের 
নিকটই পরিচয় দিয়া থাকেন এবং এঁরূপে নাম স্বাক্ষর কবিয্া থাকেন । 
অগ্ভাবধিও এই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে । যথা-_রামচন্ত্র দাম বস্ছ 
ইত্যারি। | 
কালক্রমে রখুনন্দনের মত বগ্দেশের প্রান সকল স্থানেই প্রচণ্পত 
হইল । বঙ্গশ্রেণার কায়ন্থগণ এ মতাহুসারে কেবল পদ্ধতিসহ পরিচগ 
প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা, রামচন্দ্র বস্তু ইত্যাদি । 
উত্তররাটীগ্ন কায়স্থগণ বিপ্রদাপ উপাধি গ্রহণ করেন নাই । স্থতরাং 
সকলেরই নিকট তাহার! কেবল পদ্ধতি সহ পরিচর প্রদান ও নাম স্বান 
করিয়া থাকেন, বথা রামচন্দ্র ঘোঁষ। 
এরূপ তর্ক হইতে পারে বে ব্রহ্মবেবর্ত পুরাণে হা প্রভৃতি জাতিকে 
সচ্ছ,দ্ৰ বলিয়াছে, যথা 
গোঁপনাপিতভিল্লাশ্চ তথ! মোদককূুবরৌ । 
তাম্বুলিঃ স্বর্ণকারশ্চ তথা বাঁমিজজা তয়? ॥ 
ইত্যেবমাগ্ধা৷ বিপ্রেন্্র নচ্ছ দ্রাঃ প্রিকাঁঠিতাঃ । 
এস্থলে সচ্ছ দ্র শব্দে উত্তম শৃদ্র বুঝিতে হইবে । ইহারা মূলে বৈগ- 
জাতি বলিরাও সচ্ছ দ্র হইতে পারে। ॥ ৭ 
হিন্দুসমাজ সময়ে সময়ে পরিবর্ঠিত হইয়াছে। পূর্বে কায়স্থ ক্ষত্রিধ 
বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন। তৎকালে গোপজাতি সংশুদ্র উপাধিতে 
আখ্যাত হুইতেন। ঘে সময়ে বৈগ্য বণিক্বৃত্তি অবলপ্বিগণ সচ্ছ₹ 
বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল, সে সময়েও কায়স্থ ক্ষত্রিয় |(১) যে সময়ে 


(১) (ক) ভবিষয্যপুরাণ ও ব্যোমসংহিতা আদিগ্রন্থ দেশ । 
(খ) iE নিবৃত্তে মন্ঠমাংসতঃ । 
দ্বিজ্ভক্তো বণিগ্ব ততঃ সচ্ছ দ্রঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ 


কায়স্থ- পুরাণ । ২৭১ 


কায়স্থ ক্রিয়াহীন বলিয়া বৃষল শব্দে ঘোষিত হইল, সেই সময়েই তাহার! 
সচ্ছ দ্র হইয়াছে । রথুনন্দনের সময় হইতে এক্সপ হইয়াছে মাত্র। বোধ 
হয় ১৫০ বৎসর অবধি কায়স্থ সচ্,দ্র বলিয়া নিদ্ধী রিও টির ছে। তৎপূর্বের 
কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং গোপ নাপিত ও অন্য নবশারকগণ সচ্ছ ত্র 
বলিয়া আখ্যাভ ছিলেন । 

ক্মার্তবাগীশ রখুনন্দন ভষ্টাচাষ্যের ব্যবস্থা অন্তসারে বঙ্গীয় কায়স্থগণ 
হু স্ব আদিপুরুষের নামে অধাখ বক্র, ঘোষ ইত্যাদি পদ্ধতি সহযোগে 
পরিচয় প্রদান করিলেও তাহাদেন মধ্যে প্রাচীন 05 পরিচায়ক 
উপাপি অগ্ভাবপিও প্রচলিত রহিয়াছে । ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের 
চষ্য ও চন্দ্রবংশীয় শত্রিযগণ (রাজপুতগণ : হাকুব উপাধিসম্পন্ন । 
অগ্যাপিও বঙ্গখণ্ডে সর্নজাতিই “বহ্ঠাতুর” “ঘোষগুকুর” এগুহঠাকুর” 
“মিত্রঠাকুর" এইরূপ ঠাকুর উপাধি সংযোগে কারস্কদিগকে সম্বোধন করি 
আসিতেছেন। বানারিপাড়ার %াকরতাঁগণ গুহবংশজ | 

পূর্বে ক্ষঠিয়দিগেরই বাবু উপাধি ছিল, অন্ধ জাতির ছিল না। 
নক্্মীকোল রাজবাটার রাজ। প্রভ়ুরাম গুহ মহাশয়ের বংশধরেরা অগ্যাপিও 
বাবু উপাধিসম্পন্ন । তাহার! গুহবানু” এইর*, পদ্ধতিসহ নাম স্বাক্ষর 
করিয়া থাকেন। অনেকে অন্গমান করেন, বাহু শব্দ হইতে “বাবু” শব্দ 
টৎ্পন্ন হইয়াছে । * ক্ষত্রিয়পণ ব্রহ্মার বাহুজ বলিয়া প্রাকৃত ভাষার তাহারা 
“বাবু” শব্দে খ্যাত হন। 


রস শপ শত পা শা পেশ ০০ 


(গ) গোপমানী তথ! তৈলী ২ তস্থী মোদকোবারজী | 
কুলালঃ কম্মকারশ্চ নাতো নবশায়কাঃ ॥ 
পরাশরসংহিতা | 


২৭২ কায়স্থ-পুরাণ। ] 


্রচ্মকায়স্থ সর্ধববর্ণের বিদ্যাগুরু- এই 
বিষয় প্রতিপাদন। 


সত্যযুগে লিখনপ্রণালী (৪ ০f 80 ) প্রচলিত ছিল না: 
মন্ুম্তগণের ম্মরণশক্তি প্রবল ছিল। সমস্ত কার্যই স্মরণ দ্বারা নিষ্পন্ন 
হইত (১) সকলৈই সংকল্পমাত্র ফলসংগ্রহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে 
মানবগণ ভোগবিলাসী ও স্থখাভিলাষী হইয়া অলস ও নিশ্চেষ্ট হইয়া 
পড়েন। স্থতরাং তাহাদের স্মরণশক্তিও দুর্বল হইয়া পড়ে। তদ্বশত: 
ক্রমে লেখা পড়ার আবশ্যক হয়। ক্ষত্রিয়মণ্ডলী হইতে প্রদীপ নামা এক 
ব্যক্তি লিখনপ্রণালী ও তাহার উপকরণ সামগ্রী উদ্ভাবন করিয়! লেখা- 
পড়ার ঈশ্বর মসীশ অর্থাৎ বিদ্যাপ্ুরু বলিয়া পঞ্লিগণিত হইলেন । এ 
প্রদীপই কায়স্থ। 

চিত্রগুপ্ত অন্য কল্পে (1১950196107) লেখাপড়ার আধার মসী ও 
লেখনী এবং যুদ্ধান্ত্র ছেদনী সহ ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হন। এই 
কল্পে তিনিই মসীশ অর্থাৎ বিদ্যাপ্তরু অথবা লেখাপড়ার ঈশ্বর । অতএব 
এই সকল শাস্ত্রোক্ত বিষয় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পুরুষোত্তম কায়স্থ 
প্রদীপ ও চিত্রগুপ্তের উৎপত্তির পূর্বের লেখাপড়ার স্থষ্টি হয় নাই এবং 
কেহই লেখাপড়া জানিতেন না। পৃথিবীরাসী য়ানবসমূহ অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণ, বেদাচারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্র প্রভৃতি জাতিসমূহ এ ছুই মহাত্মার 
ও তাহাদের বংশধরের নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন । স্থতরাং 
কায়স্থই সর্ধবর্ণের বিদ্যাগুরু । 

কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে কালক্রমে বিদ্াুশীলন করাইয়া! জীবিকা 
নির্বাহার্থ পাঠশালা স্থাপন পূর্বক গুরজসহাশয় নামে অভিহিত হইলেন। 
সমস্ত জাতিই তাহাদের নিকট বিগ্াভ্যাস করিয়া! জ্ঞানোপাজ্জন করিতে 


(১) মহানির্বাণতন্ত্র দেখ । 


| কায়স্থ-পুরাণ। ২৭৩ 


লাগিলেন! কি ব্রাহ্মণ, কি বেদাচারী ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি অন্যান্য 
জাতি, সকলেই এ সকল গুরুমহাশয় অর্থাৎ কায়স্থের শিষ্য হইলেন । 
তাহারা “গুরু্মহাশয় বিদ্যাদান করুন” এই স্তব পাঠ করিয়া ও বিগ্ভাগুরুকে 
প্রণাম করিতেন, তাহাতে বর্ণভেদ ছিল না। 
বিশুদ্ধ হিন্দুধশ্মের প্রাছুর্ভাবকালে কায়স্থগণ অর্থাৎ বিগ্যাব্যবসায়ী গুরু- 
মহাশয়গণ পূজা! প্রাপ্ত হইতেন এবং তাহারা আপন আপন শিষ্যের পিতা 
অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য ছিলেন । কারণ বিদ্যাগুরু জন্মদাতা পিতা 
অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ও পৃজ্য । যথা 
বিছ্যাদাতা! মন্ত্ৰদাত! গুরুলক্ষ গুপৈঃ পিতুঃ । 
মাতুঃ সহশ্রগুণতো নাস্ত্যন্যত্তৎসমো গুরুঃ ॥ 
গুরোঃ শতগুণৈঃ পুজ্যা গুরুপত্বী শ্রতৌশ্রুতা । 
পিতুঃ শতগুণৈঃ পৃজ্যা যথা মাতা বিচক্ষণৈঃ ॥ 
ইতি ত্রচ্মবৈবর্তে ব্ৰহ্মখণ্ডে ৷ 
শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যেমন দেবতারা নানা মৃদ্ঠিতে প্রকাশ হইয়াছেন, 
তদ্ধপ গুরুও পুক্রপৌন্ত্রাদিরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন । যথা 
নানামৃত্তিষথা দেবে! নানামৃত্তিস্তথা গুরুঃ । 
পুত্রপৌন্রাদিরপেণ জাবালে নাত্র সংশয়ঃ ॥ | 
অতএব চিত্রপ্ুথের বংশজ কায়স্থগণু সকলেরই গুরুবংশজ হইতেছেন। 
বৃহদ্ধৰ্ম পুরাণে লিখিত হইয়াছে, গুরু এবং গুরুপুত্র ও গুরুপৌত্র প্রভৃতি 
গ্ুরুবংশজগণের মধ্যে যাহার বিভেদজ্ঞান হয়, সে নিশ্চয়ই মূঢ় ও 
অধাম্মিক | যথা 
গুরুপুত্রেষু পৌন্রেষু গুরুভ্রাতৃযু যো ভিদাম্‌। 
কুর্ধ্যাৎ স উচ্যতে মূঢ়ো গুরুহাধশ্নলোপকৃৎ॥ 
অতএব যাহারা হিন্দু নামে অভিহিত ও হিন্দুধর্ম প্রতিপালন করেন, 
নিশ্চয়ই বিষ্ভাগুরুবংশজ কায়স্থগণ তাহাদের মাননীয় ও পূজনীয় । 


১৮ 


২৭৪ কায়ন্থ-পুরাণ। 


এরূপ কুট তর্ক হইতে পারে যে এঁ সকল প্রমাণ মনস্ত্রগুরুসহ্বন্ধে প্রযুক্ত 
হইতে পারে, বিগ্যাগুরু সম্বন্ধে নহে। কিন্ত ব্রক্মবৈবর্তপুরাণের বচনা- 
হুসারে প্রতীতি হইতেছে যে বিষ্ঠাগুরু ও মন্রগুরু সমান 'সম্রমের পাত্র ।" 
কারণ, বিগ্যাপ্তরু ও মন্ত্রগুরু উভয়েই পিতা অপেক্ষা লক্ষগুণে পূজনীয় । 
মন্তরগুরু মুক্তিপ্রদায়ক; বিগ্যাগ্ুরুও মুক্তিপ্রদায়ক । কারণ বিগ্াদ্বারাই 
দিব্যজ্ঞান জন্মে; দিব্যজ্ঞান জন্মিলেই মুক্তিলার্ভ হয়। অতএব প্রাচীন- 
কালে বিগ্যাগুরুও মন্ত্রগুরুর সমান সন্্মের পাত্র ছিলেন। এক্ষণে দেশ, 
কাল ও পাত্র ভেদে স্বতন্ত্র প্রথা হইয়াছে। d 

প্রাচীন কালে সংকল্পিত গুরু ব্যতীত অন্তের নিকট বিদ্যাভ্যাসের নিয়ম 
ছিল না। স্থতরাং মৃণ্যয়দ্রোণ নিশ্নাণ করিয়াও অনেকে বিদ্যাশিক্ষা 
করিয়াছেন । 
.. কায়স্থগণ সর্ব্ববর্ণের বিদ্যাপ্ুরু , স্থতরাং সকলেই তাহাদের শিষ্য । 
শান্ত্রমতে শিষ্য গুরুর দাস, যথা 


শুশযকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টো মনীষিভিঃ। 
চতুৰ্ক্বিধঃ কর্্মকরস্তোৎ দাস স্ত্রিপঞ্চকাঃ ॥ 

শিষ্যোহস্তেবাসী ভৃত্যশ্চ চতুৰ্থস্থধিকর্শ্মকৃৎ । 
এতে কর্ম্মকর! জ্ঞেয়া দাসাস্ত গৃহজাদয়ঃ ॥ 


অতএব সকলেই যখন কায়স্থের শিষ্য তখন ধন্দান্থশাসন অয্নসারে 
সকলেই কায়স্থের শিয্য-দাস। তবে. ত্রাহ্মণজাতি ক্ষায়স্থের মন্ত্রগুরু । 
পক্ষান্তরে কায়স্থগণ বিনয়-গুণ-সম্পর ও প্রকৃত ধাশ্মিক, এই দুই কারণে 
ব্রাহ্মণের উচ্চ মধ্যাদা রাখিয়াছেন। বিশেষ ব্রাহ্মণই দেবতা, এই জন্য 
কায়স্থগণ তাহাদিগের নিকট দাসত্ব স্বীকার করেন। স্থতরাং অগ্যাবধিও 
এ নিযনম চলিয়া আসিতেছে । কায়স্থগণ ব্রাঙ্মণকে ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস 
পূৰ্ব্বক কাধ্য করিতেছেন। 

হিন্দুসমাজে সময়ে সময়ে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । মুসলমান ও 
ইংরাজ রাজহে হিন্দুধর্মনিয়ম ও সভ্যতা! বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে । বৃত্তির 
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নিয়ম নাই, যিনি যে বৃত্তি ইচ্ছা করেন, তাহাই গ্রহণ করিতেছেন । 
স্থতরাং হীনজাতিরাঁও মাষ্টার, পণ্ডিত, গুরুমহাশয় ও শিক্ষক পদে 
অভিষিক্ত হইতেছেন। ইংরাজের মতে লঘুগুরু ভেদ নাই। সকলেই 
সমান; গুরু ও শিষ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, সকলেই “তুমি” (০) 
পদ বাচ্য। অতএব যুবা বাঙ্গালি ও ছাত্রগণ এ সভ্যতায় দীক্ষিত 
হইতেছেন। এই সকল কারণে বিগ্যাপ্তরুর আর পূর্বসম্মান নাই। 
বরং তদন্যথায় আল্লিনের আঘাত সহ করিতে হয় এবং শিখাধারী 
অধ্যাপকের শিখাও কাট! যায়। এই নিমিত্ত বোধ হয় স্কুলের 
পণ্ডিতের প্রায়ই আর এখন শিখাধারণ করেন না। যখন বঙ্গসমাজের 
এইরূপ শোচনীয় দশা হইয়াছে, তখন বিগ্যাগুরু যে কিরূপ সম্মানেনু 
ও পূজার পাত্র, তাহা এই সভ্য বিংশ শতাব্দীর লোকেরা কি কারে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন ? যাহা হউক, প্রকৃত সভ্যসমারঞ্চজে গুরু 
যে কি পদার্থ, কিরূপ সম্মান ও আদরের বস্তু, তাহ! কত প্রমাণ 
করা হইয়াছে । বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজে কায়স্থ বিদ্যাগুরু বলিয়া পূজনীয় 
ও মাননীয় ছিলেন। এই কারণবশতই চিত্রগুপ্ত দেবত্/ প্রাপ্ত হইয়| 
সকলের নমস্য, তর্পণীয় ও আরাধনীয়, এবং তাহার বংশধরগণ দেববংশজ 
বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ কায়স্থগণ যে” সমস্ত বর্ণের ও 
জাতির বিগ্যাগুরু, তাহাতে ,অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। 


কায়স্থ মন্্রগুরু-_-এই বিষয় নির্ণয় । 


অমরকোষে লিখিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়গণ কালক্রমে পুরোহিতের 
( আচার্য ) কাৰ্য্য অধিকার করেন। তাহারা যজন কার্য্েও প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। যথা__ 


রাজন্কঞ্চ নৃপতোৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ। 
পু ক রঃ 2 || 
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ক্রমে তাহারা জ্ঞাতসিদ্বাস্ত হইয়া তান্ত্রিক কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তঅন্ত্রা্সসারে তাহারা অন্যান্ত বর্ণকে দীক্ষিত করিতে 
লাগিলেন। তাহারা স্বয়ংও তন্ত্রোক্ত কাধ্যে নিরত হইলেন । স্থতরাং 
তাহার তান্ত্রিক বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন । যথা -- 
রাজন্যকঞ্চ নৃপতোৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ। 
তান্ত্রিকে। জ্ঞাতসিদ্ধান্তঃ তন্ত্রী গৃহপতিঃ সমৌ। 
লিপিকারোহক্ষরচনোহক্ষরচুঞ্চুশ্চ লেখকঃ ॥ 
কায়স্থই লেখকপদে অভিহিত । স্থতরাং এ বচন দ্বারা কেবল 
কায়স্থ অর্থাৎ কায়স্থ-উপাধিসম্পন্ন ক্ষত্রিয়কে বুঝাইতেছে। 
কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ তন্ত্রান্ছগারে মন্ত্র প্রদান করিতে 
অর্থাৎ দীক্ষিত করিতেও প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেকেই 
তাহাদিগকে মন্তরগুরুত্বে বরণ করিয়া তাহাদের শিষ্য হইলেন। এ 
কায়স্থগণ এ সকল শিয্যের অভীষ্টদেব হইয়া পৃজাপ্রাপ্ত হইলেন । 
কায়স্থক্লুলপাবন শ্রীমন্মহাপ্রহুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 
মহাশয়ের বহু. ব্রাহ্মণ শিয়া ছিল। 
কালক্রমে ; বৈষ্ণবধশ্ম প্রচলিত হইলে কায়স্থগণের অনেকে মস্ত্রগুরু 
হইয়া গোস্বামী ও অধিকারী সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন। 
ঢাকা জেলায় রোয়াইল পোষ্ট আফিদি সীমাহুক্ত সানড়া গ্রামনিবাসী 
বর্তমান মনোমোহন গোস্বামী কায়স্থবংশজ। ইহাদের পূর্বপুরুষ 
বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র') ইনি মহাপপ্ডিত ও কবি ছিলেন। ইনি গৌরাঙ্গদেবের 
সময়ের লোক, এবং সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মহাস্ত উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। 
গৌরাঙ্গদেবের নিয়োগমতে তিনি আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 
তাহার বংশধরেরাই সানড়ার গোস্বামী । তাহারা মহাস্ত ও গোস্বামী 
এই ছুই উপাধিতেই পরিচিত। রাঢ়শ্রেণী ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও 
অন্যান্ধ জাতিরা ইহাদের শিষ্য । ৬৪ মোহান্তের অন্যতম কবিচন্দর 
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ঠাকুরের বংশ পাবনা জেলায় স্থলের অধিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। 
তাহাদেরও বন্ধু শিয্য আছে। 

ঢাকা জেলার অন্তর্গত চন্দ্রপ্রতাপ সাবার থানার অধীন সামেড়া গ্রাম- 
নিবাসী বিনোদবিহারী দেব প্রভৃতি কায়স্থবংশ মন্ত্রদাত। গুরুব্যবসায়ী । 
কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাত্তি তাহাদের শিশ্কা। 

এ জেলার আমলীগোল! পরগণায় নিজ ঢাকায় রাধারমণ দেব 
প্রভৃতি কায়স্থ্শ গুরুব্যবসাসী। কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি 
তাহাদের শিষ্য । 

নদীয়া জেলার মেহেরপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত রুকুনপুরে 
হরিহোড়ের বংশীয় গোস্বামীগণের বত্রাহ্মণা্দে বহু জাতি মন্ত্রশি্্য 
আছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামন্ধলে এই হরিহোড়ের প্রসঙ্গ বণিত 
হইয়াছে । 

ফরিদপুরের হন্দমপুরের বীরচন্দ্র দেব প্রভৃতি কায়স্থবংশ গুরু- 
ব্যবসায়ী । কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি তাহাদের শিয়া । 

এ জেলায় যাত্রববাটার দেববন্সী বংশীয় কায়স্থগণ গুরুব্যবসারী । 
তাহার! অধিকারী উপাধিতে পরিচিত । 

বর্ধমান জেলায় রাণীহ্াটা গান্ধুরিয়া থানার সীমাধীন কুলীন গ্রামের 
রামানন্দ বস্থ্‌ গুরুব্যবসায়ী, গোস্বামী ও মৃহান্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন । 
ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিই ইহার শিষ্য ছিলেন। ইহার ডুরি না 
পৌছিলে ৬জগন্নাথদেবের রথ টানা আরম্ভ হয় না। টাঙ্গাইল সিংহ্রাগী 
গ্রামে তাহার বংশ এখনও গুরুব্যবসায়ী। ব্রাহ্মণ শিশ্তগণ পদধূলি 
গ্রহণ করে বলিয়া পরে ইহার! জাফ্রি বেড়ার অন্তরালে থাকিয়৷ 
আশীর্বাদ করার নিয়ম করেন, শিশ্বাগণ বাহির হইতে প্রণাম করিতেন। 
স্থৃতরাং কায়স্থ কেবল বিদ্াপ্তরু নহে, মন্তরগুরুও বটে। ফরিদপুর 
চরকাশিমপুরের বড় আখড়ার মোহাস্ত কায়স্থ কুশলটাদ, তৎপরে কায়স্থ 
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নিতাই চাদ, বর্তমানে বস্থবংশীয় রামচন্দ্র মোহাস্ত আছেন । ইহাদের 
বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও নবশায়ক ও সহম্রাধিক বাউল শিশ্য আছে। 
হালদামহেশপুরে কায়স্থ স্বন্দরানন্দ ঠাকুরের বংশীয়গণ, শক্তিপুরে 
কালীয়া গোপালের বংশধরগণ, বড় কাদড়ায় জয়গোপাঁলের বংশীয়গণ, 
ভাণ্তীরবনে নৃত্যগোপালের বংশ, ডেমরায় ব্যান্রগোপালের বংশ, বন্দেশে 
পূর্ণানন্দ গোপালের বংশ, বেড়াবুচনার বাস্থদেব বংশীয় ও ময়নাভানের 
মিত্রঠাকুরগণ, বগুড়া জেলার মেলাগোপীনাথপুরের নন্দিনীপ্রিয়ার 
বংশধর উত্তররাটীয় সিংহপ্রিয়াগণ আজও শত শত শিশ্তকে মন্ত্রদান 
করিতেছেন। 


প্রাচানকালে ব্রহ্মকায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণের পক অন্ন সর্বব- 
বর্ণের ব্যবহার্য ছিল-_-এই বিষয় [নর্ণয়। 


মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে যে সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূড্র 
বর্ণসমূহের আচার, আশ্রম, ক্রিয়া, মন্ত্র বিধি এক ছিল; সকলেই সমান 
জ্ঞানবিশিষ্ট, এক দেবামুরক্ত ও সমান কণ্মসম্পন্ন ছিলেন । ত্রেতাযুগেও 
এরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল (১)। অতএব এই অবস্থা দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে এ যুগঘয়ে সর্ববর্ণের পক্ষ-অন্ন সকলেরই ব্যবহাধ্য ছিল। স্থতরাং 
্রন্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের পাক করা অন্ন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণে ই 
ভোজন করিতেন। পারস্করস্থত্রে আছে, তখন শূদ্রেরাই ত্রৈবণিকের 
পাচক ছিল । 

মহাভারতে আরও লিখিত হইয়াছে, যে দ্বাপরযুগে বেদ চারি ভাগে 
বিভক্ত হওয়ায় সকলের ক্রিয়াকলাপও পৃথক পৃথক হয়। অতএব এতত্বারা 
প্রমাণ হইতেছে যে এই যুগেই বর্ণসমূহের পরস্পরের পক্ক-অন্নগ্রহণ 


(১) প্রতাপচন্দ্র রায়ের অন্থবাদিত মহাভারত, বনপর্বব, পৃঃ ৩৫১। 
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নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সময় হইতেই শুত্রান্ন পরিত্যজ্য হইয়াছে। 
কিন্তু এরূপ হুইলেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই বর্ণদ্বয় পরস্পরের পন্ক অন্ন, 
ও তাহাদের অন্ন অন্যান্য সকল জাতি ভোজন করিতেন । দুৰ্ব্বাসা খষি 
ষষ্টিসহত্র শিষ্য সমভিব্যাহারে ভ্রৌপদীর ও দুধ্যোধনের পাক করা অন্ন 
ভোজন করিয়াছিলেন । , এতদ্দেশীয় কুলীন মৌলিক প্রভৃতি অন্তান্ত 
্রহ্মকায়স্থগণ যুধিষ্ঠিরের বহু পূর্বে রৌচ্য মন্থুর কল্প হইতে ক্ষত্রিয়। যথা 
প্রছুয়াদশো রোৌচানাম! ভবিষ্যতি মুনে মন্তুঃ | 
চিত্রসেনবিচিত্রাগ্। ভবিযান্তি মহীক্ষিতঃ ॥ 
বিষ্ণুপুরাণ । 

চিত্রগুপ্ত দেবত্বপ্রাধ্ধ হইয়া স্বর্গে অবস্থিতি করেন। সুতরাং এই ' 
গ্রন্থে মৃক্তযলোকের ঘটনা বর্ণনার স্থলে তাহার উল্লেখ না হইয়া কেবল 
চিত্রসেন-বিচিত্রান্ভ অর্থাৎ চিত্রসেন, বিচিত্র প্রভৃতিই ক্ষত্রিয় এইরূপ 
লিখিত হইয়াছে। চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র প্রভৃতি ব্রন্মকায়স্থ ও 
তাহার বংশধরের! যে ক্ষত্রিয়, তাহা অন্তান্ত গ্রন্থেও বিবৃত হইয়াছে । 
ভীশ্ম চিত্ৰগুপ্তের মাহাত্ম্য যুধিষ্টিরের সমীপে বর্ণন। করিয়াছেন (শাস্তিপর্ব্ব 
দেখ )। ভবিষ্বাপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, দত্তাত্রেয়ের নিকট ভীষ্ম 
চিত্গুপ্তের পূজার পদ্ধতি অবগত হইয়া তাহার পূজা করিয়াছিলেন । 
ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন এক সময়ের *লোক। অতএব তাহাদের বনু 
পূর্ব হইতে ব্ৰহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়। অতএব তাহাদের বংশধর এতদ্দেশীয় 
কুলীন মৌলিক ও অন্যান্য কায়স্থগণের পক্কান্ন যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত 
বর্ণ ই ভোজন করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ব্রাহ্মণ সর্ববর্ণের গুরু । গুরুর প্রসাদ ভক্ষণে বিশেষ পুণ্য জন্মে। 
একারণে তাহাদের পাক করা অন্ন সাধারণতঃ সকল জাতিরই ভোজ্য 
হইল। বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হইবার পরে ও পূর্বে নানাপ্রকার সম্প্রদায় 
ও আচার প্রচলিত হয়। এইজন্য এক সম্প্রদায়ের পক অন্ন এমন কি 
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আমারও অন্য সম্প্রদায়ের পরিত্যজ্য হইল। এইরূপ এক জাতির মধ্যে 
শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়! পরস্পরের মধ্যে পক্ক-অন্ন-গ্রহণ রহিত হয়। এই 
এই নিমিত্ত রাঢ় শ্রেণীর অন্ন বৈদিকের, বারেন্দ্র শ্রেণীর অন্ন রাঢ়শ্রেণীর 
ও বৈদিকের, ও বৈদিকের অন্ন অন্তান্য ব্রাহ্মণের পরিত্যজ্য হইল । 
এই নিয়ম কায়স্থ ক্ষত্রিয় মধ্যেও প্রচলিত হুইল। এইরূপে গুজরাটা 
আগরওয়াল। বণিকের! ও অন্যান্য স্থানের রজপুত, রাজপুত বৈশ্বাগণ 
ব্রাহ্মণের পক্ধ-অন্ন ভোজনও পরিত্যাগ করিয়াছেন । এমরূপে পরু-অন্ 
ও আমান্ন ভোজনের, এমন কি আমান্ন গ্রহণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ও 
আচার প্রচলিত হইয়াছে । 


বঙ্গদেশে কায়স্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর আধ্যজাতি ছিল না। বরঙ্গদেশ 
হ্যায়দর্শী । ব্রাহ্মণগণ গুরুবংশজ ; ব্রন্মকায়স্থ ক্ষত্রিয় অন্য অন্য জাতির 
পূজ্য ! বিশেষতঃ তাহারা মন্ত্রগুরু ও বিদ্যাগুরুবংশজ। বৌদ্ধধম্মের পরে 
ব্রাঙ্মণজাতি সাধারণতঃ অন্তান্ত সকল জাতির উপরই প্রাধান্য লাভ 
করেন। কায়স্থগণ তাহাদের শিহ্য। এই সকল কারণে কায়স্থগণ 
আপন গুরুবংশজের সর্বোচ্চ মধ্যাদা স্থাপনার্থ সমুৎস্থক হইলেন। 
সুতরাং ব্রাহ্মণের অন্ন কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি, ও কায়স্থের অন্ন অন্ঠান্থ 
জাতি ভোজন করিবেন, বঙ্গথণ্ডে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত হইল । 


বৌদ্ধধর্শ্মের পর ত্রাহ্মণজাতি' সমস্ত জাতির উপর প্রাধান্ত স্থাপন 
করিলেও কায়স্থগণ আপনাপন গুরু ও পুরোহিতবংশজ ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
নীচবংশজ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না। রাঢ়শ্রেণী ও বারেন্দর- 
শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ একবংশোডূত, কনৌজ হইতে আগত পঞ্চবিপ্রের সন্তান, 
কায়স্থগণের গুরু ও পুরোহিতবংশজ, বৈদিকক্রাহ্ষণও তাহাদের গুরু ও 
পুরোহিতবংশজ । স্থতরাং কায়স্থগণ কেবল তাহাদেরই অন্ন গ্রহণ 
করিলেন । স্থবর্ণবণিকের, কৈবর্তের, মধ্যশ্রেণী, উতৎকলশ্রেণী, ভট্ট 
(ভাট) বর্ণের ও পতিত ব্রাহ্মণের এমন কি অপরিচিত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় 
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ব্রাহ্মণের পক অন্ন তাহারা গ্রহণ করিলেন না। এই কারণে এ সকল. 
ব্রাহ্মণের অন্ন বঙ্গীয় কায়স্থ ও রাশ্রেণী, বারেন্দ্রশ্রেণী ও বৈদিকশ্রেণীর 
ব্রাহ্মণের! প্রহণ করেন না। উল্লিখিত নিয়ম স্থাপন হইলে বঙ্গকুলীন 
ও মৌলিক কায়স্থগণের পাক করা অন্ন সামাজিকরূপে আৰ্য্য ব্রাহ্মণ 
ব্যতীত অন্তান্য সমস্ত জাতির, অর্থাৎ ডেঙ্গর কায়েত, করণ, স্থবর্থবণিক, 
গন্ধবণিক, কৈবর্ত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের লিখিতমত সংশূদ্র উপাধিধারী 
গোপ ও তৈল্লিক, তাশ্ুলী, মালাকর, নাপিত, কশ্মকার, কুস্তকার, বারুই 
প্রভৃতি নবশায়ক বারসেনি জাতি এবং অন্যান্য সমস্ত বর্ণসঙ্কর জাতির 
পক্ষে ভোজ্য হইল। সকলেই কায়স্থের পাক করা অন্ন সামাজিকরূপে 
ভোজন করিতে লাগিলেন । কায়স্থগণ আপন গুরুবংশজ ব্রান্মণব্যতীত 
অন্ত কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন না। এই নিয়ম বঙ্গবিভাগের 
সমাজে চলিয়া আসিয়াছে । 


ইংরাজ রাজত্বে হিন্দুসমাজ নৃতন ভাব ধারণ করিয়াছে। ধনাঢ্য 
মেথরও শ্রেষ্ঠ জাতি, ধনেই জাতিগত মান, গরীব ব্রাহ্মণ তাহা৷ অপেক্ষা 
হীন। নীচ জা'তরা স্ব স্ব পূর্বতন বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক কায়স্থ ব্রাহ্মণের 
সমপদবিশিষ্টপ্রায় হইয়াছেন । স্থতরাং পূর্বে যে সকল জাতির! কায়স্থের 
পাক করা অন্ন সামাজিকরূপে পুরুষানুক্রমে পবিত্র প্রসাদ বলিয়া ভোজন 
করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে গাত্র ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। 
স্থান বিশেষে নবশায়ক ও বারসেনির মধ্যে অনেকে কায়স্থের পাক কর। 
অন্ন ভোজন করিতে বিরত হইতে উদ্যত হইয়াছেন । কিন্তু সাধারণতঃ 
এই নিয়ম চলে নাই। অদ্যাবধি গোপ, নাপিত, কর্মকার, কুস্তকার, 
প্রভৃতি জাতি কায়স্থের পাক কর! অন্ন ভোজন করিতেছেন । যখন 
চিরকাল কায়স্থের পক্ধান্ন ব্রাহ্মণেতর সকল জাতি গ্রহণ করিয়াছে, তখন 
আজ তাহার ব্যত্যয় করার হেতু কি? lb 


মুসলমানের রাজত্বসময়েও কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের পাক করা 
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অন্ন মুসলমানজাতিও ভোজন করিতেন। তাহার অপর কোন জাতির 
পাক করা অন্ন গ্রহণ করে না। গোপ, নাপিত প্রভৃতি নবশায়ক ও 
বারসেনি এবং বণিক, কৈবর্ত, এমন কি ডেঙ্গর কায়েতের পাক করা 
অন্ন তাহারা কদাচ ভোজন করে না । কিন্তু কুলীন মৌলিক কায়স্থগণের 
ও ব্রাহ্মণের অন্ন তাহারা ভোজন করিয়া থাকে। হিন্দুগণ কাফের, 
কাফেরের পাক কর! অন্ন মুসলমানের পক্ষে নিষিদ্ধ, এই উপদেশ প্রচার 
করিয়া দুদুমিয়া এ প্রথা নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টা করিয়া প্রগরমে অকৃত- 
কাধ্য হন। পরিশেষে তিনি হিন্দুগণের প্রতি অত্যাচার ও মুসলমানের 
প্রতি বলপ্রকাশ করিয়া কিয়ংপরিমাণে কৃতকাধ্য হইতে পারিয়াছিলেন, 
তথাপি একেবারে এ প্রথ। রহিত করিতে সমর্থ হন নাই । এক্ষণেও 
পূর্ববঙ্গখণ্ডের অনেক স্থানের মুসলমানেরা কায়স্থের পাক করা অন্ন 
ভোজন করিয়া থাকে । 

রাট্বিভাগের ব্রাহ্মণের পাক কর] অন্ন প্রথমে সকল জাতির মধ্যে 
গৃহীত হইত না। সদেগাপজাতি এই খণ্ডের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ জাতির 
নীচে, বোধহয় নবশায়ক জাতির উপরে । গুরুই ব্রাহ্মণ, ব্রাক্ষণই গুরু, 
গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ, গুরুর প্রসাদ গ্রহণ অতিশয় পুণ্যপ্রদ, এই 
সকল বিষয় তাহারা অগ্তাপি৪ অবগত হইতে পারে নাই। গুরুর 
গাত্রমার্জনবন্ত্র দৈবাৎ ভ্রপতিত হইলে গুরু তাহা তুলিয়া লইতে আজ্ঞা 
করিলে সদেগাপ জাতি তাহা তুলে না, সুতরাং তাহার! গুরুর আঙ্ঞ! 
লঙ্ঘনে ভীত নহে । তাহার! গুরুবংশজ ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট পাত্রে প্রসাদ 
পায়না । এখণ্ডের রাজপুত, আচাধ্য প্রভৃতি অনেক জাতি, (যাহারা 
পূর্ববঙ্গথণ্ডের কায়স্থগণের জলপূর্ণ হুকা স্পর্শ করিতে পারে না) এ 
ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন গ্রহণ করে না। এই সকল অবস্থা দ্বারা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে, এই বিভাগে ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন প্রথমে 
সাধারণতঃ সকল জাতি ভোজন করিত না। অতএব ব্রাহ্মণের পাক 
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করা অন্নই যখন সকল জাতি দ্বারা গৃহীত হয় নাই, তখন কায়স্থের পাক 
করা অন্নও যে অনেকেই ভোজন করে নাই, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন 
হইতেছে । * 

কালক্রমে রাঢ়খণ্ডের হিন্দুঘমাজে আৰ্য্য ব্রাহ্ণগণ বিশেষ প্রতিপত্তি 
লাভ করিলেন। অনেকে ভূস্বামী হইলেন । রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর 
সমাজপতি ও রাঢ়খণ্ডের প্রায় একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের 
মন্ত্রী হলামুধ* “ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম্‌” গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া, ব্রাহ্মণই ভূদেবতা! 
এইরূপ প্রতিপাদন করিলেন। এদিকে রথুনন্দন, কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
নাই, কায়স্থ সচ্ছদদ্র এইরূপ অবধারণ করিলেন। ক্রমে রাঢ়খণ্ডের 
অধিবাসীরা হিন্দৃধশ্মক্রিয়! পূজাদি করিতে ইচ্ছুক হইয়া আধ্য ব্রাহ্মণ- 
দিগকে পুরোহিতত্ব ও গুরুত্বে বরণ করিলেন। এদিকে কায়স্থগণ 
আ”নাদের আদিম আচার ও ক্রিয়। ভুলিয়া গেলেন। বিবাহাদিতেও 
বিপধ্যয় ঘটিল। কুশণ্ডিকা প্রভৃতি নিয়মও পরিত্যক্ত হইল। ব্রাহ্মণ- 
দিগের সহিত পূর্ব হইতেই তাহাদের বিদ্বেষ ছিল। এই সকল কারণে 
এই খণ্ডে কায়স্থের পাক করা অন্ন নবশায়ক জাতি গ্রহণ করিলেন না, 
কিন্ত ব্রাহ্মণের অন্ন সাধারণতঃ প্রচলিত হইল। 


রাঢ়খণ্ডের  হিন্দুসমুঁজে রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের সময়েও 
বিশৃঙ্খল। ছিল। স্থতরাং তিনি আধ্যোচিত আহারের নিয়ম অর্থাৎ 
শ্রেষ্ঠ জাতির পাক কর! অন্ন নিম্বস্থজাতি ভোজন করিবে এই নিয়ম 
প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কিয়ৎ পরিমাণে এই নিয়ম প্রচলিতও 
হইল। বোধ হয় এই জন্যই নদীয়া জেলার অনেক স্থানে সদেগাপেরা 
কায়স্থের বাটাতে পরিচারকের অথাৎ জল আনয়ন ইত্যাদি কাধ্যে নিযুক্ত 
হইয়া কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়া থাকে । আমার এক 
বন্ধু শ্রীযুক্ত সর্ধেশ্বর বিশ্বাসের বাটাতে এইরূপ দেখা গিয়াছে । কিন্ত 
এই নিয়মও সাধারণত: প্রচলিত হইতে পারিল না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
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রায়ের সময়েই রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। মুসলমানের রাজত্ব লোপ 
হইয়া ইংরাজের রাজত্ব প্রবৃত্তপ্রায় হইল। আত্মরক্ষার নিমিত্তই সকলে 
ব্যস্ত, উন্নতির প্রতি আর কে দৃষ্টি করে? স্থৃতরাং এই স্থান কায়স্থের 
অন্ন সাধারণতঃ নবশায়ক জাতির মধ্যে প্রচলিত হইতে পারে নাই। 
তবে অন্যান্ত জাতির মধ্যে চলিয়াছে। যাহা হউক, শাস্ত্রোন্ত অবস্থা 
ও বঙহ্গদেশের প্রাচীন হিন্দুসমাজ অর্থাৎ বঙ্গবিভাগের আধ্যসমাজের 
নিয়মের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট, প্রতীয়মান 
হয় যে প্রাচীন কাল হইতে এতদ্দেশীয় কুলীন মৌলিক কায়স্থের পাক 
কর! অন্ন সর্বজাতিই গ্রহণ করিত ও স্থানবিশেষে করিতেছে । 

বৈদ্যজাতি রাজা রাজবল্লভের সময়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। এ 
রাজা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার ব্যবস্থ। গ্রহণ করেন। বোধ হয়, 
এই সময় হইতে এই জাতি আধ্য কায়স্থের পাক করা অন্ন ভোজনে 
রহিত হুইয়াছেন। ইহারা কায়স্থের পাক করা অন্ন গ্রহণ করেন ন! 
বটে, কিন্তু যে সকল নবশায়ক ও অন্তান্ত জাতি কারস্থের পাক কর! 
অন্ন ভোজন করে, তাহার! উহাদের পাক করা অন্ন ভোজন করে না। 

চট্টগ্রাম প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের পরপারের স্থানসমূহ পাগুববঞ্জিত স্থান । 
তাহাদের ব্যবহার ও ভাষ। কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। এই স্থানে আচাধ্যগণের 
কন্যা আধ্যব্রাহ্মণ, বৈগ্যকন্তা কায়স্থঃ ও 'কায়স্থের কন্যা বৈদ্য বিবাহ 
করে। এস্থানে বল্লালী নাই, কেবল চাদ্রপুরের উপরিভাগ ও নোয়াখালী 
বল্লালী নিয়মের অধীন । j 

ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে প্রায় হিন্দু- 
ক্রিয়াবিবঞ্জিত হইয়াছেন, মুসলমানের জবাই করা মাংস ব্যবহার করেন। 
সুতরাং অনেক স্থানে কায়স্থের পাক করা অন্ন অন্তজতি ভোজন 
করে না। কিন্তু যে স্থানে কায়স্থগণ স্ুবুত্ত ও স্থঞ্রিয়ানিরত, তথায় 
নবশায়কগণ তাহাদের পাক কর! অন্ন গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাও 


কায়স্থ- পুরাণ । ২৮৫ 


দ্রষ্টব্য যে এদেশে ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ও প্রায় কোন জাতি 
গ্রহণ করে ন।। 


| ০০০ 


“কায়স্থ”-শবের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি ৷ 

অনেকে কায়স্থকে পঞ্চমবর্ণ এই ভ্রমাত্মক মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্ত 
কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক হইলেও বর্ণবাচক নহে । মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ শূদ্র একজাতি, পঞ্চম আর 
কোন বর্ণ নাই । 

চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া পরে তৎসহন্ধে পদ্মপুরাণে বর্ণিত 
হইয়াছে__“ব্ৰহ্মকায়োস্তবে! যস্মাৎ কায়স্থবর্ণ উচ্যতে” । 

এস্থলে বর্ণশব্দ সাধারণ জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেন না, 
ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে “আমার কায় হইতে উৎপত্তিহেতু তোমার 
কায়স্থ সংজ্ঞা হইল, তোমার ক্ষত্রিয় বর্ণের ধর্ম পালন করিতে হইবে ।” 
কায়স্থ পরে স্বষ্ট হইলেও তাহাকে পূর্ববস্বষ্ট ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তভূক্তি 
করা হইল। 

কায় হইতে যাহার উৎপত্তি তাহার ‘কায়জ’ নাম না হইয়া কায়স্থ 
নাম কেন হইল? কায়স্থ শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা “কায়ে স্থিতঃ” অর্থাৎ 
যিনি প্রথমে ব্র্ধার কায়ে অবস্থিত ,ছিলেন, পরে তথা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছেন, তিনিই কায়স্থ। স্থা ধাতুর উত্তর অতীতকালবোধক “ক্ত” 
প্রত্যয় করিয়৷ “স্থিত” পদ্দটা সিদ্ধ হইয়াছে । 

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, আদিম বর্ণচতুট্টয় স্থগ্টি হইবার বহু পরে 
অর্থাৎ সত্যযুগের শেষ ভাগে লেখাপড়ার আবশ্যক হইলে, কায়স্থের 
উৎপত্তি হইয়াছে। চতুর্বর্ণের হৃষ্টিকালে চিত্রগুপ্ত আবিভূত না হইয়া 
একাদশ সহম্র বৎসর কায়-স্থ ছিলেন, এজন্য পরে তিনি আবিভূর্ত 
হইলেও কায়-স্থ ছিলেন বলিয়া কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। 


২৮৬ কায়স্থ-পুরাণ। 


"কায়স্থ-সদেগাপসংহিতা” কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া বড় ধৃমধাম 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, “ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছি বলিয়! 
আপনাদিগকে ত্রহ্মকায়স্থ নামে পরিচিত করিতেছে । ভাদ, জিজ্ঞাসা 
করি, কায়! হইতে উৎপন্ন হইলেই যে কায়স্থ হইবে, এ কীদৃশ ব্বাৎপত্তি- 
মূলক অর্থ হইয়াছে? যদি বল, “কায়ায়াঃ স্থিত:” এইরূপ পঞ্চমী 
সমাস মূলক কায়স্থ শব্দই তাদৃশ বুযুংপত্তির মূল | না “কায়ায়াঃ স্থিতঃ’ 
কায়স্থ, এরূপ বিগ্রহই অগ্রে সম্ভব; যেহেতু স্থা ধাতুর অর্থ অবস্থিত, 
“কায়ায়া:£” এই পঞ্চম্যস্ত শব্দের অর্থ ‘কায়া হইতে'__কায়া হইতে 
অরস্থিতি এরূপ অর্থ সম্ভবে না,” ইত্যাদি নানাবিধ মূর্খতা প্রকাশ 
করিয়া কায়স্থজাতির প্রতি অশেষপ্রকার কঠোর বাক্য প্রয়োগপূর্ববক 
অবশেষে কায়া শব্দে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবাকাধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । 

কাযস্থসদেগাপসংহিতাকারের শান্ত্র বিষয়ে কিছুমাত্র দর্শন নাই, 
কেবল পূর্ধপ্রচারিত কায়স্থদীপিকার বমণ গ্রহণপূর্বক রাঢ়দেশীয় 
সদেগাপদিগের পক্ষ গ্রহণ করিয়া কায়স্থদিগের প্রতি অনর্থক কটবাক্য 
প্রয়োগ করিয়াছেন । এ বিষয় পণ্তিতমাত্রেই অবগত আছেন, অতএব 
কায়স্থ শব্দে তাহার যে এরূপ বুৎপত্তি জন্সিবে তাহাতে আর বিচিত্র 
কি? স্থতরাং তাহার কথার প্রতিবাদ কর! অকর্তব্য। তাহাকে 
কেবল এই কথা বলিলেই পৰ্য্যাপ্ত হইবে যে “কায়া” শব্দ সংস্কৃত ভাষায় 
নাই, শব্দটা কায়। অতএব কায়ে-স্থিত কায়স্থ এইরূপ ব্যুৎপত্তিমূলক 
শব্দই কায়স্থ। 

বেদ হইতে বৈদ্ধশান্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে । এ কারণে আযুর্ষেদদ্শা 
ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের! প্রথমে বৈদ্য উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, যথা-_ 
ধন্বস্তরি, দিবোদাস-কাশীরাজ ইত্যাদি। কিন্তু কালক্রমে অশ্বিনী- 
কুমারের রসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যিনি জন্মেন তিনি জাতিতে বৈদ্য এবং 
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ব্রাহ্মণের ওরসে ও বৈশ্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মেন তিনি জাতিতে অম্বষ্ঠ ; 
আফুক্েদমতে চিকিৎসা করিয়া তাহারা বৈদ্য উপাধিতে আখ্যাত হন। 
তৎপরে কাপক্রমে এ ছুই জাতিই বৈদ্য জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে । 
তদ্রপ ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়জাতিই কালক্রমে কায়স্থজাতি বলিয়া সংজ্ঞিত 
হইয়াছেন। বঙ্গদেশস্থ আধ্যকায়স্থগণ ফলতঃ জাতিতে ক্ষত্রিয়, কায়স্থ 
সংজ্ঞায় অভিহিত মাত্র ।" 


আদিমবর্ণ চতুষ্টয় ও ব্রহ্মকায়স্থ জাতির উৎপত্তির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 


হিন্দুশান্ত্রসমূহের বাক্যবিন্যাসদ্বার! স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে এ সকল 
গ্রন্থ কবি-কল্পনা-প্রস্থত নানাবিধ অলঙ্কারাদি দ্বারা সুশোভিত হওয়ায় 
প্রক্বত অবস্থা এরূপভাবে বণিত হইয়াছে যে এক্ষণে তাহা নিশ্চয় করা 
স্বকঠিন। স্থতরাং কবি-কল্পনা-প্রস্থত অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্বক 
সম্ভবপর ভাব গ্রহণ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে যাথাথ্যের উপলব্ধি হইতে 
পারে। অতএব হিন্দুজাতির মূলনির্ণয়ার্থ দেখা আবশ্যক, হিন্দুদিগের 
মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন আচার ও ক্রিয়া প্রচলিত 
ছিলকিনা। * * * , 
হিন্দুশান্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, প্রথমে বর্ণভেদ ছিল না, সমস্ত জগতই 
ব্ৰহ্মময় অর্থাৎ সকলেই ব্ৰহ্মা হইতে উৎপন্ন এক মনুষ্জাতি। কালক্রমে 
ভিন্ন ভিন্ন কন্মান্থলারে পৃথক পৃথক্‌ বর্ণ বা জাতি স্থাপন হইয়াছে। 
যথা--- 
ন বিশেষোহ স্তি বর্ণানাং সৰ্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। 
ব্ৰহ্মণ! পূর্বব্থষ্টং হি কৰ্ম্মণা বর্ণতাং গতম্‌ ॥ শাস্তিপর্বব। 
বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে, প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। অহঙ্কার, 
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রাগ, দ্বেষ ও খলতাবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র এই বর্ণচতুষ্টয 
স্থাপন হইয়াছে। যথা-_ 
তমঃপ্রধানাস্তাঃ সর্ববাশ্চাতুর্বর্ামিদং ততঃ ॥  * 
মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে “সত্যযুগে সকলেই সমান জ্ঞানসম্পন্ন, 
সকলেরই আচার, আশ্রম, ক্রিয়া মন্ত্র, ও বিধি এক ছিল। সাম, খগ্‌ ও 
যজুর্বেদানুদারে কাধ্য অনুষ্ঠিত হইত ন! ৮10১) 
বেদান্তদর্শন বলেন “সর্বং খন্বিদং ব্রঙ্গ”। অর্থাৎ সমস্ত জগতই 
ব্ৰহ্মময় ; আবার অনেক গ্রন্থের মতে ব্রহ্ম নিরাকার । যথাঁ_ 
নৈব বাচ। ন মনসা! প্ৰাপ্তং শক্যো ন চক্ষুষা। 
অস্তীতি ক্রবতোহন্তত্র কথং তছৃপলভ্যতে ॥ 
যস্তামতং তস্যমৃতং যস্য ন বেদ সঃ। 
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌ ॥ 
উপনিষদ । 
সাঙ্খামতে প্রকৃতি হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হ্ইয়াছে। 
অতএব এই সকল অবস্থ। দ্বারা প্রতীতি হয়, প্রথমে বর্ণভেদ এবং 
আকারবিশিষ্ট ব্রহ্ম ও সাম খক্‌ যন্ত্র এই বেদত্রয়ের অস্তিত্ব ছিল না । 
কিন্তু এইরূপ হইলেও পুনরায় সাকার হ্টিকর্ত। ও তাহার মুখ, 
বাহু, উরু ও পদ, ও তদুদ্বৃত বর্ণচতুষ্টয়ের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। ইহার 
কারণ কি? | 
শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, মন্ুষ্যগণ ক্রমে ক্রমে স্খাভিলাধী ও ভোগ- 
বিলাসী হইলে নিরাকার ব্রন্মের উপাসনায় অসমর্থ হন। স্থতরাং 
সাধকের হিতের নিমিত্ত ব্রদ্মের দপকল্পনা হইয়াছে । যথা 
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা । 


(১) প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত মহাভারত, বনপর্বব, ৩৫১ 
পৃষ্ঠা দেখ। 
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দার্শনিকেরা বলেন, সত্ব, রজঃ ও তমোগুণে হৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় 
সঙ্ঘটন হইয়া থাকে । স্থতরাং প্রতীতি হয় যে সাধকের হিতের নিমিত্ত এ 
কল্পনার বৈ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এ গুণত্রয়ের পরিবর্তে কল্পিত 
হইয়াছেন। 


সাকার ব্রহ্ম স্থাপন হইলে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালী ও 
বৃত্তি প্রচলিত হইয়াছে; এই নিমিত্তই মনুয্যগণের মধ্যে পৃথক পৃথক 
শ্রেণী বা সম্মাজস্থাপন হইয়াছে । কাঁলগতে এই সকল সমাজই বর্ণ বা 
জাতিরূপে অভিহিত হইয়াছে । 


সাকারবাদিগণ সমস্ত ঘটনাকেই সৃষ্টিকর্তার সংরচিত ও সমস্ত জগৎ 
ব্ৰহ্মশরীর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। ব্রহ্মা স্থষ্টিকর্তা । 
স্থতরাং কৰিকল্পনার বলে রূপকাদি অলঙ্কার দ্বারা শাস্ত্রকারের! ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ এই সমাজ চতুষ্টয়কে বর্ণত্বে স্থাপন করিয়! তাহা 
ব্রহ্মার দেহ হইতে নিগত, এইরূপ বর্ণন! করিয়াছেন । 


ক্রমে মানবসমাজ খলতা ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ; এই 
হেতু বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে উৎকধ ও অপকধ নির্ণীত হইয়াছে । শাস্ত্র 
ব্রাহ্মণাধীন ; অতএব ব্রাহ্মণ অগ্রজ ও উত্তম? ক্ষত্রিয় তৎপরে জাত 
্রাহ্মণাপেক্ষা নিষ্ট; নৈশ্ত তৃতীয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াপেক্ষা নিকৃষ্ট ; এবং 
শূদ্র সকলের অধম এইরূপ নিদ্দিষ্ট হইল । তদনুসারে কবিকল্পনার বলে 
রূপকাদি অলঙ্কার দ্বারা উত্তম অধম বিবেচনায় ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, 
ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে, এবং শৃদ্র পদ হইতে উৎপন্ন, এইরূপ 
পরিব্যক্ত.হইয়াছে। 


এক্ষণে দেখা আবশ্যক কি নিমিত্ত শান্ত্রকারের! শুত্র ব্রহ্মার পদ, 
বৈশ্য উরু, ক্ষত্রিয় বাহু ও ব্রাক্ষণ মুখ হইতে উদ্ভৃত, এইরূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন । শান্তিপর্বে উক্ত আছে প্রথমে মনুম্তগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া 
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পরিচিত ছিলেন। বত্রাহ্মণগণ ক্রমে হীনকাধ্য দ্বার! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
' শূদ্ৰ নামে অভিহিত হইয়াছেন যথা 
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ ৷' 
ত্যক্তন্বধন্ম রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 
গোভ্যো বুত্তিং সমাস্থায় গীতাঃ কুত্তনুজীবিনঃ। 
সবধর্মান্নাহতিষ্ন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ 
হিংসানৃতপ্রিয়া লুন্ধাঃ সর্বকর্ম্োপজীবিনঃ | , 
কৃষ্ণঃ শৌচপরিভ্রষ্টান্তে দ্বিজাঃ শৃদ্রতাং গতাঃ ॥ 
ইত্যেতৈঃ কম্মভিব্যন্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ | 
শাস্তিপবৰ । 
কাহারও মতে মনুষ্য জন্মতঃ শূদ্র, সংস্কার হেতু দ্বিজ, বেদাভ্যাসহেতু 
বিপ্র ও ব্ৰহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ; যথা 
জন্মন! জায়তে শৃদ্রঃ সংস্কারৈদ্বিজ উচ্যতে । 
বেদাভ্যাসে ভবেং বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥ 
এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত দীক্ষিত বা উপনীত না 
হয়, সে পর্য্যন্ত দ্বিজ হওয়! যায় না। দ্বিজ না হইলেই শূদ্ৰ বলিয়। 
পরিচিত হয়। 
ইদানীস্তন পাশ্চাত্য দার্শনিরেরা বলেন, মন্তয্যজাত প্রথমে অসভ্য 
ছিল, তাতার ও অন্ঠান্ত বন্যজাতির ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। 
তাহারা ফল, মল ও অপক্ক মাংস দ্বারা উদর পরিপোষণ এবং বন্কল ও 
পশুচম্ম পরিধান করিত ; তাহাদের কোন নির্ধারিত বৃত্তি অথবা বাস- 
গৃহ ছিল না । কালক্রমে এ (407121798) আদিম সম্প্রদায় হইতে 
একদল স্বতন্ত্র হইয়৷ কুষিকাধ্য অবলম্বন করেন। কৃষিকাধ্যের যন্ত্র হল; 
হলকে “হর” বলে, স্থানবিশেষে ‘হ’ “অ” স্বরূপ উচ্চারিত হয়। সুতরাং 
‘হর’ হইতে *অর” এবং ‘অর’ হইতে আধ্য উপাধি স্থাপন হইয়াছে, 
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অর্থাৎ আদিম সম্প্রদায় অপেক্ষা যাহারা উন্নতিলাভ করিয়া কৃষিকার্ধ্য 
দারা সভ্য হইয়াছিল তাহারাই আধ্য এবং তাহাদের বংশধরেরাই 
আধ্যবংশধর বলিয়া পরিচিত । 

শাস্ত্রে বিবৃত আছে, যাহার! অশুচি ও সর্ধকন্মে নিরত তাহারাই 
শূ্র (১) সচরাচর দৃষ্ট হয় যে যাহারা উন্নতিরহিত এবং ন্যায়-অন্তায় 
নির্ণয়করণে অসমর্থ তাহারাই স্বভাবতঃ অশুচিকম্মে নিরত হইয়া থাকে। 
অতএব প্রথমে যে মন্তস্তগণ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বিভেদকরণে অসমর্থ অর্থাৎ 
অসভ্য ও উন্নতিবিহীন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। 
অবনতি দ্বারা আধ্য বর্ণত্রয় অনায়াসেই শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়। 
থাকে (২)। শুত্রও উন্নতি দ্বারা আধ্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কিন্ত 
শান্ত্রদার! প্রমাণ হয় যে মানবগণ সংস্কার দ্বারাই দ্বিজনামে পরিচিত 
হইয়াছে । অতএব সংস্কার দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বণত্রয় 
শূ্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । স্বতরাং দ্বিজত্ব উন্নতিলাভ। অতএব প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে আদিম সম্প্রদায় ( Aborigines ) শূদ্ৰ নামে অভিহিত ছিল 
ও এ শূদ্রসম্প্রদায় হইতেই কতিপয় মন্থম্য ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই 
তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আৰ্য্য ও দ্বিজ বলিয়া পরিচিত হ্ইয়াছে। 
দেহের মূল পদ, পদাপেক্ষা উরু উন্নত, উরু অপেক্ষা বাহু ও বক্ষ উন্নত, 
বাহু ও বক্ষ অপেক্ষা মুখ উন্নত»। স্থতরাং কবিকল্পনার বলে ব্রহ্মার মুখ 
হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ ও বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ 
হইতে শুন্দ উদ্ভূত, এইরূপ বণিত হইয়াছে । 

মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, বৈবস্বত মন্ুর মন্বস্তরে 
জাতিভেদ হইয়াছে । অতএব এই কল্প দ্বারা যে কোন্‌ সময়কে 

(১) সর্বকশ্মরতিনিত্যং সর্বকম্মকরোইশুচিঃ | 
ত্ক্তবেদস্বনাচারঃ স বৈ শুদ্র ইতি স্থৃতঃ ॥ 
(২) ন শুক্রো বৃষলো নাম বেদো! বৈ বৃষ উচ্যতে । 
যস্ত বিপ্রস্ত তেনালং স এব বৃষলোচাতে ॥ 
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বুঝাইতেছে তাহা ইংরাজী ধন্মগ্রন্থের সহিত এঁক্য করিয়া নিশ্চয় করিতে 
পারিলে বোধ হয় এই বিংশ শতাব্দীর ইংরাজীরসমাজ্জিত নৃতন 
আধ্য মানবগণের কিয়ংপরিমাণে বিশ্বাস হইতে পারে, যে হিন্দুশাস্তে 
যাহা লিখিত আছে তাহা কেবল কবিকল্পনাপ্রস্থত অমূলক গল্প নহে । 

মহাভারতে(১) বিবৃত হইয়াছে, বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনত একদা 
চিরিণী নদীর তীরে তপস্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি মংক্ষ৷ 
আসিয়া তাহাকে বলিল, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন, স্বামি মহাসমুদ্র- 
মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। আপনি আমার এই উপকার করিলে, আমি 
আপনার প্রত্যুপকার করিব । 

মহাত্মা বৈবস্বত মন্ত্র মৎস্তবাক্য শ্রবণে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া 
প্রথমতঃ অগ্জলিপরিমিত জলপাত্রে ও তৎপরে বৃহৎ বাঁগীতে রাখিলেন । 
এ মৎস্য অধিকতর বুহৎকায় হইলে গন্বর পুনরায় তাহাকে গঙ্গাতে ও 
পরিশেষে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলেন । 

সমুদ্রে ছাড়িয়া দিবার সময়ে মৎস্য মনকে বলিলেন, “হে মহাভাগ ' 
অচিরাৎ এই পৃথিবী স্থাবরজঙ্গমের সহিত প্রলয় প্রাপ্ত হইবে । এক্ষণে 
যাবতীয় পদার্থের ভয়াবহ কাল সমাগত হইয়াছে । অতএব আপনার 
যাহাতে বিশেষ মঙ্গল হইবে তাহা অন্য বলিতেছি। আপনি একখানি 
রজ্জবসংযুক্ত সুদৃঢ় নৌকা নির্দবাণপূর্রবক' তাহাতে সপ্তপ্বিগণের সহিত 
আরোহণ করিবেন । পূর্বে দ্বিজগণ যে সকল বীজের কথা কহিয়া- 
ছিলেন, তৎসমুদায় এ নৌকাতে তুলিয়া গোপনীয় স্থানে ভাগক্রমে রক্ষা 
করিবেন এবং সেই নৌকাতে থাকিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা 
করিবেন। হে তাপস! সেই সময় আমি শৃঙ্গধারণ করিয়া আগমন 
করিলে আপনি শঙ্গ দ্বার আমাকে জানিতে পারিবেন । অতএব আমি 


(১) শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদ্দিত মহাভারত, বনপর্ব, 
৪৩৮-_৪৪০ পৃঃ দেখ । 


কাযস্থ-পুরাণ। ২৪৯৩ 


যাহা বলিলাম তাহাই করিবেন। আমার সাহায্য ব্যতীত কখনই 
জলরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। এক্ষণে গমন করি” মগ 
বলিলেন, “আপনি যাহা বলিলেন আমি তাহাই করিব ।” 

তদনন্তর প্লাবন উপস্থিত হইলে মনু সর্দপ্রকার বীজ লইয়া সুদৃঢ় 
নৌকায়(১) আরোহণপূর্ব্মক মহাতরঙ্রবিশিষ্ট সমুদ্রে ভাসমান হইয়া মৎস্তের 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। মৎস্য তদন্রপারে মন্তর নিকট উপস্থিত হইলে 
মন্ত অচলের ন্কায় উন্নত শৃঙ্গ বিশিষ্ট মতস্যকে দেখিতে পাইয়। তদীয় শুঙ্গে 
পাশবন্ধন করিলেন। মস্ত পাশবদ্ধ হইয়া অতি বেগে নৌকাকর্ষণ 
করিয়া প্রবল বাযুপরিচালিত প্রবলতরঙ্গসঙ্কল লবণময় সমুদ্রে ভ্রমণ 
করিতে ও ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল । এ সময়ে ভূমি, দিক্‌, বিদিক্‌ বা 
অন্তরীক্ষ কিছুই দৃষ্ট হইল নাঁ। সমস্তই জলময় হইল । এইরূপে সমুদায় 
লোক জলমগ্ন হইলে কেবল সপ্তধিগণ, মৎস্য এবং মন্ত দৃষ্টিগোচর 
হইতে লাগিলেন । 

এদিকে সেই মৎস্য আলম্তবিহীন হইয়া, বহু বম পথ্যন্ত জলরাশি মধ্যে 
নৌকা আকধণ করিতে লাগিল । কিয়ংকাল পরে নগরাজ হিমালয়ের 
সব্বোন্নত শৃঙ্গ দৃশ্যমান হইলে, মস্ত সেই দিকে নৌকাকর্ষণপূর্ধবক উহার 
সমীপবর্তী হইল । এবং ঈষৎ হান্তপূর্বক আরোহীঝষিদিগকে কহিল, 
“এই শৃঙ্গে নৌঝা বন্ধন করুন|” , তখন তাহারা ও শৃঙ্গে নৌকা 
বন্ধন করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং ওঁ শৃঙ্গ নৌবন্ধন নামে আখ্যাত। 

অনন্তর মৎস্ত তাহাদিগকে বলিলেন, “আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা, মৎস্তরূপ 

পরি রহ করিয়া তোমাদিগকে এই ভয় হইতে মুক্ত করিলাম । অতএব 


(১) বোধ হয় এ নৌকারই অন্ৃকরণ চট্টগ্রামের বালামী কৌষ 
নৌকা । কারণ, উহাতে লৌহ পেরেকাদির কোন সংস্পর্শ নাই। বেত 
দিয়া তক্তা বন্ধন করিয়া নৌকা প্রস্তুত হয় ও ইচ্ছ! হইলে বন্ধন খুলিয়। 
তক্ত। স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া রাখা হয়। 


২৯৪ কায়স্থ-পুরাণ | 


মন্, তুমি পুনরায় দেব, অস্ত্র, মানুষ প্রভৃতি সর্ধপ্রকারের প্রজ! সৃষ্ট 
কর!” অনন্তর বৈবস্বত মনু প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । বিষ্চু- 
পুরাণ ও অন্যান্য পুরাণাদি গ্রন্থেও এরূপ বনিত হইয়াছে । « 

ইংরাজদিগের প্রাচীন বাইবেল-ধশ্মগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে যে পৃথিবা 
পাপে পরিপূর্ণ হইলে পরমেশ্বর তৎকালীয় ধন্মাত্মা লোমষের (Lamich) 
পুত্র নোয়েকে ( N০৪ ) (১) বলিলেন, আমি সমস্ত জগত বিনষ্ট করিব, 
অতএব তুমি একখানি গফার ( £০1,)০ ) কাষ্ঠের নৌক। ( 10) প্রস্তুত 
করিয়া তাহাতে তুমি, তোমার তিন পুত্র ও তাহাদের বনিতা এবং 
সমস্ত জীবিত পদাথের এক এক দম্পতী ও আহারীয় দ্রব্যাদি লইয়! 
আরোহণ করিবে। আমি জলপ্লাবন দ্বার! সমস্ত জগৎ বিনষ্ট করিব । 
এতচ্ছ বণে নোয়ে তিন শত হস্ত দীর্ঘ, পঞ্চাশ হস্ত প্রশস্ত এক (নীকা! 
প্রস্তৃতপূর্বক স্বয়ং তিন পুত্র ও পুত্রবধূত্রয় এবং সমস্ত জীবের একটি 
পুরুষ ও একটি স্ত্রী সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করিলেন । তৎপরে 
৪০ দ্রিবারাত্রি “আকাশ ভাঙ্গিয়” বুষ্টিধারা পতিত হইল । সমস্ত জগং 
জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইল । পূথিবীতে এ জল ১৫০ বৎসর পর্যন্ত ছিল। 
এ নৌকা আরারত পর্বতের উপর লাগিয়াছিল ! (২) 

হুকার সাহেব হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, আর্মানী দেশে 
জলপ্লাবন ও আরারত পর্বতে নৌকানদ্ধনেয় যেমন প্রবাদ আছে, 
হিমালয়ের প্রাস্তদেশে লেপ কা জাতির মধ্যেও এ প্রকার প্রবাদ আছে, 
এবং তাহার নিকটে হিমালয়ের এক শৃঙ্গ আছে, তাহার নাম আরারত । 
এতদ্ছার! প্রতীতি হইতেছে যে ইংরাঙ্জা বিদ্যাভূষিত ব্যক্তিগণ নৌক! 
আরমানী দেশে আরারত পর্বতে আটক হইযাছিল বলিয়। যে সিদ্ধাক্ 
করিয়াছেন তাহা ভ্রম। এ নৌকা যে হিমালয়ের শৃঙ্গে ভ আবদ্ধ হইয়াছিল 


পা ৯০৯৯ পপ ন যি লা তল আদ 


(১) No নো+A « এম -নোয়ে- = নেয়ে । 
(২) Old Testament, Book of Genesis. 


কায়স্থ-পুরাণ। ২৯৫ 


তাহাই 'প্রকৃত। স্থতরাং পুরাণ ও মহাভারতের লেখাই প্ররুত 
হইতেছে । অতএব বোধ হয় আরারত অর্থাৎ “নৌকা আটক” এই 
শব্দ হইতে উত্পত্তি হইয়! থাকিবে । স্থতরাঃ নৌবন্ধ ও আরারত এই 
ছুই শব্দই এক অর্থবোধক হওয়া সম্ভব । 
জলপ্লাবনের বিবরণ সম্বন্ধে হিন্দুশান্ত্রের সহিত বাইবেলের ও 
কোরাণের প্রায় সম্পূর্ণ এক্য । কেবল নামের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। হিন্দু 
শাস্ত্রে বৈবন্বত্ত মনু, বাইবেলে নোয়ে (২০৪), কোরাণে মনু লিখিত 
হইয়াছে । অতএব দেখা আবশ্যক নোয়ে (9%) নাম কি নিমিত্ত 
প্রচলিত হইল । 
হিন্দুশান্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, যাহারা হীন আচারকে দূষিত বলিয়া 
থাকেন তাহারাই হিন্দু ; যথা-- 
হীনঞ্চ দূযয়ত্যেব হিন্দুরিতুচ্যতে প্রিয়ে । 
মেরুতন্ত্র। ২৩ প্রকাশ । 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিধানে লিখিত হইয়াছে, যাহারা 
আচারনিষ্ঠ ও কর্তব্যকম্মসাধনে তৎপর ও অকর্তব্য কম্মের আচরণ করে 
না, তাহারাই আধ্য । যথা 
কর্তব্যমাচরন্‌ কামমকর্তব্যমনীচরন্‌। 
তিষ্ঠাতি প্ররুতাচাপ়ে সব আধ্য ইতি স্থৃতঃ ॥ 
হিন্দুগণ যেরূপ আচারনিষ্ঠ, বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোন জাতিই 
এরূপ নহে । অতএব হিন্দুগণই প্রকুতার্থে আধ্য, এতদ্যতীত অন্য 
কোন জাতিই আধ্য নহে। 
ংস্কৃত শব্দের অর্থ পবিত্রীক্ৃত। স্থতরাং সংস্কৃত ভাষা পবিত্রীক্কৃত 
ভাষা । হিন্দুগণ প্ররুতার্থে আচারনিষ্*, অতএব আধ্য, অর্থাৎ পবিত্র 
জাতি; এই কারণে তাহাদের ভাষা পবিত্র ভাষা ( সংস্কৃত ভাষ! ) বলিয়া 
অভিহিত হইয়াছে । 


২৯৬ কায়স্থ-পুরাণ। 


ইদানীস্তন দার্শনিকগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষাই 
সমস্ত ভাষার মূল। এই ভাষার অপভ্রংশ ভাষাই প্রাকৃত অর্থাৎ অনাধ্য 
( ইতর) লোকের ভাষা । সুতরাং হিক্র, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি সংস্কৃতের 
অপত্রংশ প্রাকৃত ভাষা হইতেছে । 

হিক্র ভাষা ইহুদী জাতির ভাষা । ইহুদী জাতিই সমস্ত ফ্লেচ্ছ 
অর্থাৎ আচারশূন্ত জাতির ধর্মপ্রবর্তক। স্ৃতরাং ইহুদী আদিম ফ্রেচ্ছ 
জাতি, বাহীক জাতি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে (১)। হিন্দুশমস্ত্রমতে বাহীক 
জাতি বিপাশানদীতীরবাসী বহি ও ইক নামক প্িশাচদম্পতীর 
অপত্য । যথা-- 


বহিশ্চ নাম হীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ। 
ত্বয়োরপত্যং বাহীকা নৈষ। সৃষ্টি: প্রজাপতেঃ ॥ 
কর্ণপর্ব দেখ। 


নাবিক শব্দের অপভ্রংশই “নেয়ে” অথবা “নাইয়া |” পূর্ববঙ্গখণ্ডে 
প্রাকৃত ভাষায় নাবিককে নাইয়া ও রাঢ়খণ্ডে “নেয়ে” বলে । হিক্রভাষ! 
সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ হেতু প্রারুতভাষা। স্থতরাং ইহুদী জাতিরা বোধ 
হয় নাবিককে “নেয়ে” বলিত ৷ এ নৌকা-আরোহীদিগের প্রকৃত নাম কি, 
তাহা বাইবেলের প্রণেতা অবগত ছিল না । এক জন নেয়ে (নাবিক ) 
কর্তৃক নৌকা! প্রস্তুত ও তাহাতে আরোহণ করিয়া জলপ্লাবন (1০০৭) 
সময়ে মনুয়জাতির বীজ রক্ষা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এইরূপ জনপ্রবাদ 
প্রচলিত ছিল | সুতরাং এ জনশ্রুতি অনুসারে হিক্র ভাষার ধশ্মগ্রস্থে 
প্রকৃত নাম বণিত না হইয়া “নেয়ে” নাম লিখিত হইয়াছিল। তদন্ুসারে 
“নোয়৷” (০৪), “নু” এই নাম অনুবাদিত গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। 
প্রকৃতার্থে নোয়া, নেয়ে, নু, নাম নহে, উহা উপাধি মাত্র । 


সত পাপা সত পাস Beth | শপ আপ আপ সপ পা সা পা পাপা পপ ০ পক আপ জপ le শাকিল আট পপি আপ পপ পপ পাপ পপ পাস = ann = পার 


(১) সারার্ণব দেখ। 


কায়স্থ-পুরাণ। ২৯৭ 


হিন্দুগণ আৰ্য্য, পবিত্র ও পবিভ্রভাষাসম্পন্ন। বোধ হয় তাহারা 
জলপ্লাবনের সময়ে যে ব্যক্তি রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহার নাম অবগত 
ছিলেন। স্থঙরাং তাহারা অনার্ধযভাষিত নেয়ে, নোয়া, হব উপাধি দ্বার! 
তাহাকে পরিচিত না করাইয়া তাহার প্রকৃত নাম “বৈবস্বত মনু” বলিয়া 
পরিব্যক্ত করিয়াছেন । অতএব বৈবস্থত মন্তুই যে প্রাকৃত অর্থাৎ অনার্ধয- 
ভাষায় নেয়ে বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে 
পারে না। যখন শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে বৈবন্থত মন্ুর কল্পে জাতিভেদ 
হইয়াছে, যখন দৃষ্ট হইতেছে বৈবস্বত মন্গই অনাধ্য ভাষায় নেয়ে, নোয়া 
স্থ উপাধিতে সংজ্ঞিত, তখন ইংরাজী-রসমাজ্জ্িতগণ অবশ্যই বুঝিতে 
পারিবেন যে নেয়ের সময় অর্থাৎ জলপ্লাবনের (1০০0 ) পর হইতে 
জাতিভেদ হইয়াছে । 


জলপ্লাবনের পর আদিম জম্প্রদায় (4০712117)9) শূদ্র সম্প্রদায়ের 
কতকলোক ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ে বিভক্ত হইলে তাহারা 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম ও আচার অবলম্বন করেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ 
জীবন উপায়ের নিমিত্ত এ সকল নিয়মাবলি বেদ, স্থৃতি প্রভৃতি গ্রন্থাকারে 
প্রকাশপূর্বক যজন যাজন অধ্যাপন প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ববাহ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

ক্রমে নানা প্রকার দার্শনিকের উৎপত্তি হইয়া কেহ বা বেদের সপক্ষ, 
কেহ বা বিপক্ষ হইলেন । চার্বাক মীমাংসা করিলেন “স্বগ, অপবর্গ, 
পরলোক ও আত্মা নাই । জাতি ও তদন্যায়ী আশ্রম ও বর্ণাশ্রমাহুসারী 
কম্মকাণ্ডে কোন ফল নাই। অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, বজ্ঞোপবীতধারণ ও 
ভস্মগুঠনের কাধ্য বুদ্ধি-পৌরুষহীনদিগের জীবিকানিব্বাহার্থ স্থাপিত 
হইয়াছে । যজ্ঞে পশুবধ করিলে এ পশুর যদি স্বর্গ লাভ হয় তবে যজমান 
কিজন্ত আপন পিতাকে এরূপ বধ না করে ? ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন 
কোথায়? শ্রাদ্ধ, প্রেতকাধ্য ও অশৌচপালনাদি ক্রিয়া কেবল ব্রাহ্মণের 


৫ 


২৯৮ কাযস্থ-পুরাণ । 


জীবিক! অঞ্জনের নিমিত্ত হইয়াছে, পূর্বে আদৌ ছিল না । সাম, ঝক্‌ ও 
যজুঃ এই বেদত্রয়ের রচয়িতা ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর । 


ন্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকম্‌ । 

নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥ 

অগ্রিহোত্রং ত্রয়ে। বেদাস্তিদণ্ডং ভম্মগুগনম্‌ । 

বুদ্ধিপীরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্শ্মিতা ॥ 

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বগং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি | " 

স্বপিত। যজমানেন তত্র কম্মান্ন হিংস্যতে ॥ 

মৃতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চে তৃপ্তিকারণম্‌। 

গচ্ছতামিহ জন্তুনাং বাথং পার্থেয়কল্পনম্‌ ॥ 

স্বরণস্থিতা যদা তপ্তিৎ গচ্ছেমুস্তত্র দানতঃ । 

প্রাসাদন্রোপরিস্থানামত্র কম্মান্ন দীয়তে ॥ 

ভন্মীভূতন্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ | 

যদি গচ্ছেৎ পরৎ লোকং দেহাদেব বিনির্গতঃ ॥ 

কম্মাছুয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্সেহসমাকুলঃ । 

ততশ্চ জীবনোপায়ে! ব্রাহ্মণৈব্বিহিতস্থিহ ॥ 

মৃতানাং প্রেতকাধ্যাণি নত্বন্যদিগ্যতে কচিৎ। 

ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ড-ধূৰ্ত-নিশাচরাঃ 

নাস্তিক চার্বাকের ও অন্যান্য দার্শনিকের উল্লিখিতরূপ উপদেশ 

প্রচার হইলে অনেকে বেদ ও স্থতি প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ধশ্ম ও ক্রিয়াকা এ 
পরিত্যাগ করিলেন। এইহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বসমাজ হইতে 
ধর্মসংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন শাখাসমাজ স্থাপন হইল | তাহারা কোন নিদ্ধীরিত 
বর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট না হইয়! নাস্তিক, নাথ প্রভৃতি স্বতন্ত্র আধ্যসমাজ 
বলিয়! সংজ্ঞিত হইলেন । অতএব আধ্যবর্ণত্রয় ও তাহ! হইতে অন্যান্য 
শাখা সমাজ স্থাপিত হইবার পরেই হউক অথবা কেবল আধ্যবর্ণত্রয় 


কায়স্থ-পুরাণ। ২৯৯ 


বিভক্ত হইবার পরেই হউক, ব্রাহ্মণসমাজ হইতে স্বতন্ত্র নিয়ম, আচার ও 
বৃত্তি অবলমবনপূর্ববক প্রদীপনাম! এক ব্যক্তি অক্ষর, মসী, লেখনী, প্রভৃতি 
লেখা পড়ার উপকরণ আবিষ্রিয়া৷ করিয়া মসীশ অর্থাৎ লেখা পড়ার ঈশ্বর 
বলিয়৷ সংজ্ঞিত হন। সাম, খগ, যুর্ষেদাসসারিণী ক্রিয়াদ্বারা কোন 
ফল হইতে পারে না, ইহ! 1তনি জ্ঞানবলে স্থির করিয়া যজ্ঞোপবীতাদি 
পরিত্যাগপূর্ববক স্বভাবসিদ্ধরপে নিরাকার ব্রদ্ষোপাসনায় নিরত হইলেন। 
ক্রমে অনেককে এই ধন্মে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়! বেদাচারী ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই আধ্যসঘাজত্রয় হইতে স্বতন্ত্র সাজ স্থাপন করিলেন। 
এই সমাজ ক্ষত্রিয়ের শাখ। উন্নত ব্ৰহ্মজ্ঞানী কায়স্থ বলিয়া অভিহিত হইল । 

জগতসমূহের সকল ঘটনাই ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে, নাকারবাদিগণ 
এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। স্থতরাং বর্ণসমূহ ব্রহ্মার শরীরসম্ভৃত, 
ধশ্মশাস্ত্রে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে । লেখাপড়ার উপকরণ উদ্ভাবন হইবার 
পূর্বেব অপ্রকাহাভাবে প্রদীপ ব্রহ্মার শরীরে ছিল, প্রদীপ ব্রহ্মার কায়ে 
অবস্থিতি করিয়া! পরে আঁবিভূ্তি হইয়াছে, কবিকল্পনা দ্বারা এইরূপ 
লিখিত হইয়াছে । 

কায়স্থ ত্রাহ্গণবৃত্তি না করিয়া রাজকাধা ও লেখাপড়া দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করিতে লাগিলেন । বিশেষ এ সমাজ বেদ অনুসারে না চলিয়া 
বেদধশ্মাবলদ্বীদিগের বিদ্বেষের" পাত্র, হইলেন স্থতরাৎ বেদাচারীরা 
কায়স্থকে ব্রাহ্মণ গণ্য না করিয়। তাহাকে আদিম শৃদ্রের পূজিত ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য সদৃশ স্বতন্ত্র আধ্যসমাজ বলিয় গণ্য করিল। এইরূপে কায়স্থগণ 
বহুকাল অতিবাহিত করিলেন । 

কালক্রমে কায়স্থগণ সাকার ব্রদ্ষোপাসনায় নিরত হইতে ইচ্ছুক হইয়! 
ত্রাহ্মণকে গুরুত্থে বরণ করিলেন। স্থতরাং তাহারা তন্ত্রানুসারে বগলামন্তরে 
দীক্ষিত হইয়া তান্ত্রিক বলিয়। আখ্যাত হইলেন। এই সময় হইতেই 
কায়স্থ ব্রাহ্মণের শিষ্য ও ব্রাহ্মণ কায়স্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত । 


রি কায়স্থ-পুরাণ । 


কালক্রমে কায়স্থ-পুরুষোত্তম চিত্রপ্তপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র স্বর্গ, মর্তা ও 
পাতালের অধীশ্বর হইলেন। রাজ্যশাসন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। তাহারা 
বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত নিয়মাদি অবলম্বন করিলেন । স্বতরাঁং তাহারা ও 
তাহাদের বংশধরগণ নিশ্চিত ক্ষত্রিয় হইলেন। অতএব কায়স্থ ক্ষত্রিয় 
বলিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । | 

এই সকল কারণে ধশ্ব গ্রন্থ ব্রহ্মকায়স্থ সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঘটনা 
নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা বণিত হইয়াছে । , 

মসীশ ( কায়স্থ ) অথাৎ প্রদীপ বেদধশ্মীবলম্বী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শূত্রের প্রামাণ্য সাম, ঝক নজুব্বেদোক্ত কম্মকাণ্ডের অধীন হইলেন না। 
স্থতরাং তিনি এ সকল বেদমতে যজ্ঞোপবীত ধারণ ন! করিয়। স্বভাবসিদ্ধ- 
রূপে বেদাচারী অর্থাৎ উন্নত ব্রাহ্ম হইলেন । স্থতরাং আচার নির্ণয়তস্ত্রে 
লিখিত হইয়াছে = 


কিন্ত সামাদিবেদান্‌ হি ক্ষত্রে। বিচ্‌শূদ্র এব হি। 
গৃহীতবান্ন তং কিঞ্ম্মসীশোহলসতঃ শিবে॥ 
অতো বজ্ঞোপবীতী ন তে হি বজ্ঞোপবীতিনঃ | 
এতে স্থা বৈদিকাচারো মসীশো হি ব্বভাবতঃ ॥ 
ইহার তাংপর্য্য এই বে, যজ্ঞোপবীত হইলেই দ্বিজ ও বেদাধিকারে 
সমর্থ, বেদাধিকারে ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ ও ব্রন্মজ্ঞান লাভেই ব্রাহ্মণ হয়। কিন্ত 
কায়স্থ প্রদীপ বেদান্সসারী কনম্মকাণ্ড গ্রহণ ও ঘজ্ঞোপবীত ধারণ না 
করিলেও স্বভাবতঃই বেদাচারী ছিলেন। 
প্রদীপ বেদমতে সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণ ন! কর! হেতু বেদাচারী ব্রাহ্মণ 
স্বরূপ গণ্য না হ্ইয়! বেদাচারী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুল্য স্বতন্ত্র আধ্যসমাজ- 
ভূক্তরূপে পরিগণিত হইলেন। স্থতরাং আচারনির্ণয়তনতে লিখিত 
হইয়াছে, অদীক্ষাহেতু মসীশ ( কায়স্থ ) ক্ষত্রিয় ও বেশ্থাতুল্য, যথা-- 
চ্তায় ক্ষত্রবৈশ্ঠোপমায় চ1” 
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ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদমতে দীক্ষিত না হওয়া হেতুই কায়স্থ 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তুল্য, নচেৎ বেদমতে দীক্ষিত হইলে তাহারা বেদাচারী 
্রা্ষণ। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্ব ব্যতীত আর বর্ণ বা জাতি নাই। 
চতুর্থবর্ণ একজাতি শৃত্র, পঞ্চম আর বর্ণ নাই (১) চিত্রগুপ্ত ও তদ্বংশ- 
ধরগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ হইলেও জনসমাজে জাতিতে কায়স্থ বলিয়া আখ্যাত 
হইলেন। , 
চিত্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয়, কাবাগ্রন্থেও তাহার প্রমাণ আছে । তিনি 
নলরাজার বেশ ধারণ করিয়। দময়ন্তীর স্বয়ন্বরে উপস্থিত হন। উত্তর- 
নৈষধচরিতে বিবৃত হইয়াছে-_ 
দৃগ্গোচরোহভূদথ চিত্রগুপ্ত: কায়স্থ উচ্চৈগুণ এতদীয়ঃ | 
উদ্ধং তু পত্রস্ত মসীদ একোমসেদ্দধচ্চোপরিপত্রমন্তঃ ॥ 
তিনি ক্ষত্রিয় ন! হইলে ক্ষত্রিয় রাজকন্যার পাণিপ্রাণীহ্ইয়া স্বয়ন্বরে 
উপস্থিত হইতে নিতে না। 
লেখনী ও অসি দছুইয়েরই বাজ্যশাসনে সমান প্রয়োজন । বিরাট 
সংহিতায় উক্ত হইয়াছে ক্ষত্রিয়বর্ণ বিরাটমৃদ্ঠির বাহুস্বরূপ | তাহাতে খড়গ, 
গদা, শূল, পুস্তক, লেখনী, মস্তাধার ও ছেদনী প্রভৃতি ক্ষত্রিয়উপকরণ 
বিরাটপুরুষের বাণ ও দক্ষিণবান্ধতে স্থাপিত হইয়াছে । যথা-_ 
মুখঞ্চ ব্রাহ্মণং ধ্যায়েচ্চতুর্বেদিচতুম্ম খম্‌। 
রবিশশিবহিতেজে। নয়ন ্রয়মুজ্লম্‌ ॥ 
গজসংখ্যো (২) ভূমিপতির্বাহুরূপং বিরাজিতম্‌। 
বামে চ্মমন্সাধারং পুস্তকং পাশধারণম্‌ ॥ 


(১) ব্রাহ্মণ: ক্ষত্রিয়ে। বৈশ্য স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ । 
চতুথ একজাতিস্ত শৃদ্রে। নান্তি তু পঞ্চমঃ ॥ মন্থ। 
(২) গজ শব্দের অর্থ ৮। আট প্রকার ক্ষত্রিয় জগতে বিরাজমান 
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দক্ষিণে তীক্ষুখড়াঞ্চ গদাশূলঞ্চ লেখনীম্‌ । 
পাশ্বয়োর্ব্শ্যজাতিস্ক ধনধান্যসমন্বিতম্‌ ॥ 
পাদয়োঃ শৃদ্রজাতিস্ত সেবাধশ্মপরায়ণম্‌।  ,' 
পশ্বাদিজীবসর্বঞ্চ রোমরূপে বিরাজিতম্‌ ॥ 
এবং বিরাটরূপঞ্চ ধ্যাত্বা মোক্ষমবাপুয়াৎ। 
ক্ষত্রিয়গণ বিরাটপুরুষের বাহুস্বরূপ । কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় এক জাতি । 
পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়জাতিই কায়স্থ উপাধিতে রহিয়াছেন॥। এই জন্য 
আপন্তম্বশাখায় বিবৃত হইয়াছে, বাহুজাত ক্ষত্রিয়ই জগতে কায়স্থ বলিয়া 
সংজ্ঞিত; যথা 


বাহেবাশ্চ ক্ষত্রিযা জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে। 
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্ণে বিচিত্র নাগমণ্ডলে ॥ ইত্যাদি 
ক্ষত্রিয় আট প্রকার, তন্মধ্যে এক কল্পে এক সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ 
চিত্ৰগুপ্র, বাহু হইতে উৎপন্ন । এই নিনিত্ত পদ্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে 
মুখতোহস্য দ্বিজা জাত৷ বানুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথা ৷ 
মহাঁভীমে। মৃহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ ॥ 
He % # 
চিত্ৰগুপ্যেতি নামা বৈ খ্যাত্বো ভৃবি ভবিষ্যদি । 
স্বায়স্ুব মন্ুবংশীয়, সূর্য্যবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় ও বাহুজাত অন্যান্য 
ক্ষত্রিয়বংশজ্জাত ক্ষত্রিযগণের মধ্যে এক কল্পে প্রথমোক্ত ক্ষত্রিয়বংশত্রয় 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট মর্ধযাদাসম্পন্ন ছিলেন। স্থৃতরাং ব্রহ্মবৈবর্তৃপুরাণে 
লিখিত হইয়াছে-- 
চন্দ্রাদিত্যমনৃনাঞ্চ প্রসবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্থতাঃ। 
ব্ৰহ্মণো বাহুদেশাচ্চৈবান্তাঃ ক্ষত্ৰিয়জাতয়ঃ ॥ 
ত্রয়োদশ রোচ্য মনগর কল্পে কায়স্থ চিত্রসেন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ অন্তান্ 
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কল্পের ক্ষত্রিয়জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা লাভ করেন। স্থতরাং 
বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে। যথা 
'জাতিত্রেষ্টে গুণৈযুক্তে দক্ষসাবণিকে শ্রুতে। 
বিশাতয়ত্যরিবলং রৌচাং শ্রত্বা মনৃততমম্‌॥ 
ঝা যু খা 
ত্রয়োদশো (োচ্যনামা ভবি্যতি মুনে মন্তঃ। 
চিত্রসেনবিচিত্রাগ্ঠা ভবিয়ান্তি মহীক্ষিতঃ ॥ 
সমস্তকার্ধ্যই উৎপন্ন হইবার পূর্বে ব্রহ্ষদেহে বিরাজমান ও পরে 
আবশ্তকবশতঃ ব্রহ্ম-শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে-_সাকারবাদিগণ এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। স্তরাং পরাশরীয় কুলার্ণবে বিবৃত হইয়াছে, 
ব্রহ্মার বাহুতে অবস্থিত থাকিয়া উৎপত্তি হওয়া হেতু কায়স্থ বলিয়া 
আখ্যাত। যথা 
কঃ প্রজাপতিরাখ্যাত আয়ো বাহুস্তথৈব চ। 
তত্ৰস্থস্তৎসমুডূতঃ কায়স্থ ইতি কী্তিতঃ ॥ 
এই জন্যই মেদিনী লিখি — 
ক ব্ৰহ্মেতি সমাখ্যাতঃ আ পঞ্চপ্রাণসংজ্ঞকঃ । 
য় জাতঃ স স্বরূপশ্চ থ ভয়াদ্রক্ষকঃ স্বৃতঃ ॥ 
ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ কালক্রমে অক্ষরব্যবসায়ী অর্থাৎ লেখক হন, 
এইজন্য হেমচন্দ্র ব্যক্ত করিলেন-_ 
কায়স্থোহক্ষরজীবকঃ । 
কায়স্থ কালক্রমে অক্ষরজীবা এবং তন্ত্রাবলম্বী হইয়া লেখক ও 


তান্ত্রিক বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন, এইজন্য অমরকোযে বিবৃত 


হইয়াছে 
রাজন্যকঞ্চ নৃপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ। 


ঝা যা ক 
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তান্ত্রিকো জ্ঞাতসিদ্ধান্তস্তন্্ী গৃহপতিঃ সমৌ। 
লিপিকারোহক্ষরচনোইক্ষরচুঞ্চুশচ লেখকঃ ॥ 
্মার্ভবাগীশ রঘুনন্দনের মতে কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য. নাই, আচার- 
্র্টতাগ্রযুক্ত তাহার! বুষল। এই জন্য ম্মার্তবাগীশ কুলীন ও মৌলিক 
কায়স্থদিগকে সচ্ছ.দ্র বলিয়া নিদ্দেশ করিয়াছেন । যথা 


ংস্কারমাত্রে কুলধশ্মান্ুরোধেন কালান্তরমঙহ্গলবিশেষাচরণঞ্চ 
সচ্ছ,দ্রাণাং নামকরণে বস্থঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্তং নাম চ বোধ্যং । 
স্মার্তম্থৃতি, উদ্বাহতত্ব। 

সচ্ছত্র সংজ্ঞায় ব্রন্মকায়স্থগণ আখ্যাত হইলেও তাহারা প্রক্ৃতার্থে 
ক্ষত্রিয় । স্বতরাং ধরণীকোষে ক্ষত্রিয়-পর্য্যায়ে সচ্ছদ্র, মসীশ, দেব, 
মাথুরী, কায়স্থ ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে । 

ম্বার্ত রথুনন্দনের যুগে স্থানে স্থানে ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ কগন সচ্ছ,দ্র, 
কখন শুত্র, কখন শৃত্র-কায়স্থ, কখন কাধস্থ, কখন সংকায়স্থ, এইরূপ নামে 
পরিচিত হইয়াছেন। এই যুগে কারিকাকারক দেবীবর প্রভৃতি 
কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক, স্মার্তবাগীশ 
স্থৃতিকর্ত। নহেন, সংগ্রহকার মাত্র । তিনি যে পরিমাণ দর্শন করিয়াছেন 
সেই পরিমাণেই তাহার মীমাংসা । বিশেষ, তাহার মীমাংসা এ ব্যবস্থা 
স্বদেশে প্রামাণ্য নহে। স্থতরাং তিনি কায়স্থদিগকে সচ্ছ দ্র, অথবা 
কারিকাকারকগণ তাহাদিগকে শূদ্র বলিলে তাহা স্ৃতি, পুরাণ ও তন্তু 
প্রভৃতি ধন্মশাস্ত্রের ও প্রাচীন কোষকারকের বর্ণনার বিরুদ্ধে প্রমাণ 
স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। 

ধর্মশাস্ত্র ও প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ব্রহ্মকায়স্থকে তান্ত্রিক ক্ষত্রিয় বলিয়া 
নির্দেশ করিরাছেন। এতদ্দেশীয় কুলীন ও মৌলিক ব্রহ্মকায়স্থগণ 
তস্ত্ান্সসারে সম্যক্রূপে চলিতেছেন । স্থতরাং তাহার! ক্ষত্রিয়, কখনই 
আচারহীন ক্ষত্রিয়, বুষল অথবা সচ্ছ.দ্র নহেন। 


দ্বিতীয় খণ্ড। 


কায়স্থদহবস্ধীয় ঘটককারিকা-বচনের অথ নিরণয়। 


বঙ্গদেশস্থ আধ্যকায়স্থ, ক্ষত্রিয়কে আদিম শুদ্রবংশজ প্রমাণকরণাথ 
অনেকে ঘটককারিকাধৃত অগ্নিপুরাণের বচন ব্যবহার করিয়াছেন । যথা 
আদ্দী প্রজাপতের্জাত মুখাদিপ্রাঃ সদারকাঃ । 
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয় জাতা উৰ্ব্বোবৈগ্যা বিজজ্ঞিরে ॥ 
পাদাচ্ছ দ্রশ্চ সম্ভৃতঃ ত্রিবর্ণস্ত চ সেবকঃ । 
হিমনামা স্থৃতস্তস্য প্ৰদীপস্তস্ত পুত্রকঃ ॥ 
কায়স্থস্তস্ পুত্রোহভূৎ বভূৰ লিপিকারকঃ ॥ 
কায়স্থস্ত ত্রয়ঃ পুত্র। বিখ্যাতা জগতীতলে ॥ 
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনঃ বিচিত্রশ্চ তথৈব চ। 
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ ॥ 
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শাস্তং প্রচক্ষ্যতে 10১) 
বন্ুর্ধোষো গুহে! মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ॥ 
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে চিত্ৰসেনস্থতা ভূবি। 
করণন্ত সুতা জাত! 'নাগো*নাথশ্চ দাসকঃ ॥ 
মৃত্যুপ্রয়তনৃদ্ভূতা দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ। 
সিংহশ্চৈব তথাখ্যাতশ্চৈতে পদ্ধতিকারকাঃ ॥ 
মৃত্যুপ্তয়বংশসন্তৃতা নিত্যানন্দো নৃপেশ্বরঃ | 
তশ্তাপি বংশসংজাতাঃ সপ্তাশীতি প্রকীর্তিতাঃ ॥ 


(১) কোন কোন গ্রন্থে “ইতি শৃত্রঃ প্রচক্ষ্যতে” পাঠ আছে 
২০ 


৩০৬ কায়স্থ-পুরাণ | | 


প্রাচীন পপ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে শাস্ত্ার্থের বিরোধ উপস্থিত 
হইলে যাহাতে একবাক্যত্বে অর্থ হয় এরূপ অর্থ করা আবশ্যক, এক- 
বাক্যত্বে অর্থ হইতে না পারিলে অধিকাংশ শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে 
তাহারই প্রামাণ্য হইবে। সমান প্রমাণ স্থলে ন্যায়যুক্তির অনুসরণ 
কর। কব 77 যথা 


সম্ভবত্যেকবাক্যন্বে বাক্যভেদৌ ন চেস্াতে । 

বিরোধে! যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভৃয়স।ম্‌। 

তুল্যপ্রমাণসত্বে তু ন্যায় এব প্রবর্তক: ॥ 
স্মার্তোছ্ধত মলমাসতত্ব । 


ঘটককারিকাধৃত অগ্রিপুরাঁণ কায়স্থকে শুদ্বংশজ বলিয়াছেন । কায়স্থ 
ক্ষত্রিয় এতৎসম্বন্ধে অধিকাংশ প্রমাণ থাকা স্থলে কেবল মাত্র এক 
ঘটকারিকার বাক্য কখনই প্রামাণ্য হইতে পারে না । 

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, যখন সমস্ত 
ধশ্মগ্রন্থ বলিয়াছেন ব্রহ্মকায়স্থ জাতিতে ক্ষত্রিয়, তখন অগ্নিপুরাণ যে 
এ সকল গ্রন্থের অনৈক্যে কায়স্থকে শুড্রবংশজ বলিবেন কখনই সম্ভব 
নহে। বস্তুতঃ অগ্রিপুরাণে এ সকল বচন নাই । 

তথাপি “হিমনামাস্থৃত স্তশ্ত” এই পদের “তস্ত” শব্দ প্রথম পংক্তির 
প্রজাপতির সর্বনামপদ গণ্য করিলে আর কোন গ্রন্থের সহিতই বিরোধ 
থাকে না । স্থতরাং কায়স্থ ব্রহ্মার পুত্র, এইরূপ অর্থ হইবে। 

অগ্নিপুরাণের উল্লিখিত বচনের “আদৌ” শব দ্বারা প্রথমোৎপন্ন 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুত্রের উৎপত্তি ব্যক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
প্রথমোক্ত বর্ণত্রর আর্য । স্থতরাং প্রথম ছুই পংক্তিতে আধ্য বণত্রয়ের 
পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে । 

শূদ্ৰ অনাধ্য, এ বর্ণত্রয়ের সেবক । স্থতরাং তৃতীয় পংক্তি দার! 
শৃত্রের উৎপত্তি ও বৃত্তি কীর্তিত হইম়্াছে। 


k কায়স্থ-পুরাণ। ৩০৭ 


প্রথমোৎপন্ন এ বর্ণ চতুষ্টয়ের পরে কায়স্থ ব্রহ্মা হইতে উদ্ভৃত ও স্বতন্ত্র 
সমাজবদ্ধ ছিলেন। স্থতরাং চতুর্থ পংক্তি হইতে তাহার বিষয় বর্ণিত 
হইয়াছে । এইরূপ অর্থ করিলে কোন শাস্ত্রের সহিত বিরোধ থাকে না । 

পুরাণ মধ্যে সাত্বিক, রাজন ও তামস এই তিন প্রকার ভেদ 
আছে। মাঁনবগণ তামসপুরাণ পাঠ না করে এজন্য পুরাণসকল 
ত্রিধা বিভক্ত হইয়া কোন্‌ পুরাণ পাঠ্য ও অপাঠ্য তাহা নিদিষ্ট 
হইয়াছে । যথা মৎস্য, কর্ম, লিঙ্গ, শিব, ক্ষন্দ ও অগ্নি এই ছয় 
খানি পুরাণ তা'মস। বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ এই 
ছয়খানি সাত্বিক; ব্ৰহ্মাণ্ড, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত, মাৰ্কণ্ডেয়, ভবিষ্, বামন ও ব্ৰহ্ম 
এই ছয় খানি রাজসিক পুরাণ । (১) সাক্তিকপুরাণ পাঠে মোক্ষ, 
রাজসপুরাণ পাঠে স্বর্গ, ও তামসপুরাঁণ পাঠে নিরয়প্রাপ্ত হইতে হইবে, 
শাস্ত্রে এইরূপ নিদ্দিষ্ট ভইয়ান্ছে (২) 


(১) তামসপুরাণানি, যথা - 
মাংস্যং কৌনম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং হ্গন্দং তটথৈব চ। 
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি ভামসানি । ইত্যাদি 
সাত্বিকপুরাণানি, যথা- 
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্‌। 
গারুড়ণ সথা "পানু ,বারাহ্‌ং শুভদর্শনম্‌ ॥ 
সাত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ। 
রাজসপুরাণানি, যথা-- 
ব্ৰহ্মাণ্ডং ব্রহ্ম বৈবর্তং মাৰ্কণ্ডেয়ং তখৈব্‌ চ। 
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত ॥ 
ইতি পান্সে উত্তরখণ্ডে। 
(২) সাত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজনাঃ স্ব্গদাঃ শুভাঃ । 
তথৈব তামসা দেবি নিরয়প্রাপ্থিহেতবঃ ॥ 


৩০৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


তামসপুরাণ অনাদৃত হইলে ত্রমে ক্রমে তাহা লোপ হইবার উপক্রম 
হইল। বহু আয্মাসলব্ধ পুরাঁণসকল একেবারে লোপ না হয়, এই নিমিত্ত 
পিতামহ ব্ৰহ্মা স্বয়ং তাহার এক এক অংশ পুণ্যপ্রদ বনদিয়| নির্ধারিত 
করিলেন । অগ্নিপুরাণের ঈশানকল্পবৃত্তান্ত, বশিষ্ঠ অনল যাহা বলিয়া- 
ছিলেন, পাঠ ও শ্রবণ করিলে সর্বপাঁপ বিনষ্ট হয় এইরূপ নিদিষ্ট 
হইয়াছে 1৩) স্বতরাং অগ্রিপুরাণের অপর অংশ তামস বলিয়া অপাঠ্য ৷ 
পূর্বে বলিয়াছি যে ঘটককারিকার এ উক্তি অগ্নিপুরাণেই নাই । তথাপি 
আশ্চর্যের বিষয়, রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয় এ বচন তদীয় শব্দ- 
কল্পদ্রমে লিখিয়াছেন এবং “ইতি শাস্তরং প্রচক্ষ্যতে” স্থলে “ইতি শৃদ্রঃ 
প্রচক্ষ্যতে” কোন পুস্তক দৃষ্টে লিখিয়াছেন। ইহা নিশ্চয় বেতনভোগী 
ব্রাহ্মণদের কার্য । 


বেদ বলিতেছেন-- ; 
ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীৎ বাহু রাজন্য:ঃ কৃতঃ। 
উরুঃ তদস্য যছৈশ্যঃ পদ্ত্যাং শুদ্রোহজায়ত ॥ 
ইতি শ্রুতিঃ | 


্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাঃ শৃড্রাশ্চ দ্বিজসত্তম । 
পাদোকরুবক্ষ:স্থলতে| মুখতশ্চ্‌ সমুদগ্নতাঃ ॥ «* 
| বিষ্ণুপুরাণম্‌ । 


(৩) ব্রন্দোবাচ। অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি তবাগ্নেয়পুরাণকম্‌ । 
ঈশানকল্পবৃত্তান্তং বশিষ্ঠায়ানলোইব্রবীৎ ॥ 
তৎ্পদদশসাহশ্রং নাম্মাং চরিতমদ্ভূতম্‌ | 
পঠতাং শৃঙ্তাকৈব সর্বপাপহরৎ নৃণাম্‌ ॥ 

নারদীয়পুরাণ-চতুর্থপাদে । 


কায়স্থ-পুরাণ। ৩০৯ 


চন্দ্রাদিত্যমনূনাঞ্চ প্রসবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ ম্বতাঃ । 
ব্ৰহ্মণো বাহুদেশাচ্চৈবান্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ | 
E ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত । 
বভৃবুত্রক্ষণে। বক্তা দন্া ব্রাহ্মণজাতয়ঃ। 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত । 


বেদ বলিতেছেন, বিরাটপুরুষের মুখই ব্রাঙ্গণ হইয়াছিল, দুই বাহুকে 
রাজন্য করা হইক্লাছিল, যাহা বৈশ্য তাহাই তাহার উরু। স্মৃতিতে বলেন 
মুখ বাহু হইতে ব্রাহ্মণাদি হইয়াছে। পুরাণ বলেন চন্দ্র, সবর্য্য ও 
মন্থদিগের বংশ ক্ষত্রিয়, বাহু হইতে অন্ত ক্ষত্রিয় হইয়াছে। মানসপুত্রগণ 
হইতে ব্রাহ্মণ, মুখ হইতে অন্য ব্রাহ্মণ হইয়াছে। কেহ বলেন 
বাহু হইতে, কেহ বলেন বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয় হইয়াছে । ইহার মীমাংস! 
কি? ব্রা্ষণ ক্ষত্রিয়াদি নানা ভাবে নানা সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে । 

বঙ্গীয় কায়স্থদিগের ঘটক রামানন্দ শশ্মা অগ্রিপুরাণের নামে এরূপ 
বচন ধরিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহার কারিকাতে কায়স্থদিগকে চিত্র. 
গুপ্তের বংশজাত বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন । ইহা! পূর্বের প্রমাণিত 
হইয়াছে যে চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় অতএব “চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি 
শাস্তং প্রচক্ষ্যতে” এই পাঠইু সঙ্গত। 

মার্ভবাগীশের ডিক্রী অনুসারে দর্শিণরাটীয়-কারিকায় লিখিত হইল 
“অথ শূত্রস্তু পরিচয়:” | এই কারিকাকারক কায়স্থগণের বঙ্গাগমনের বেশ 
ও তাহাদের পরিচয় যে সকল শব্দদ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ততন্দারা 
তাহারা ক্ষত্রিয়রাজবংশজ প্রমাণিত হইয়াছে । 

দেবীবর রাঢ়শ্রেণীয় ত্রাহ্মণদিগের মেলস্থাপক । তিনি ব্রাক্ষণদিগের 
বিষয় বর্ণনাকরণসময়ে আন্নষঙ্গিকরূপে কথঞ্চিৎ অত্রদেশীয় কুলীনকায়স্থ- 
দিগের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি স্বেচ্ছাচারিত! ব্যবহীর করিয়া 
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অনেক ব্রাঙ্মণকেও অকারণ হীন বলিয়াছেন। তিনি প্রভাকরের অংশকে 
কুলশুন্য বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছিলেন, যথা-_ 
“ডেকে বলে দেবীবর নিষ্কুল প্রভাকর ।” 
প্রভাকরও যখন দেখিলেন যে দেবীবর অকারণ আপন গ্রন্থে এইরূপ 
লিখিলেন তখন তিনি তাহাকেও এনর্বংশ হও” বলিয়। অভিসম্পাত 
করিলেন । যথ।-_ 
“ডেকে বলে প্রভাকর নির্বংশ দেবীবর ৷” 
যখন অনেক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেও দেবীবর খড়গহস্ত, তখন কায়স্থের 
ভাগ্যে তাহার লেখনী যে শান্তমুদ্টি ধারণ করিয়া ম্মার্তবাগীশের ডিক্রীর 
বিরুদ্ধে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বা আচারহীন ক্ষত্রিয় বলিবেন তাহা কখনই 
সম্ভব নহে। তথাচ দেখা আবশ্যক তাহার বর্ণিত অবস্থা দ্বারা কতদূর 
নিশ্চয় হইতে পারে । 
দেবীবর পঞ্চকায়স্থের নাম ও গোত্র ব্যক্ত করণার্থ এইরূপ ভূমিক: 
করিয়াছেন, যথা 
যুগ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিম্থৎ বা দ্বিজেঃ সহ । 
তত্সব্ধং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রত ভে। শূদ্রপুর্গবাঃ ॥ 
অর্থাৎ ছে শূদ্রশ্রেষ্ঠগণ ! আপনাদের নাম ও গোত্র কি, এবং কি 
জন্যই বা ব্রাহ্মণগণের সহিত 'আগমন করিয়াছেন? এই পদগুলি 
মহারাজ আদিশুরের মুখনিঃস্থত প্রশ্নস্থচক বাক্য বলিয়া লিখিত হইন্নাছে। 
দেবীবর বস্থ, ঘোষ, গুহ মিত্র এই চারি জনের পরিচয় এইরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন । 
রাজার বাক্য অবণে তাহারা স্ব স্ব নাম ও গোত্র বলিলেন। কাশ্যপ 
গোত্রীয় দক্ষমহামতির দাস গৌতম-গোত্রীয় দশরথ বস্থ। শাণ্ডিল্য 
গোত্রীয় ভষ্টনারায়ণের দাস সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ । ভরদ্বাজ 
গোত্রীয় শ্রীহর্যের দাস আমি বিরাটনামা গুহ, আমার কাশ্পগোত্র | 
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সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভ মুনির দাস মিত্রবংশোদ্ভূত বিশ্বামিত্র গোত্রীয় 
কালিদাস এই হেতু শৃদ্রবংশোদ্ভূত বলিয়া আখ্যাত। যথা 

ইতি বাজ্ঞো বচঃ শ্রত্বা কথয়ন্‌ গোত্রনামকে। 

কাশ্যপে বৈচ গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতি; | 

তস্ দাসো গৌতমস্ত গোত্রে দশরথো বন্থঃ ॥ 

শাণ্ডিল্যগোত্রে সম্ভৃতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী । 

সৌকালিনশ্চ দাসোহয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দকঃ ॥ 

ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহযো মুনিসত্তমঃ | 

দাসন্তস্ত বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মতঃ ॥ 

সাবর্ণগোত্রনিদ্িষ্টো বেদগন্তমুনিস্থয়ম্‌ । 

তস্য দাসো মিত্রবংঙ্থো বিশ্বামিত্রস্ত গোত্রকঃ | 

কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শৃদ্রবংশসমুদ্তবঃ ॥ 

দত্তের পরিচয়স্থলে দেবীবর দত্তকে ছান্দড় মুনির দাস ও “এই 

হেতু শূদ্রবংশোদ্ধৃত বলিয়া! খ্যাত" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ 
হন নাই । যথা 


বাতস্যগোত্রেফু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ | 
মৌদগলাগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ । 
এতেযোং রক্ষুণাথায় আগতোহস্মি তবালয়ে ॥ 


অর্থাৎ বাৎস্তগোত্রীয় ছান্দড়মুনি,'মৌগ্দল্যগোত্রীয় আমি পুরুষোত্তম 
দত্ত ইহার্দিগকে রক্ষাকরণাথ আপনার আলয়ে আসিয়াছি। 

দত্ত ছান্দড় মুনির দাস নহে । আদিশুরের প্রশ্নোত্তরে বস্থ প্রভৃতি 
পঞ্চজন স্ব স্ব পরিচয় দিতেছেন। যিনি যে মুনির শিষ্য তিনি সেই 
মুনির নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া তাহার দাস বলিয়! পরিচয় দিলে 
কোন ক্ষতি হইতে পারে না। কিন্তু দত্ত যখন ছান্দড় মুনির শিষ্য 
বা দাস নহে তখন তিনি স্বীয় পরিচয়স্থলে কি নিমিত্ত ছান্দড় মুনির 
নাম ও গোত্রের উল্লেখ করিয়া অনধিকারচর্চা করিবেন? 
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ইত্যগ্রে দেবীবর বর্ণনা করিয়াছেন যে আদিশূর ব্রাঙ্মণদিগের ন্যায় 

পঞ্চ শূদ্রকেও স্তব করিয়াছিলেন) যথা 
এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং পৃষ্টা ন্যৎ শূত্রপঞ্চকম্‌ ॥" 

স্থতরাং তিনি যে দত্তকে শৃদ্র বলেন নাই তাহ। কখনই বল! 
যাইতে পারে না। অতএব তিনি প্রথমতঃ বস্থ, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও 
দত সম্বন্ধে “শূত্রপঞ্চক”, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের উদ্দেশ্তে শূত্রপুঙ্গ বাঃ” বলিয়া, 
তৃতীয়তঃ বস্থ, ঘোষ, গুহ ও মিত্র সম্বন্ধে “ইতি খ্যাতঃ 'শুদ্ববংশসমুদ্ভবঃ” 
বাক্য শুনিয়া পরিশেষে দত্তের পরিচয় বিস্তারিত বর্ণনাস্থলে তাহাকে 
অন্তরূপ শুনিতে হইল কেন? 


অনেকে বল্লালসেনকেই আদিশুর বলিয়া ভ্রম করেন। বল্লালসেনের 

কৌলীন্ত নিয়ম পুনঃ প্রচলিত করণ সময়ে বস্তু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই 
চারি বংশ বিপ্রদাস বলিয়! স্বীকার করেন, না তাহার ৪1৫ শত বয 
পূর্বে আদিশূরের সভায় করেন? কৌলীন্য প্রথা করিলেন বল্লাল, 
তিনিই দত্তকে বিপ্রদাস স্বীকার না করাতে নিষ্ুল করিলেন। দেবীবর, 
রামানন্দ প্রভৃতির দ্বারা ঘটকগ্রস্থ লিখিত হইয়াছে বল্লালেরও ২1৩ 
শত বৎসর পরে। তখন কায়স্থকে বিপ্রদাসত্ব স্বীকার করাইতে ও 
শৃত্রতুল্য করিতে ব্রাহ্মণের! বিশেষ প্রয়াস করিতেছিলেন | স্থৃতরাং এ 
সকল পরিচয় কথা সর্বৈব ঘিথ্যা। পূর্বাগত যে কল প্রবাদ বচন 
তাহাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে । 
আদিশুর কান্তকুজে যে পত্র লিখেন, তাহা কারিকায় এই সকল শবে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে; যথা 

স্থুতনুকৃতসংহাঃ সৰ্ববশাস্ত্রার্থদক্ষাঃ 

লপিতহতবিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ । 

সুজিতস্থগতবৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে 

দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়ান্ত । 
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অর্থাৎ অন্ুগ্রহপূর্ববক শাস্ত্রার্থে দক্ষ, বিপক্ষপরাজয়ে সমর্থ, শ্রুতিজ্ঞ, 
শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলসস্ভৃত দ্বিজগণকে পাঠাইবেন। 
অতএব,এস্থলে দ্বিজ শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, ব্রাহ্মণ অথবা! বিপ্র শব্দ 
'ব্যবহ্ৃত হয় নাই। দ্বিজ শব্দে কেবল ব্রাহ্মণকে বুঝাইতে পারে না। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈগকে বুঝায়। স্থতরাং প্রতীতি হয় যে আদিশুরের 
যজ্ঞে বিপক্ষ পরাজয়ে অর্থাৎ যজ্ঞের অনিষ্টকারী ব্রশ্বরাক্ষস নিরাসনে 
সক্ষম এবং 'বৈদপারগ অর্থাৎ হজ্ঞকাধ্য সম্পূর্ণকরণে ক্ষমতাবান্‌ এইরূপ 
দ্বিজের আবশ্যকতা হইয়াছিল। 
উল্লিখিত বলবীধ্যশালী দ্বিজের আবশ্যক হওয়ায় কনৌজাধিপতি 
ছুই প্রকারের দ্বিজ প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের গোধানে 
আদিশূরের সভায় উপস্থিত হইলে রাজার অশ্রদ্ধা জন্মে । যথা-_ 
গোধানারোহিণো বিপ্রান্‌ খড্গচন্মীদিভিযু'তান্‌। 
পন্ভতিবেশান্‌ সমালোক্য বিধাদো জায়তে হৃদি ॥ 
দেবীবর আর এক স্থলে বণনা করিয়াছেন যে কয়েকজন ব্যক্তি 
অশ্বারোহী, অনিকবচধারী, অস্ত্রশস্ত্র শব্কারী, আর কাহারও কিছুমাত্র 
ব্রাহ্মণের চিহ্ন নাই দর্শন করিয়া আদিশূর “একি ? একি %” বলিয়া 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । যথা-_ 
অনিকবচধনূংষি গ্রাদধন্তঃ কয়েতে 
প্রবলতুরগরঢা অস্তরশস্ত্রোঘবপ্তঃ। 
নহি ধরশিক্থরাখাং কিঞ্চিদাসাগ্য চিহ্নম্‌ 
কিমিতি কিমিতি কৃত্বাইগচ্ছদন্তঃপুরং সঃ ॥ 
ব্রাহ্মণ যে কোন বেশ ধারণ করুন না কেন, তাহার চিহ্ন 
ললাটবিরাজিত তিলক। ফোটা দ্বারাই ব্রাঙ্ষণকে চেনা যায়। প্রবাদ 
এই যে “জানা ব্রাহ্মণের ফোটার দরকার কি?” অতএব যখন এই 
অশ্বারোহী কয়েকজনের ব্রাহ্মণের চিহু ছিল না তখন এ বচন কায়স্থ- 
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ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে হইতেছে । স্ৃতরাং ব্রাহ্মণদিগকে পত্তিবেশে গোযানে 
দর্শনপূর্বক আদিশুরের বিষাদ জন্নিয়াছিল এবং কায়স্থ কয়েকজনকে 
বীরবেশে দর্শন করিয়া তিনি ভয়ে অস্তঃপুরে গমন করেন। ৷ 
দেবীবর আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে আদিশূরের অশ্রদ্ধা জন্ষিয়াছে 
্রাহ্মণেরা তাহা অবগত হইয়! নির্শ্মাল্য মন্নকাষ্টের উপর রাখিলেন ; যথা 
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোতমাঃ। 
আশীর্বাদার্থনিশ্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরিস্থিতম্‌ ॥ ইত্যাদি । 
যখন ত্রাহ্মণপণ গোযানে আগমন করা হেতু রাজ! বিষাদসাগরে 
নিমগ্ন হইলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, যখন লিখিত হইয়াছে যে 
ব্রাহ্মণের চিহ্ন নাই এরূপ কয়েকজনকে অশ্বারোহণে দর্শন করিয়া 
রাজা সভয়ে অন্তঃপুরে গমন করিলেন, যখন বিবৃত হইয়াছে যে 
দ্বিজোত্তমেরা নিশ্মাল্য মল্লকাষ্টোপরি স্থাপন করিলেন, তখন আদিশৃরের 
যন্ঞে যে ছুই প্রকার দ্বিজ আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
হইতে পারে না। আদিশূরের নজ্ঞে প্রধানত: পঞ্চতব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ 
আগমন করিয়াছিলেন । স্থতরাং দেবীবরের রচনার ভাবে বঙ্গ 
প্রভৃতি পঞ্চজন দ্বিজ ও পঞ্চত্রাহ্মণ “দ্িজোত্তনাঃ” এইরূপ প্রতিপন্ন 
হইতেছে। আদিশূরের যজ্ঞে যে দশ জন দ্বিজ আসিয়াছিলেন, তাহা 
কবিভট্ট শালিবাহনধ্বত বচনেও প্ৰকাশ আছে; যথা 
গৌড়েশ্বরো মহারাজো রাজস্বয়মনুষ্ঠিতঃ | 
তদর্থে প্রেরিত! যজ্ঞে উপযুক্ত! দ্বিজা দশ ॥ 
অতএব দেবীবরের বচনের এই বচন সহ সম্পূর্ণ এক্য হইতেছে । 
তৎপরে লিখিত হইয়াছে - 
তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লপবসংযুতম্‌ । 
ইতি দৃষ্ট1 নৃপস্তস্মিন্‌ কম্পান্বিতকলেবরঃ ॥ 
অর্থাৎ আশীর্বাদ নির্মাল্য মল্পকাষ্ঠোপরি রাখিলে এ কাষ্ঠ সজীব 
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হইয়। ফল ও পুষ্পসংযুক্ত হইল। এতদ্র্শনে রাজার শরীর কাপিতে 
লাগিল। তদনস্তর লিখিত হইয়াছে, রাজা তাহাদিগকে নানাবিধ 
,স্তবস্ততি করিয়া আসন ও পাদ্য আনিয়া বিনয় সহকারে প্রদান 
করিলেন ; যথা-_ 

স্ঠোত্রঞ্চ বহুধা তেষামকরোত স হৃপোত্মঃ। 

আসনং পাদ্ধমানীয় দদৌ বিনয়পূর্ববকম্‌। 

আদিশুর, স্তবস্তরতি করিয়া আসন ও পাদ্য আনিয়া বিনয়পূর্ববক 

প্রদান করিলে পঞ্চজন দ্বিজ ও পঞ্চ শূদ্র তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন; 
ও রাজ তাহাদের কুশল জিজ্ঞাস! করিলেন, যথা 

উবিষ্টা দ্বিজাঃ পঞ্চ তথা চ শৃত্রপঞ্চকাঃ। 

রাজং ল্ডে কুশলং সর্বং প্রোচ্শ্চেত্যবদৎ স তান্‌। 

এস্থলে একটা বিষয়ের, প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্তক। শাস্ত্রে বিবৃত 

হইয়াছে, শৃদ্রজাতি ত্রিবর্ণের সেবা করিবে ও দ্বিজাতির। তাহাদিগকে 
পরিধানের অযোগ্য শীর্ণ বসন প্রদান করিবেন (১) দেবীবর লিখিয়াছেন, 
বস্থ ঘোষ প্রভৃতি চারি জন শ্রীহ্্ প্রভৃতি চারি জনের দাস। আদিশূর 
একজন প্রধান রাজা, তিনি যে এ পরিচারক দাসকে এতাধিক বিনয় 
সহকারে স্তবস্ততি করিয়া আসন ও পাদ্য ( পাদ প্রক্ষালনার্থ জল) 
স্বহস্তে আনিয়' দিলেন একং তাহার! ব্রাহ্মণের সমতুল্যভাবে তাহাতে 
উপবিষ্ট হইলেন, ইহা সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ। এক্ষণেও দেখা 
যাইতেছে, সভাস্থলে পরিচারক দাস আপন প্রভুর সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট 
হইতে পারে না, সে ভর্তা হইতে অনেক দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া কেবল 
প্রভুর অনুমতি প্রতীক্ষা করিয়া থাকে । যাহারা প্রাচীন সম্তান্ত কুলসস্ভৃত 
লোক তাহারা বিশেষমতে এই বিষয় অবগত আছেন । অতএব ব্রাহ্মণের 


(১) অধাধ্যাণি বিশীর্ণানি বসনানি দ্বিজাতিভিঃ | 
শৃদ্রায়ৈব প্রদেয়ানি তন্ত ধৰ্ম্মধনং হি তৎ ॥ 
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পঞ্চ পরিচারক দাস যে রাজপ্রদত্ত আসনে ব্রাঙ্গণদিগের সমতুল্যভাবে 
উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণসদ্ূশ মধ্যাদ! প্রাপ্ত হইল, ইহা অতিশয় আশ্চধ্য। 
সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে বস্তু, ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চকায়স্থ শ্রীহ 
প্রভৃতির পরিচারক দাস বা শুত্র ছিলেন না। তাহারা ক্ষমতায় ও 
মর্যাদায় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সমতুল্য ছিলেন । এই জন্যই তাহাদের কুলীন- 
নিৰ্ণায়ক নবগুণ ও ব্রাহ্মণের কুলীননির্ণায়ক নবগুণ সমান । “শূরপঞ্চকাঃ” 
পাঠ এস্থলে ছিল বলিয়া অনুমান হয়। 
আদিশূর, বস্থ ঘোষ প্রভতিকে এইরূপে স্তব করিয়াছিলেন “অদ্য আমার 
জন্ম সফল হইল, আমিই জীবিতগণের মধ্যে স্থজীবিত, আপনার! যখন 
আগমন করিয়াছেন, তখন আমার জাতি ও আমার বাটী পবিত্র হইল ৷” 
এইরূপ স্তব করিয়! পঞ্চশুদ্রকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন, “হে শৃদ্রশ্রেষ্ঠগণ, 
আপনাদের নাম ও গোত্র কি? কিজন্তই বা আপনারা বত্রাহ্মণগণের সহিত 
আগমন করিয়াছেন? এই বিষয় আমার শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, 
আপনার। বলুন” যথা ;_ 
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ স্ুজীবিতম্‌ । 
পৃতঞ্চ ভবনং জাতং যুদ্মাকং গমনং যতঃ ॥ 
এবঞ ক্রিয়তে জ্ঞোত্রং পৃষ্টান্যৎ শুদ্রপঞ্চকম্‌। 
যুগ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থংব। দ্বিজৈঃ সহ,। 
তৎসর্ধবং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্রত ভোঃ শুদ্রপুঙ্গবাঃ ॥ 
জাতিমিত্র এই বচন উদ্ধৃত করিয়া অর্থ করিয়াছেন যে, “ক্রাহ্মণগণের 
এই প্রকার স্তব করিয়। শূত্রপঞ্চককে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন” ইত্যাদি । 
এতৎসন্বন্ধীয় সকল বচনই উদ্ধৃত হইয়াছে । এক্ষণে সকলেই বিবেচন। 
করিয়া দেখুন, আদিশৃর কেবল ব্রাহ্মণের স্তব করিয়াছিলেন, শৃত্রের স্তব 
করেন নাই--তাহা কোন্‌ শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে? জাতিষিগ্র 
অধ্থষ্ঠবংশীয়কর্তৃক প্রকাশিত, স্থতরাং এরূপ অর্থান্তর কর হ্ইয়াছে। 


কায়স্থ-পুরাণ। ৩১৭ 


যাহা হউক, আদিশূর যে বন্থ, ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চকায়স্থের পদপ্রসাদে পবিত্র 
হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। | 

দেবীবর,যে সকল শবপ্রয়োগপূর্বক পঞ্চকায়স্থের বিবরণ বর্ণন 
করিয়াছেন তদ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে বস্থ, ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চকায়স্থ 
শ্রীহব প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের সমতুল্য ছিলেন। যখন কারিকার লিখিত 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে তাহারা পঞ্চত্রাহ্মণের সমতুল্য 
ও ক্ষত্রিয় তখন এ সকল গ্রন্থ কখনই যে পুরাণাদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ নহে, 
তাহ। অবশ্য বলিতে হইবে। তবে কালক্রমে কারিকার লিপিকারগণ 
কায়স্থদিগকে শূদ্র করিবার অভিসন্ধিতে যেখানে “শৃর” বা “কায়স্থ” শবদ 
দেখিয়াছেন সেইথানেই “শৃদ্র” শব্দ বসাইয়াছেন। 


কায়স্থ ব্রাত্যক্ষত্রিয় কি না__এই বিষয় প্রতিপাদন। 


মনুস্থতিতে বিবৃত হইয়াছে ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, দ্বাবিংশতি 
বৎসর পর্যন্ত ক্ষত্রিয়, চতুব্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্য সাবিত্রীসংস্কারপ্রাপ্ত 
অর্থাৎ উপনীত না হইলে সাবিত্রীপতিত ব্রাত্য হইয়া আধ্যসমাজে 
নিন্দনীয় হইবে; থলত, 
আষোড়শাদ্‌ ব্রাহ্মণস্ত সাবিত্রী নাতিবর্ততে। 
আদঘাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুবিংশতেবিশঃ ॥ 
অত উর্ধৎ ত্রয়োপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃভাঃ | 
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্য! ভবস্ত্যার্যবিগহিতাঃ ॥ 
সাম, খক্‌ ও যজুর্ধেদ হইতে শ্রুতি, এবং শ্রুতি হইতে মন্নস্থৃতি 
হইয়াছে । 
মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে, সত্যযুগে সনাতনধর্শ প্রচলিত ছিল, 
সাম, খক্‌ ও যজুর্কেদানুসারে কাধ্য অহ্ষ্ঠিত হইত না, সকলেই এক 
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আচার, আশ্রম, ক্রিয়া, মন্ত্র ও বিধিসম্পন্ন, একদেবাহ্ছরক্ত ও সমানকম্ম- 
বিশিষ্ট ছিলেন। দ্বাপরযুগে বেদ চারি ভাগে এবং ক্রিয়াকলাপও বহুধা 
বিভক্ত হইয়াছে ।(১) Ky 
বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, বৈবন্বত মঙর কল্পে যে সমুদয় দ্বাপরযুগ ' 
হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক দ্বাপরযুগেই বেদ চারি ভাগে বিভক্ত হইলে 
তাহা হইতে সংহিতা, স্থৃতি, পুরাণ, উপনিষদ, নিরুক্ত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণীত 
ও জাতিভেদ প্রচলিত হইয়াছে (২) বৈবস্বত মন্থর কল্পই' জলপ্লাবনের 
(1) কল্প । অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে জলপ্রাবনের পর যে দ্বাপর- 
যুগ হইয়াছিল তাহার বিষয়ই মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে । 
পন্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, নিগম হইতে আগম, আগম হইতে যাঁমল, 
যামল হইতে বেদ, বেদ হইতে আদিম্থৃতি ( বৃহৎ মনুম্বৃতি ) ওঁ স্থতি 
হইতে পুরাণ এবং পুরাণ হইতে ইতিহাস প্রণীত হইয়াছে ; যথা = 
নিগমাদাগমে! জাত আগমাদ্‌ যামলোদ্ভবঃ | 
যামলাদেদ উৎপন্ন! বেদাতৎ স্মত্যাদয়োইপি চ ॥ 
স্বত্যাদেশ্চ পুরাঁণানি পুরাবাদিতিহাসকাঃ । 
নিগম শব্দের অর্থ নিবুত্তিমার্গ । শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যজ্ঞ, দান, হোম 
প্রভৃতি দ্বার যে পুণ্য লাভ হয়, তাহার ফলভোগের নিমিত্ত বারংবার 
জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে । নিবৃতিঘাগ অর্থাৎ কামনাবিহীন হইয়া 
এক সচ্চিদানন্দ নিরাকার ব্রন্মোপাসনায় মনঃসংযোগ না হইলে মোক্ষলাভ 
হইবে না। তন ব্রাহ্ষমধৰ্্মসাধনে সাবিত্রীসংস্কার প্রভৃতি ক্রিয়ার 
প্রয়োজন নাই । অতএব প্রতীতি হয় যে যন্ধারা সকলই এক - এইক্সপ 
জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে নিগম বলে । 


(১) বানু প্রতাপচন্দ্র রায়ের অন্থবাদিত মহাভারত, বনপর্ধ, ৩৫ ১-৩৫২ পৃঃ | 
(২) রামসেবক ভট্টাচার্যের অঙ্বাদিত বিষ্ণুপুরাণ, ২৩৪--২৪৪ পৃঃ । 
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আগম শব্দের অর্থ প্রশস্ত পথ ব৷ নিয়ম । সকলেই ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভে 
কৃতকাৰ্য্য হইতে পারে না। এরূপ লোকের হিতার্থ আগমের সৃষ্টি | 
ইহাতে দিব্যাচার, পশ্বাচার, বীরাচার প্রভৃতি উপাসনার পদ্ধতি, দেব- 
শংস্থান, পুরশ্চরণ, ষটুকম্ম, ধ্যান, যোগ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ প্রকটিত 
হইয়াছে । যথা__ 
সৃষ্টিশ্চ প্রলশ্চৈব দেবতানাং তথার্চনা । 
সাধনঞ্চৈব সর্রেষাৎ পুরশ্চরণমেব চ ॥ 
ষটুকশ্মসাধন ফেব ধ্যানবোগশ্চতুব্বিঃ ॥ 
বারাহীতন্ত্রমূ। 
আগমের আর এক নাম তন্ত্র । 
নিগম ও আগম বিভিন্ন হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ স্থাপন ও জাতিভেদের 
সত্রপাত হয়। স্থতরাং বর্ণভেদ, জ্যোতিষতত্র, ও যুগধ্্মনির্ণয়পূর্ববক 
যামলের আবির্ভাব হইয়াছে ; যথা 
সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানাং নিত্যকত্যপ্রদীপনম্‌। 
ক্রমস্ূত্রং বর্ভেদো জাতিভেদন্তথৈব চ ॥ 
যুগধশ্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্তা্টলক্ষণমূ। 
বারাহীতন্তরম | 
নিগম, আগা ও যামনের্‌ স্ষ্টির পর ভিন্ন ভিন্ন ধর্্মসংস্থাপন এবং 
ব্রাহ্মণাদ্দি বর্ণ বিভাগের স্ত্রপাত হয়। তখন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন- 
বর্ণ সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পরম্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রবল হইয়া উঠে। 
তাহাদের সামগ্রস্তসাধন ও বিদ্বেযাপনোদনপূর্ববক শান্তিস্থাপনার্থ আগম, 
নিগম ও যামলের সারভৃত কন্মকাণ্ড সম্বলিত লক্ষমন্ত্রাকক বেদের 
উদ্ভব হয়। 
মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে “প্রথমে সত্যযুগের পরিমাণ চতুঃসহন্র 
বৎসর, উহার সন্ধ্য! চতুঃশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও সেইরূপ । ত্রেতা- 
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যুগের পরিমাণ ত্রিসহৃত্র বৎসর, সন্ধ্যা ত্রিশত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশও 
এরূপ । দ্বাপরযুগের পরিমাণ দ্বিসহক্র বৎসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে 
দ্বিশত বৎসর । কলিষুগের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর, সন্ধ্যা “ও সন্ধ্যাংশ 
প্রত্যেকে একশত বৎসর (১) ইহাকে মানুষী যুগসংখ্যা বলে। এইরূপ 
সহস্র মানুমযুগে ব্রহ্মার এক যুগ। অতএব এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে 
বৈবস্বত মন্গুর কল্পে অর্থাৎ জলপ্লাবনের পর সত্য ও ত্রেতাযুগের পরিমাণ 
ন্যুনসংখ্যায় ৮৪০০ বৎসর পরে সাম, খক্‌, যজুঃ ও অর্থরববেদ ও এ বেদ- 
চতুষ্টয় হইতে মন্তস্থৃতির সবষ্টি হয়। সুতরাং প্রতীতি হইতেছে এই 
বেদচতুষ্টর়ের স্থষ্টির পূর্বে ৮৪০০ বৎসর ব্রাত্য সম্বন্ধীয় বিধান প্রচলিত 
ছিল ন!। 
নিগম, আগম ও ঘামলোক্ত কর্মকাণ্ড গ্রহণপূর্ববক বেদচতুষ্ট় সংরচিত 
হইয়াছে । স্থতরাং সকল বেদেই নিগম, আগম ও যামলোক্ত ধশ্ম গৃহীত 
হইয়াছে। বেদের সারমণ্ম সনাতন ব্রাঙ্গধন্ম গ্রহণপূর্বক মুক্তিলাভ 
করা ।(২) পশ্বাচার ও বীরাচার দ্বারাই জ্ঞানহীন ব্যক্তির৷ মনের একাগ্রতা 
স্থাপন করিতে পারে । স্থতরাং শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে অগ্রে প্রতিমাপূজা 
দ্বারা মনের একাগ্রতা স্থাপন কর! কর্তব্য (৩) তপ, জপ ও পুরশ্চরণ 
দ্বার! পুণ্য লাভ হয়। পৃথিবী, জল, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত 
দ্বারা সমস্ত পদার্থ হষ্ট হইয়াছে ; স্ৃতরাং উহাদের উদ্দেশ যজ্ঞান্ুষ্ঠান এবং 
তজ্জন্য তিথি, বার, যোগ ইত্যাদির বিধান স্থৃতিতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে (৪) 
এইজন্য মৈত্রায়ণী উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, পাষাণ, মণি ও মৃণুয় 
বিগ্রহের পূজা দ্বারা পুনঃ পুনঃ সংসার দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব 


(১) প্রতাপচন্দ্র রায়ের অন্ুবাদিত মহাভারত, বনপর্বব, পৃঃ ৪৪২। 
(২) এই ভাগ নিগমোক্ত ধৰ্ম্ম । 

(৩) এই ভাগ আগম অর্থাৎ তস্ত্রোস্ত ধর্শা। 

(৪). এই ভাগ যামলোক্ত ধর্ম । 
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জন্ম দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বাহ্থিক পূজা ত্যাগ করিয়া 
অন্তরে ভগবানের ধ্যান করিবে-- 
পাবাণমণিমণ্য়বিগ্রহেমু পূজ। পুনর্ভোগকরী মুমৃক্ষোঃ । 
* তস্মাদ্‌ ঘতিঃ স্বজদয়ার্চন মেব কুর্ধ্যাৎ বাহার্চ্চনং পরিহরেদপুনর্ভবায় ॥ 
সামবেদ, মেত্রায়ণী শাখা । 
ধণ্ধেদে ব্যক্ত হইয়াছে 
ক। এবেন্দ্রারী পপিবাংসা সংতস্তয বিশ্বান্মভ্যং সংজয়তং ধনানি। 
তন্নো টিত্রো বরুণেো! মা মহন্ত! মদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। 
খ। এতং সোমস্ত হুয্যস্য সর্দদং লিঙ্গং স্থাপয়তি পাণিমন্ত্ং পবিত্ৰম্‌ | 
তৈত্তিরীয় । 
যজ্তু্ব্বেদে বিবৃত হইয়াছে, ঘথা-_ 
ক। অপঃ পরিষিঞ্চতি রুদ্স্তাং তহিত্যৈ 
ইতি নহি লিঙ্গাগ্যভাবে অপাং পরিষেকঃ সম্ভবতি চ। 
হিরণ্যকেশীয় শাখা । 
গ। যঙ্গরপ্যাহ লিঙ্গং বৈ সর্বাং স্থাপয়তীতি তৎ। 
তম্মাৎ স্থাপ্যৎ মহালিঙ্গং পাণিমন্ত্রেতি মন্ত্রিতম্‌ । 
পাণো লিঙ্গং বিনিক্ষিপা দীক্ষাকালে গুরুঃ শিবম্‌। ইত্যাদি 
শঙ্করসংহিতা । 
অথর্ববেদে লিখিত হইয়াছে, যথ।__ 
দূর্বাঙ্গকরৈযজ্তি স বৈঅবণোপমো ভবতি মহানগ্যাং 
প্রতিমাসন্নিধৌ বা জপ্য! সিদ্ধমন্ত্রো ভবতাঁতি। অথব্বশীয । 
কিন্তু বৈদিক গ্রন্থে দীক্ষার নিয়ম ব্যবস্থিত হইলেও কোন নির্ধারিত 
সময়ের মধ্যে সাবিত্রীদীক্ষা গ্রহণ না করিলে যে ব্রাত্য হইতে হইবে, 
তাহা কোন বেদেই বিধিবদ্ধ হয় নাই । বরং তদ্বিপরীত বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে যে চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে আর দীক্ষা প্রভৃতি কোন প্রকার 
কণ্মকাণ্ডের প্রয়োজন নাই; তত্বজ্ঞান দ্বারা সনাতন ক্রহ্মধন্মপালন 
করাই মোক্ষধম্মসাধন। * 
২১ 
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মনুম্যপ্রক্কৃতি নৃতনপ্রিয় ; স্থতরাং সাম, খাক্‌, যজ্জুঃ ও অথর্ব বেদ 
সৃষ্ট হইলে মানবগণের মধ্যে অনেকে তদনুসারা কনম্মকাণ্ড গ্রহণ 
করিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণগণ তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 
স্থতরাং তাহার! ক্রমে ক্রমে সমাজে বেদেরই আধিপত্য স্থাপন করিলেন । 

অথর্ববেদ রাজধশ্ম-নিয়ামক । অতএব প্রতীতি হয় যে অথর্দবেদের 
আবিভাব হইবার পরেই প্রজাশাসন-বিষয়ক দেওয়ানি, ফৌজদারা 
কাধ্যসংক্রান্ত বিধি সংবদ্ধ করণের প্রয়োজন হইয়াছিল । স্তরাং মন 
তৎসন্বন্ধে নানাবিধ আইন স্থাপন করেন। এই সময়ে মানবগণের 
মধ্যে কেহ বা প্রত্যক্ষ ও অন্ঘান অর্থাৎ স্বভাবপিদ্ধ জ্ঞান ছারা, কেহ 
বা যামল, কেহ বা তন্ত্র, কেহ বা সাম, কেহ বা খক,১ কেহ বা যত, 
কেহ বা ত্রিবেদ, কেহ ব! দ্বিবেদ, কেহ বা একবেদ, কেহ বা চতৃল্দেদ 
অনুসারে ধশ্বাজ্জন কবিতেছিলেন। ক্ৃতরাং প্রত্যক্ষ ও অন্মান অথাং 
স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও বিবিধ তন্ববিহিত কাযা দ্বার! ধর্ম্মসিদ্ধ হইবার 
বিধি স্থাপন হইয়াছে । ব৭।__ 

প্রত্যক্ষপ্চান্রমানপ শাস্ত্র বিবিধাগমম্‌ । 
ত্রয়ং সববিদিতং কাধ্যং ধন্মসিদ্ধিমভীপাত ॥ 
মৃত, দ্বাদশ অধ্যাম। 

ইহার ভাত্পধ্য এই যে, নিগমোক্ত কাঁধ্য দাবাই হউক, তন্ত্রো 
কার্ধা দ্বারাই হউক, বেদোক্ত কাধ্য 'দ্বারাই হউক; বিনি যে কশ্ম 
কাণ্ডান্সারে চলিতেছেন, তাহার তদন্সসারেই ধশ্বমিদ্ধি লাভ হইবে । 

এই সময়ে অনেকে বেদত্যাগী ও নাস্তিক হইয়াছিলেন। স্থতরাং 
মন্ত বেদবিহিত ধৰ্শ্মাবলস্বীদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র আইন স্থাপন করিলেন । 
বেদের প্রবেশিকা স্বরূপই সাবিত্রী দীক্ষা । এই জন্য তিনি বেদাচারী 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ঠদিগের সম্বন্ধে বিধান করিলেন যে নিদ্দিঃ 
সময়ের মধ্যে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ সাবিত্রীভ্র 
ব্রাত্য অর্থাৎ নিন্দনীয় হইতে হইবে. 
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অনেকের ধারণা, ব্রাত্য হইলে পতিত হইয়া সমাজচ্যত হইবে। 
পাগুবগণ উপবাতধারা ক্ষত্রিয়। নুষ্চিবংশীয় স্থভদ্রাকে পাণ্ডববংশীয় 
অজ্জুন ও ঝুক্টীকে পাও রাজা বিবাহ কবিয়াছিলেন। তএব এই 
সকল অবঞ্থ। দ্বার! স্পষ্ট প্রতীয়নান হইতেছে থে ব্রাত্য ব্যক্তি পতিত বা 
সনাজঠাত নহে, তিনি কেবল আচারসম্পন্ন বাক্তির নিকট নিন্দনীয় 
মান্র। নিন্দনার হইলেও তাহার সহিত আচারসম্পন্ন ব্যক্তির বিবাহ, 
আহার ব্যবহাধ প্রভৃতি কোন প্রকার কাবা করণের প্রতিবন্ধক 
ছিল না ও নাই। 

নিগমোক্ত ধন্মপাধনে আদৌ কোন প্রকার সংক্গাবের প্রয়োজন 
নাই | আগমোক্ত ধশ্মসাধনে ঘে কেবল নাত্র সাবিত্রাদক্ষা গ্রহণ 
করিতে হইবে এমত নহে, তন্ত্রান্সারে সর্বপ্রকার দীক্ষা গ্রহণ করা 
রাইতে পারে । অতএব সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ না করিলে সকলকেই 
ত্য হইতে হইবে --মন্তু ঘদি ইহাই স্থির কনিগ্। থাকেন, তাহা! হইলে 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান এবং তন্বোক্ত কাব্য দ্বাত। কি প্রকারে ধম্মসিদ্ধি 
হইতে পারে? 

ওতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে ত্রাতাসপ্বন্ধীর বিধি কেবল বেদাচারীর 
জন্ত স্থাপন হইয়াছে, নিগমাবলথী ও তান্ত্রিকের জন্য নহে । 

নঙন্ত উল্লিখিত ব্যবস্থা প্রণয়ন কঁরিলেন বর আইনের কোন কোন বিধি 
এবং স্থানীয় আচার ও ব্যবহার গ্রহণ পূর্বক অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবন্ধ্ 
প্রভৃতি মুনিগণ এক এক স্থানের নিমিত্ত এক এক আইন প্রণয়ন 
করিলেন। ও সকল আইনও স্থৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
'শজ্ঞবন্ধ্য প্রণীত আইন শিথিল! দেশের জন্য বাবস্থিত; কিন্তু সকল 
স্বৃতিতেই ব্যবস্থিত হইয়াছে যে প্রতাক্ষ ও অগ্রমানলন্ধ দ্বৈতপক্ষরহিত 
নগমোক্ত ধন্মাবলম্বীর পক্ষে সাবি এীসংস্কার প্রভৃতি কম্মকাণ্ডের প্রয়োজন 
নাই। যথা - 
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প্রাতরুথায় কর্তব্যৎ যন্িজেন দিনে দিনে । 

তৎ সৰ্বং সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিজানামুপকারকম্‌ ॥ 
শী #4 নী % খং j 

দ্বৈতপক্ষঃ সমাখ্যাতো যে দ্বৈতে তু ব্যবস্থিতাঃ। 

অত্রান্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যে বিপশ্ন্তি । 

অতঃ শাঙ্লাণ্যধীয়ন্তে শরয়ন্তে গ্রন্থবিস্তরাঃ ॥ 

অদ্ৈতানাঃ প্রবক্ষ্যামি যথাধশ্মঃ অ্রনিশ্চিতঃ | 

বোধন্বরপমাত্রন্থ জ্ঞানালোকং নিরাময়ম্‌ । 

আনন্দৈকরসং নিত্যং ব্রহ্ম ধ্যায়েৎ সনাতনম্‌ ॥ দক্ষঃ | 


বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে, বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি সংখাক 
দ্বাপরযুগে কৃষ্ণদ্ৈপার়ন বেদ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া পুরাণ প্রণয়ন 
করেন। বর্তমান কলিযুগই অষ্টাবিংশতি কলিযুগ । সত্যযুগে সমস্ত 
আইনের (স্বতির ) মধ্যে সাধারণতঃ মন্তর স্থৃতি, ত্রেতাযুগে গৌতমস্থতি, 
দ্বাপরে শঙ্খ-লিখিত ও কলিতে পরাশরের প্রণীত স্থতি অগ্রগণ্য হইর। 
তদন্সারে মানবগণের কায্য নিষ্পন্ন হইতেছে এবং এ স্বাতি চতুষ্টয়ই 
সাধারণতঃ বলবৎ আইন স্বরূপে গণ্য হইয়াছে। যথা 


c 


কৃতে তু মানবো ধন্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্থতঃ | 
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতঃ কলে পারাশরঃ স্থৃতঃ ॥ পরাশর । 
আবার সত্যযুগে বেদ, ভ্রেতাযুগে স্বতি, দ্বাপরে পুরাণ ও কলিতে 
আগমই ( তন্ত্ৰ ) ধর্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, যথা 
যুগাদৌ বেদমার্গেণ ত্রেতায়াং স্থৃতিসম্মতম্‌। 
পুরাণোক্তেন বিধিনা দ্বাপরে ফলদায়কম্‌। যামলে। 
সত্যে বেদ, ত্রেতায় স্বৃতি, দ্বাপরে পুরাণাঙ্গুসারে কাধ্য করিবার 
বিধি স্থাপন হইলেও কলিযুগে নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রান্থুসারে কাধ্য করণাথ 
যেরূপ কঠোর শাসন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তদ্রপ সত্যযুগে কেবলমাত্র 
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বেদ, ত্রেতায় কেবলমাত্র স্মৃতি, দ্বাপরে কেবলমাত্র পুরাণান্ুসারে 
চলিবার নিমিত্ত শাসন স্থাপিত হয় নাই । 'এতদ্্ার। প্রতিপন্ন হয় যে 
সত্যে বেদ, ত্রেতায় স্থৃতি ও দ্বাপরে পুরাণ অগ্রগণ্য হইলেও ওঁ তিন 
যুগের প্রত্যেক যুগেই বেদ, স্থৃতি ও পুরাণ প্রচলিত ছিল ও তদনুসারে 
কাধ্য হইত। কিন্তু কলিমুগের শাসনের প্রতি মনোনিবেশ করিলে 
স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে কলিতে বেদ ও পুরাণের আধিক্য একেবারে রহিত 
হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রের প্রামাণ্য ব্যবস্থিত হইর়াছে। শাস্ত্রে বিবৃত 
হইয়াছে, “যিনি কলিযুগে তন্ত্র ব্যতীত অন্য পথ অবলৎন করেন, তিনি 
নিশ্চয়ই নারকী, তাহার আর নিস্তার নাই । হঁহা সত্য বলিয়া 
জানিবে, ইহাতে কদাচ সন্দেহ করিবে না।” বথা-_ 
কলাবাগমমুল্জ্য যোহন্তমাগে প্রবন্ততে । 
ন তস্য গতিরন্তীতি সত্যং সতাং ন সংশয়ঃ । যামলে। 
নি্ব্বাণতন্ত্রে বণিত হইয়াছে “কলিযুগে তন্্ব্যতীত যে অন্য পথ 
অবলধ্ন করিয়া ধন্মসিদ্ধির ইচ্ছ! করে, সে দুম্মতি ; এ কাধ্য গঙ্গাতীরে 
বুপ খনন করিয়া তৃষ্ণা নিবারণের কাধ্যমাত্র ৷" যথা 
কলাবন্যোদিতৈমণটৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ | 
তৃষিতো জাহবীতীরে কৃপং খনতি ছুম্মতিঃ ॥ 
যামলে বিবৃত হইয়াছে “কলিতে আগমব্যতীত অন্য বিধানের দ্বারা 
কখনই ফল লাভ হইবে না।” যথা 
আগমোক্তবিধানেন কলো দেবান্‌ যজেং স্থুধীঃ। 
নহি দেবা: প্রসীদস্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ ॥ 
এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বার! স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে কলিতে 
তন্ত্রোক্ত দীক্ষা প্রশন্ত । 
কলিতে তন্ত্রান্সারিণী দীক্ষা ও মন্ত্র ব্যতীত অন্য দীক্ষা ও মন্ত্র আদৌ 
মুক্তি প্রদান করিতে পারে না, যথা 
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কালো তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধান্ত ণং ফলপ্রদাঃ | 

শস্তাঃ কম্মস্থ সর্বেযু জপবজ্ঞঞ্িয়াদিধু ॥ 

নান্যঃ পন্থ মুক্তিহেতু রিহামুত্র স্খান্তয়ে। 

তথা তদ্ত্রোদিতো মাগো! মোক্ষায় চ স্থখায় চ॥ নির্ববাণতন্্র। 
দীক্ষা ও মন্ত্র শব্দের অথ যামলে ও তত্ত্রে এইরূপ বিবৃত 


দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ । 
তস্মাদ্দাশ্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিন্তত্বদশিভিঃ ॥ 
দিব্যং জ্ঞানং হতো দদ্যাৎ কুয্যাং পাপস্থা সংক্ষয়ম্‌ । 
তন্মাদ্দাশ্ষেতি সা প্রোক্ত। মুনিভিন্তত্তবেদিভিঃ ॥ 
যামলে ও তঙ্ছে মস্থশব্দের এইরূপ অথ করিয়াছেন যে হন্ছার! 
সংসারবদ্ছন হইতে পরিত্রাণ ও মুক্তিলাভ হয় তাহাকে মন্ত্র 
বলে; যথা= 
মননং বিশ্বব্জ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাং। 
যতঃ করোতি সংসিট্ধ্য মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ ॥ 
কলিতে তন্বদীক্ষাই জপের মূল, তপের মুল, এ দাক্ষ। ব্যতীত মুক্তির 
অন্য কোন উপায় নাই , যথা__ 
দীক্ষামূলং জপং সর্ব দাক্ষাঢুলং পরং তপঃ । 
দাক্ষামা্রিত্য নিবসেং ঘত্র কুত্রাশ্রমে বসন্‌ ॥ যামলে । 
অতএব এই সকল শাস্বায প্রমাণ দ্বারা প্রতীতি হয যে সাবিত্রীদীক্ষা 
কেবল বেদাচারী সমাজের জন্য স্থাপিত হয়। কিন্তু এ বিধি সংবদ্ধ 
হইলেও প্রত্যক্ষ অনুমান অর্থাৎ নিগম ও আগমোক্ত কম্মকাগ্ড গ্রহণের 
বিধি ব্যবস্থিত রহিয়াছে । কলিযুগে তন্ত্রব্যতীত অন্য দীক্ষা দ্বারা 
মুক্তিসাধন কর! পাপাবহ । 
মনগস্থৃতির পূর্বে সত্য ও ত্রেতা যুগ অর্থাৎ ৮৪০০ বৎসর পূর্ববাবধি 


কায়স্থ-পুরাণ। ৩২৭ 


ব্ৰহ্মকায়স্থ প্রদীপ ও তাঁহার বংশধরগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ 
স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান দ্বার ও তৎপরে আগমাঙ্ুসারে বগলানপ্বে দীক্ষিত 
হইয়া ব্ৰহ্মোপাসন৷ করিরা আপলিষাছেন। পূ্দকল্পের রৌচ্য মন্গুর 
কাল অবধি কায়স্থ চিত্রপ্তপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র এবং তাহাদের বংশধরগণ 
বেদানুসারী সাবিভ্রীসংঙগার গ্রহণ পূর্বক বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত কার্য 
করিয়৷ আনিয়াছেন। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াই এক মাত্র উপাসনার 
মূল, তন্ত্র ব্যতীত অন্য পথ অবলম্বন কর। পাপাবহ। মহানিব্ণাণ তন্ত্র 
বিবৃত হইয়াছে যে ব্রান্দদিগের উপাসনার নিশ্চিত নিয়মের প্রয়োজন 
নাই, বিনি যেরূপ ইচ্ছ। করেন নেইরপে ব্রদ্মোপাসনা করিবেন, ঘথা-- 
ব্ৰহ্মনিষ্টস্ত বিছুষঃ স্বেচ্ছাচারে! বিধি স্বতঃ ॥ 

স্থতরাং এতদেখির পুলীন ও মৌলিক কায়স্থ অথাৎ ক্ষত্রিয়গণ 
ইচ্ছান্ুসারে তন্ত্রমতে দীক্ষিত হইয়াছেন। অতএব এই যুগে বেদোক্ত 
সাবিত্রা-সংস্কার না থাক। হেতু এই ক্ষত্রিয্গণ কখনই ব্রাত্য নহেন; 
বরং তাহার! তান্ত্রিক । কলিযুগে ঘে ধ্ম্মাবলম্বন কর! কন্তব্য তাহার! 
তাহাই সম্যক্রূপে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ 
বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার । তদুক্ত ধৰ্্বগ্রহণ হেত যাহারা উপবীত 
ত্যাগ করিয়াছে তাহারা ব্রাত্য ব। পাতকগ্রস্ত হইতে পারে না। 

এক্ষণে বেদ ও তম্ত্রোক্ত ধৰ্ম্ম প্রচলিত হইয়া মিশ্রধশ্ম স্থাপিত 
হইয়াছে। ব্রাহ্মণগুণ প্রথমতঃ বেদোক্ত সাবিত্রীদাক্ষ। ও উপনয়ন গ্রহণ- 
পব্বক তৎপরে তন্ত্রোক্ত দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। জাত্যভিমানবশতঃ 
তন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়। সকলেই উপনয়ন গ্রহণে সমুতস্থক । 

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ । উপবীতস্থত্রই 
তাহাদের নিকট জাতিতে উৎকয ও অপকষ প্রতিপালন করে। এই 
নিমিত্ত রাড়দেশে এবং কলিকাতা ও তন্নিকটবন্তী স্থানসমূহে অস্পৃশ্য 
আচাৰ্য্য, স্থত্রধারী বৈষ্ণব ও ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতি আচরণীয় । 


৩২৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


এ অবস্থায় ব্রহ্মকায়স্থগণের নিরবচ্ছিন্ন তন্ত্রান্তসারিণী বাবস্থার অধান 
থাকা সদ্যুক্তিসঙ্গত নহে। উপবীতস্থত্রবলে যখন অস্পৃশ্ত জাতিসমূহও 
আচরণীয় হইতেছে, উপবীতহ্থত্রই যখন জাতীয় উতৎকধ খ্যাপক, তখন 
তদভাবে ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রহ্ষকায়স্থগণ যে ক্রমে অপদস্থ হইবেন, তাহা 
আর বিচিত্র কি? স্থৃতরাং বেদাচারী ক্ষত্রায়র ন্যায় বেদোক্ত বিধানে 
উপনীত হওয়া তাহাদের পক্ষে এখন নিতান্ত আবশ্যক | 


শূদ্ৰ করণ নির্ণয় | 
বর্ণসঙ্কর । 


ব্রহ্ষবৈবন্ত পুরাণে বিবৃত হইয়াছে, শূত্রের স্ত্রী ও বৈশ্তের অবৈধ 
যোগে বর্ণসঙ্কর করণ উৎপন্ন হইয়াছে ; যথা-_ 
ভবু ব্রহ্ধণো বন্ধ দন্ত ব্রাহ্মণজাতয়ঃ । 
ব্ৰহ্মণো বাহুদেশাচ্চ জাতাঃ ক্ষত্রিয়জীতয়ঃ ॥ 
উরুদেশাচ্চ বেষ্ঠাশ্চ পাদত: শূদ্রজাতয়ঃ । 
তাসাং সঙ্ধরজাতেন বভভৃবুবণসঙ্করাঃ ॥ 
যং খা # 
শৃদ্রাবিশোস্থ করণোহস্বষ্ঠো! বৈশ্ঠাদ্ছি জন্মনোঃ। 
পরাশর বলেন, করণ বর্ণসঙ্কর, বৈশ্রা ও শূত্রকন্া হইতে উৎপন্ন, ইহার 
বৃত্তি কালি বিক্ৰয় করা । যথা 
অন্ষ্ঠো গণকশ্চৈব ভট্ট: করণ এব চ। 
রাজপুত্রান্তথ। শ্রেষ্ঠা জাতয়ো বর্ণসঞ্করাঃ | 
বৈষ্ঠাদ্ব ষলকন্তায়াং করণে। মসিজীবকঃ। 
বাজ্ঞবন্ধ্য বলেন, বৈশ্যের রসে শুদ্রের বিবাহিতা! স্ত্রীর গর্ভে করণ 
হইয়াছে; যথা = 
বৈশ্যাত্ত করণঃ শৃত্র্যাং বিন্লান্বেষ বিধিঃ স্থতঃ। 


কায়স্থ-পুরাণ। ৩২৯ 


শূত্রের স্ত্রীকে শৃত্রী বলে? শুদ্রী শব্দের সপ্তমীর এক বচনে শৃদ্র্যাৎ 
হইয়াছে । স্থৃতরাং শুদ্র্যাং পদে শূত্রের স্ত্রী বুঝাইতেছে । বৈশ্তোর 
রিবাহিতা শুঞ্জজাতায় স্ত্রী বুঝায় না। 

স্বামী বর্তনানে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে জারজ ও 
কুণ্ড বলে। স্বামার যুত হইলে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে 
তাহাকে গোলক বলে ; যথা 

অমতে জারজ: কুণ্ডো মুতে ভন্করি গোলক: । 

অবিবাহিতা কন্যাকে বিধিপূর্বক বিবাহ ন! করিয়া রক্ষিত। উপপত্বীর 
ন্যায় গ্রহণপূব্বক অথব। বলাৎকার দারা তাহার গর্ভে যদি পুত্র উৎপাদন 
কর! যায়, তাহাকে কানান সন্তান বলে । 

সবর্ণ স্ত্রীতে দ্বিতীয় পিতার দ্বার! যে সন্তান জন্মে, তাহাকে অবাটব 
বলে । যথা-- 


দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবণীায়াং প্রজায়তে। 
অবাটব ইতি খ্যাতঃ শুদ্রধম্মঃ স জাতিতঃ ॥ 
গু্নকভট্োদ্ধত দেবলবচনম্‌। 


উল্লিখিত কুণ্ড গোলকাদি অবৈধ পুত্রের মধ্যে অনেক অনুলোম ও 
প্রতিলোমজ সন্তান আছে ।' এই নিমিত্ত মিতাক্ষরাকার অন্বষ্ঠ ও 
করণাদির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বচন গ্রহণ পুর্নক ব্যক্ত করিয়াছেন থে কুণ্ড, 
গোলক প্রভৃতি সবর্ণ ও অসবর্ণজাত সন্জানের মধ্যে অঙ্তুলোমজ ও 
প্রতিলোমজ্জ ভেদ আছে । তন্মধ্যে “বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্বতঃ” পদের 
দ্বারা যাহাদের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহারা বিবাহিতা স্ত্রীতে অথাৎ 
বৈশৃ হইতে শৃদ্রের বিবাহিতা স্ত্রীতে জন্নিয়াছে বলিয়াই করণ, এবং 
ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যের বিবাহিতা স্ত্রীতে জন্নিয়াছে বলিয়াই অম্বষ্ঠ নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা অন্গলোমজ ; যথা 


৩৩০ কায়স্থ-পুরাণ। 


অতশ্চ কুণ্-গোলক-কানীন-সহোঢ়াদীনামসবর্ণব্বমুক্তং ভবতি । 
তে চ সবর্ণেভ্যোইনুলোমপ্রতিলোমেভ্যশ্চ ভিদ্যমানাঃ | ইত্যাদি । 
এষ সবরযৃদ্ধাবসিক্তাদিসংজ্ঞাবিধিঃ বিন্নাস্থ উঢ়াস্থ স্বৃত উক্তো বেদিতব্যঃ | , 
এতে মৃদ্ধাব সিক্তাবষ্ঠনিবাদমাহিষ্যোগ্রকরণা; যড়ন্ুলোমজাঃপুত্র। বেদিতব্যাঃ ॥ 
রভসকোষ বলেন-_শৃদ্রাবিশোঃ স্থতে করণঃ। 
অমর বলেন, আচগ্ডাল অম্বষ্ঠ ও করণ প্রভৃতি জাতি বর্ণসগ্চর শুদ্র । 
শূদ্র। ও বৈগ্রঘযোগে করণ হইরাছে। যথা_- | 
শৃর্রাশ্চাবরবণাশ্চ ধুধলাশ্চ জঘন্যজাঃ | 
আচগ্ালান্ু, সঞ্ধাণ! অহ্ষ্ঠকর নাদয়? ॥ 
শৃদ্রাবিশোস্থ করখোহদ্ষ্টো বৈশ্গাদ্থিজন্মানোঃ | 
কোন গ্রন্থেই এরূপ ব্যক্ত নাই যে করণ জান্তিতে কায়স্থ। সকল গ্রন্থই 
বলিয়াছেন মে, বৈশ্য ও শৃদ্রীতে থে পুত্র জন্মিগাছে, সে জাতিতে করণ। 
অমরসিংহ ছুই ভাজার বৎসরের মন্তয | তিনিও ব্যক্ত করিয়াছেন, 
যে বৈশ্য ৪ শৃদ্রী সংযোগজাত সন্তান জাতিতে করণ। স্থতরাং প্রতিপন্ন 
তেছে যে করণ দুই হাজার বংসর প:দও কায়স্থ বলিয়া পরিচিত 


করণ প্রথম কালি-বিএযের বৃত্তি গবলগ্চন করে । কালঞ্মে এ করণ 
লিপিবুক্তি গ্রহণ করিদ্বা কায়স্থ নামেও পরিচিত হরর । স্থৃতরাৎ অম্র- 
কোষের টাকাকার ভনুত ভ্রদে পতিত হইয়া লিখিম়াছেন যে করণ 
লিপিলুন্তি গ্রহণ করিরা কায়স্থ নামে আপ্যাত হইয়াছে, গথা 
করণে! লিপিবৃত্তিকঃ কায়স্থ ইতি খ্যাতঃ। 
মেদ্িনাকোষে লিখিত হইয়াছে যে কায়স্থবাচক করণশব ক্লীবলির্খ, 
কিন্ত বৈশ্য ও শৃদ্ৰীজাত করণ পুংলিশ্র শব্দ । 
-_--_করণং হেতৃকর্ম্মণোঃ । 


bd be ফু 
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কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শুদ্রাবিশোঃ স্থতে। 
উল্লিখিত গ্রন্থাদি ছারা প্রমাণ হয় যে বৈশ্য ও শূদ্রীজাত বর্ণসঙ্গর পুত্র 
জাতিতে করণ, কদাচ কায়স্থ নহে । 
. ইহাও প্রণিপানযোগ্য যে অমরসিংহ করণ শৰ শূদ্ৰবগে ও লেখক 
জাতিকে ক্ষত্রিয়বর্গে নিবেশিত করিয়াছেন । যথা 
রাজন্যকঞ্চ নুপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে ক্রমাৎ ॥ 
| # রং ¥ 
লিপিকারোহক্ষরচনোহক্ষরচঞ্চুশ্চ লেখকঃ ॥ ইত্যমরঃ 
করণদিগকে শুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া প্রমাণ করিবার 
নিমিভ জাতিমত্্র নিষ্বলি'খত মন্তুবচন উদ্ধত করিয়াছেন 
সত্রাধনন্তরাতাস্থ দিদৈরুংপাণদ্তান্‌ স্বতান্‌ । 
সদৃশানেব তানানর্মাতৃদোযবিগহিতান ॥ 
ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিঘাতে, ক্ষগ্িয় কতৃক বৈশ্যাতে এবং বৈশ্য কনক 
শৃদ্রীতে যে সন্তান জন্মে তাহাদের পিতৃসদূশ জাতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
অথাৎ ব্রাহ্মণ কতৃক ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান জাতিতে ব্রাঙ্গণনপূশ, ক্ষত্রিয় 
কণক বৈশণগর্ভজাত সন্তান জাতিতে শ্াত্রয়সদুশঃ এবং বৈশ্য কতৃক 
শদ্রাগভজাত সন্তান জাতিতে বৈশ্বসদৃশ হহয়াছে। অতএব এ বচন 
বৈশ্ব-শুদ্র। সংযোগনন্তূত পুত্র "সন্ধে প্রযোজ্য হইলে এই জাতিটী শৃদ্র 
নহে, বৈশাসদৃশ জাতি, উপনরনাদি সংস্কার গ্রহণে নি হয়। 
মনৃত্ত এই বৈশ্গশৃত্রাজাত ত বৈশোর অনন্তরজ পুত্র দিঅপন্মী এবং বৈশ্যই 
বটে; তাহার বে করণ নাম তাহ। মন্ধু বলেন নাই। বা যে 
বর্ণসঙ্কর জাতির কথ! যাজ্ঞবন্ধা ও অমর বলিয়াছেন তাহারই নাম করণ । 
মতএব উল্লিখিত মন্তুবচন এই করণ সন্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। 
মনু বলেন, বাভিচার অথাৎ অবৈধসংযোগ, স্বগোত্রাদি অবিবাহ্বাস্ত্রী 
বিবাহ এবং স্বকর্মত্যাগে বর্ণসন্কর জন্মিয়াছে | যথা 


৩৩২ কায়স্থ-পুরাণ । 


ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেগ্ভাবেদনেন চ | 
স্বকণ্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঞ্করাঃ ॥ 
মন্থ বলেন ত্রাঙ্গণকর্ভক ক্ষত্রিরা, বৈত্া ও শুদ্রার গর্ভে সমুতপাদিত, 
ক্ষত্রিয় কতৃক বৈশ্যা ও শু্রাতে উৎপন্ন এবং বৈশ্য কতৃক শুদ্রাগভে 
সমুংপাদিত--এই ছয় জাতি অপসদ। যথা 
বিপ্রস্ত ত্রিধু বণেষু নৃপতের্বণয়োদ্বয়োঃ । 
বৈশ্যস্ত বণে চৈকম্মিন্‌ যড়েতেহপসদাঃ স্থতাঃ I 
বণসম্কর জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে-অন্থুলোমজাত ও 
প্রতিলোনজাত। অনুলোমজ জাতিগণ অপসদ ও প্রতিলোম-সমু্পশ্ন 
জাতিরা অপধ্বংসজ শবে আখ্যাত হইয়াছে। মন্গু বলেন, অপসদ 
অপর্বংসজ বর্ণদ্রগণ ত্রাঙ্গণ, ক্ষাত্রয় ও বেশ্যবণের নত্যপ্রয়োজনায় 
দ্বণিত কাধ্য অর্থাৎ বে সকল বুত্তি আধ্যের বৃত্তি নহে, তাহ! নি'পন্ন 
করিয়া জাবিকানিক্গাহ করিবে , যথা - 
যে দ্বিজানামপসদ| বে চাপধবংসজাঃ স্থৃতাঃ। 
তে নিন্দিতেবন্তর়েদু ছ্বজানামেব কম্মভিঃ ॥ 
কিন্তু এস্থলে অপনদশন্দে অনম্থরঙ দ্বিজধম্মীদিগকে বুঝিতে হইবে 
না, কেবল একান্তরজ অনষ্ঠ ও উগ্র ও ্যন্তরজ নিযাদের কথা মু 
বলিয়াছেন। 
মন্থু বলিয়াছেন, দণ্ড বিধান ন। করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় 
পরদারগমন ছারা বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপাদন করিতে পারে ; যথ।-_ 
দযোযুঃ সণ্ববণাশ্চ ভিন্যেরন্‌ সর্বসেতবঃ। 
সর্দলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দগুস্ত বিভ্রমাৎ ॥ 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যে রাজ্যে বর্ণদুষক অর্থাৎ অবৈধ 
সংযোগে বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হয়, সে রাজ্য প্রজাবর্গের সহিত শীঘ্র বিনষ্ট 
হয়। স্থতরাং তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়! দিবে; যথা - 
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বত্র ত্েতে পরিধ্বংসা জারস্তে বণদৃষকা; । 
রাষ্থরিকৈঃ সহ তদ্রাষ্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্ততি ॥ 
ভগবদগাঁতায় ব্যক্ত আছে, বর্ণসঙ্করদিগের কোন প্রকার ধর্মসাধনে 
ও শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার নাই, তাহারা কুলশুন্য ৪ পতিত; যথা - 
সন্করো নরকায়ৈব কুলস্বানাং কুলন্য চ। 
পতন্তি পিতরে। হেষাৎ লুপ্তপিপ্ডোদকঞ্িয়াঃ ॥ 
অতএব ই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে বর্ণপঙ্কর জাতি 
'গাধাবিগহিত জাত্যন্থর প্রাপ্ত । এই নিমিত্ত এই অন্ষঠকরণাদি জাতি 
অনরকোষে শুদ্রবর্গে নিবেশিত হইয়াছে । বাহ! হউক, এই করণ 
জাতিতে কায়স্থ নহে, কায়স্থ করণ ও বর্ণসঙ্কর করণ ছুই ভিন্ন জাতি। 
বহদ্ধম্মপুরাণ মতে বর্ণসঙ্করদিগের “মধ্যে করণ সর্ব্বোত্কুষ্ট, তৎপরেই 
অন্বষ্ঠ। 
মন্দ বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিবাহিত! সবর্ণাস্ত্রীজাত সম্তা- 
নেব মধ্যে যাহারা ব্রত ও সাবিত্রীহীন তাহারা ব্রাত্য । যথা-- 
দ্বিজাতয়ঃ সবণাস্থ জনয়ন্ত্যত্রতাংস্ত যান্‌। 
তান্‌ সাবিত্রীপরিভরষ্টান্‌ ব্রাত্য! ইতি বিনিদ্দিশেত ॥ 
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ক্ষত্রিয় ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় 'হৃইন্ডে যাহারা জন্মে, তাহারা ঝল্প, মল্ল, 
নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে । যথা 
ঝলোম্লশ্চ রাঁজন্যাৎ ব্রাতান্রিচ্ছিবিরেব চ। 
নটশ্চ করণশ্চৈব খসে! দ্রবিড় এব চ॥ মনত ১০। ২৩ 
তৎপরে মন্ত বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের অভাববশতঃ ক্রিয়াহীন হইয়া 
পৌগু, উড়, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহৃব, চীন, কিরাত, 
দরদ ও খস ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । যথা 
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শন১কশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ । 
বুষলত্্ৎ গত! লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ 
পোণ কাশ্চোড্রদ্রবি ছাঃ কান্ষোজা যবনাঃ শকাঃ,। 


পারদাঃ পঙ্চবাণ্টীনাঃ কিরাত! দরদাঃ খসাঃ ॥ 
মম 1১০৪৩ অ 
অত্র কুক্লকভটঃ- ৃ 
পৌগু,কাদিদেশোদুবাঃ ক্ষত্রিবাঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিন। শৃদ্রতমাপন্নার। 


কতিপয় ক্ষত্রিয় সগর রাজার পিতাকে বধ করিফ তাহার রাজ্য 
অধিকার করেন। তাহাতে সগর তাহাদিগকে একেবারে ধ্বংস করিবাব 
প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেককেই বিনষ্ট করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে শক, ববন, 
কাঙ্গোজ, পারদ, গজব প্রভৃতি ক্ষ্রিয়গণ বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল । 
বিষ্ণুপুরাণে লিণত আছে, বশিষ্ঠ তাহাদিগকে অন্য বেশ ধারণ কর।ইয়। 
সগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন । মগর নবন্সংজ্ঞাধারী ক্ষত্রিয়দিগের মন্তুক 
সম্পূর্ণ মুগ্ডন, (১) শকদিগের মস্তক অঙ্গ ঘুগ্ডন (২) এবং পারদদিগকে 
দীধকেশ-ধর (৩) এবং পন্লবদিশকে শ্মক্রল (৭) করিয়াছিলেন । ইহার! 
৪ অন্যান্য কতকগুলি ক্ষত্্রিজাতি ন্বধন্মত্যাগী হইলে তাহারা ব্রাহ্মণগণ 
কর্তৃক পরিতাক্ত হইয়! হিন্দুবর্ম্ম ৪ আচার হ্ুষ্ট হয়, এবং তত্পরে ক্রমে 
য্নেচ্ছ তব প্রাপ্ত হয়। বথা- 

শক-ববন-কান্থোজ-পারদ-পঞ্বা চন্যমাম| স্তৎকুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণং 
বধুঃ। অথৈতান্‌ বশিষ্ঠ জীবন্মতকান কৃত্বা সগরমাহ, বৎস 
অলমেভিরতিজীবন্ম তকৈরন্ঠচতৈঃ। এতে চ ময়ৈব ত্বতপ্রতিজ্ঞাপরি- 
bal 25) ঘিছস্বপরিভ্যাগং কারিতাঃ। স তথেতি তদ 


(১) বোধ হ্য় ম ইহারাই আরব তুরকি ' জাতি 

(২) বোধ হয় ইহারাই মোগল । 

(৩) বোধ হয় ইহারাই চীন।। 

(৪) বোধ হয় ইহারাই কাবুলী প্রতি অশগণ (Afghan) 


| কারহ-প্ুরাণ । ৩৩৫ 


গুরুবচণমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যভরমকারয়হ | যবনান্‌ মুণ্ডিতশিরসঃ, 
অন্বমুগ্ডান শকান্‌, 'প্রল্কেশান পারদান্‌, পহ্বাংশ্চ শশ্রুধরান্‌ নিঃস্বা- 
ধায়ববট্ুকারান্‌ এতানন্তাংচকার | তে চ নিজধশ্মপরিত্যাগাদ্‌ ত্রাঙ্মণৈশ্চ 
পরিত্যক্ত! স্েচ্ছত ২ বযুঃ | 
হরিবংশ পন্দাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে সগর কান্বোজদিগেরও (৫) 
যবনের ন্যায় সন্দমস্তক মুন করিয়া দিয়াছিলেন । যথা 
সগরস্তাং পতিজ্ঞাঞ্ণ গুরোর্লাকাং নিশম্য চ। 
ধশ্মং জান তেদাৎ বৈ বেশান্যত্বং চকার হ্‌॥ 
অদ্গং শকানাং শিরসে। মৃগুমিতা বানক্জয়ৎ | 
যবনানাং শিরঃ সর্দং কাঙ্গোজানাং তথৈব চ ॥ 
পারদ! মুক্তকেশান্চ পঙ্গবা? শ্বশ্রধারিণঃ | 
নিঃম্বাধ্যা!য়ববটকারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা ॥ 
অতএব এই সকল শাস্রোক্ত বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, যে মনৃক্ত বৃষলত্ব 
প্রাপ্ধু পৌণ্ড, উড়, দ্রবিড়, কান্বোজ, ঘবন, শক, পারদ, পহচব, চীন, 
কিরাত ও খস সগরকন্ঠক আধ্যধশ্ম-বহিক্কত হয। এতন্মধ্যে মনুক্ত 
দ্রবিড়, করণ, লিচ্ভিবী প্রভৃতি কতিপয় ত্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতির নাম দুষ্ট 
হইতেছে না । 
ভক্তিরসাম্মতনীদ্ধো ব্হদ্দগরমিসঙ্গননী টাকাতে শ্রীজীব গোস্বামী স্বন্দ- 
পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে গৌতমের বর্ন উদ্ধত করিয়া লিখিয়াছেন যে, 
ছ্বারকা দেশীয় অন্ত্াজাত শঙ্চক্রধারী রাজগণ বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত 
হইয়াছে । যথা 
অস্ত্যজা অপি তদ্রাষ্টরে শঙ্ঘচক্রাঙ্মধারিণঃ । 
প্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাৎ দীক্ষিতা ইব সংবস্ধুঃ | 


(৫) বোধ হয় ইহারাই ক্যান্বে (0701৮) অথবা অপগণদেশস্থ 
কন্ধুপ্রদেশীয় । 


৩৩৬ কায়স্থ-প্ুরাণ | « 


উল্লিখিত বৈষ্ণবী দীক্ষা দ্বারা যে সকল অন্ত্যজাত ক্ষত্রিয় পবিত্র হইয়াছে 
তাহাদের নাম এঁ পুরাণের রেবাথণ্ডে লিখিত বিষ্ণুর প্রতি গৌতমের 
বচন দ্বারা নির্ণাত হইয়াছে । কিরাত, পুকুস, মেধ, থস,. করণ, কিরা, 
নিচ্ছিব, বাভিলক, পুলিন্দ, কংকর ও নগ এই কয়েক ক্ষত্রিয় জাঠি 
বৈষ্ণবী দীক্ষ প্রীপু হইয়াছিল । ষথ!--. 
কে তেইস্থাজাঃ তত্প্রমাণমাহ রেবাখঞ্জে বিষ্ণুং প্রতি গৌতমঃ । 
কিরাতাঃ পুক্কস! মেধা: খসাশ্চ করণাঃ কিরাঁঃ। 
নিচ্ছিবা বাহিলকাশ্চৈব পুলিন্দাঃ কংকরা নগাঃ ॥ 
এই কবণ মনৃক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ হইতে পারে । ইহাও কায়স্থ- 
করণ নহে । কোযকার বলিয়াছেন 
করণং সাধনে গাত্রে পুমান্‌ শুদ্রাবিশোঃ স্ততে । 
যুদ্ধে কায়স্থভেদেপি জ্ঞের়ং করণমন্সিয়াম ॥ শব্দরত্বাকর | 
করণং ক্ষেত্রে গাত্রে চ সাধমেন্দিয়কম্মন | 
বণিগাদে চ কায়স্থে করণস্থ প্রকীঠত: ॥ 
অমরকো মের টাকাকার মথরেশ ধত শব্ঘমালাকোষ । 
এক বাক্তি ব্যাসের নামে বচন রচনা! করিয়। বলিয়াছেন, যথা 
বর্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুস্তকারকঃ । 
বণিকৃ-কিরাতকায়স্থমালাকার- কুটি ॥ 
বরাটো মেদ-চগ্ডাল-দাস-শ্বপ্চ-কেলকাঃ | 
এতেহন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা থে চান্তে চ গবাশনাঃ ॥ 
অর্থাৎ কায়স্থ, গোপ, নাপিত, মালাকার, কুম্তকার প্রভৃতি সকল 
জাতিই অন্্যজ। বলাবাহুল্য ইহা ব্যাসবচন হইতে পারেনা । ব্যাস 
অন্ত গ্রন্থে স্পষ্ট বর্ণন করিয়া গোপ, নাপিত, কুন্তকার, বণিক, মীলাকারাদি 
জাতিকে সং শুদ্র বলিয়াছেন । বথা_ 
গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককৃবরৌ । 
তাশ্থুলিঃ স্বর্ণকারশ্চ তথা বাণিজজাতয়ঃ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ । ৩৩৭ 


ইত্যেবমাগ্যা বিপ্রেন্্র সচ্ছ দ্রাঃ পরিকীন্তিতাঃ । 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ । 
পরাশরসর্শহতায় বিবৃত হইয়াছে দাস, নাপিত প্রভৃতি জাতি 
ব্ৰাহ্ষণগণ কৰক প্রাপ্তসংক্কার হইয়া আচরণীয় হইয়াছে ; যথা__ 
দাসনাপিতগোপালকুলমি ্রাদ্ধসীরিণঃ | 
এতে শৃত্রেন ভোজ্যান্ন] যশ্চান্মানং নিবেদয়েত ! 
শৃকন্যাসমুদ্পনো ব্রাঙ্গণেন তু সংস্কৃতঃ | 
ংস্কৃতস্ত ভবেদ্দাসো হসংস্কাটস্ত নাপিত: ॥ 
নাপিতাদি জাতি এক্ষণেও অস্পৃশ্য জাতি নহে, তাহাদের জল 
পানীয় ও তাহারা আচরণীয়। স্থতরাং চণ্তালের নাম সহ নাপিত ও 
কবণাদি জাতির উল্লেখ হওয়ায় যদি নন্তাজ শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট, অস্ত্যজ 
শঞাৎ অস্পশীয় কর| যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি জাতি, যাহারা 
নাপিতাদির জলান্ন ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদিগকেও অস্পর্শায় বল! 
বিহিত | 
অন্ত্যজ জাতির মধ্যে যাহার! অধম তাহারা পরশুরামপদ্ধতির প্রথম 
অধ্যায়ে সগরের প্রতি পরশুরামের বাক্যে উদ্ধৃত হইয়া বিবৃত হইয়াছে । 
“থা -চম্মকার (চামার ), কুরাচ, কপালী, শবর, পুলিন্দ, মেধ, ভল্ল, ঝল্প, 
সল্প, খারক, কুন্দকার, কণিকার) ডোখল, মৃতপ (মৃদ্ধফরাশ ), কিরাত, 
নিষাদ, খশ, দ্রবিড়, চণ্ডাল, হড্টীপ ( হাড়ি) এই কয়েক জাতি অস্থ্যজাত 
অথাৎ শেষজাত জাতিসমূহের মধ্যে নিতান্ত অধম ; যথা 
চণ্মকারঃ কুরাচশ্চ কপালী শবরস্তথা । 
পুলিন্দো মেধে। ভল্পশ্চ ঝল্লে| মল্লশ্চ খারকঃ । 
কুন্দকারঃ কাণ্ডকারঃ ডোখলে মৃতপস্তথা। 
কিরাতশ্চ নিষাদশ্চ খশো দ্রবিড় এব চ ॥ 
চণ্ডালো হডিডপশ্চৈব অস্ত্যজাদধমাঃ স্বতাঃ ॥ 
২২ 


৩৩৮ কায়স্থ-পুরাণ। | 


যাহা হউক, ব্যাসের নামে কায়স্থকে অস্ত্যজ প্রমাণ করিবার জন্য 
বচন রচনা করা যে চরম বিদ্বেষের ফল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

রাজা সগর কর্তৃক শকাদি জাতির শিরোমুণ্ডন সম্বন্ধে ইউরোপীয় 
পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলিয়াছেন যে, শকজাতির ( সিথিয়াবাসিগণের ) 
মস্তক অর্ধমুণ্ডিত, যবন জাতির (গ্রীকদিগের ) ও কান্বোজ জাতির 
মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত, পারদ জাতির ( পারাদিন দেশবাসীদিগের ) কেশ 

ক্র, এবং পহলব জাতি ( পারসীকগণ ) শ্মশ্রধারী | " 


মাসিকপত্রিক1 কল্পদ্রামের “কায়স্থপুরাণঃ 
সম্বন্ধীয় তর্ক খণ্ডন । 


কল্পদ্রমের ১২৮৫ সালের কাঠিক ও অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায় কায়স্থ- 
পুরাণ প্রথমভাগ সমালোচিত হইয়াছে । কল্পদ্কম প্রথম সংখ্যায় বলিয়াছেন 
"এক্ষণে সেই মনুয্যের ( পতিত মন্তয্ের ) উপকারার্থ কল্পতরুকে স্বর্গ 
পরিত্যাগ করিতে হইতেছে।” তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন “গ্রন্থ 
সমালোচনা করা যাইবে, কিন্তু কাহারও কোন দোষ ধরিয়া পবিহাস 
বিদ্রুপ করিয়! গ্রন্থকারকে অপাদস্থ বা অপমানিত করা হইবে ন।।" 
বিশেষ, কল্পদ্রম বিগ্যাভৃষণকর্তক প্রতিপালিত। স্বতরাং হিন্দৃশাস্ত্রস্নধে 
তর্ক উপস্থিত হইলে অন্তান্ত সমালোচক অপেক্ষ! তাহার কর্তৃক প্রকৃত 
সিদ্ধান্ত হইবার অনেকটা প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু দে আশা! বিফল হইল । 
কল্পক্রম পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞ! বিশ্বত হইয়া কায়স্থ জাতি ও কায়স্থপুরাণকে 
এই বলিয়া বিদ্রপ করিয়াছেন--"সেই গলিতদস্ত পলিতমন্তক লোলদেহ 
পুরাণ কায়স্থ নৃতন হইয়া শশিভূষণ বাবুর গ্রস্থে উদিত হইয়াছেন । 
অতএব ‘কায়স্থ-পুরাণ’ এই সমস্ত শব্দের অন্তর্গত পুরাণ শব্দটা বিশেষ্যরূপে 
প্রযুক্ত না হইয়া বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেই ভাল হইত ।” কল্পদ্রম 


j কায়স্থ-পুরাণ। ৩৩৯ 


স্বগীয় পদার্থ হইলে কখনই প্রতিজ্ঞাভঙ্গদোষপাতকী হইতেন না, তাহা 
হইলে ঈর্াবশতঃ পবিত্র পদার্থে কলঙ্কার্পণ প্ররাসে তাহার প্রবৃত্তি হইতনা। 

কল্পদ্রমেবু সমালোচনায় দুষ্ট হয়, কায়স্থপুরাণ প্রণীত হওয়াতে তাহার 
গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, “আন্দুলের রাজ! রাজ- 
নারায়ণ রায় ও রাজনারায়ণ মিত্র প্রভৃতি যে অগ্নি জালিয়াছিলেন, 
নির্বাণপ্রায় হইলে হরিনাভি রাজপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের কয়েকজন 
কায়স্থ উপবীর্ত ধারণ ও বন্মা উপাধি গ্রহণ করিয়া যে অগ্নি পুনরুদ্দীপিত 
করিবার চেষ্টা! পাইয়াছিলেন, শশিভূষণ বাবু তাহাতেই বাতাস 
দিয়াছেন। 

ইহাতে সহজেই মনে হয় কল্পদ্রমের ঈদৃশ গাত্রদাহের কারণ কি? 
শান্নাননারে কায়স্থ যদি উপবীত ধারণে অধিকারী হন, হউন; তাহাতে 
অন্যের ক্ষতি কি? উপবীত ধারণে কায়স্থের অধিকার সম্বন্ধে সন্দেহ 
থাকিলে শাস্্প্রমাণ দেখাইয়া! তাহার প্রতিবাদ করাই ভদ্রোচিত ব্যবহার । 
অসমৰ্থতা বা অন্য কারণে তাহাতে বিরত হইয়! গাত্রদাহ প্রকাশ করা 
অনাধ্য কাষ্য। চিন্তা করিতে করিতে তাহার ভূত অপসারণের কথ। 
ননে পড়িল। কল্পদ্রম বলিয়াছেন_-“এরূপ কতকগুলি মৃত্তিমান্‌ গর্বভূত 
মহামহোপাধ্যায় আছেন, গ্রন্থ বা পত্রের গুণ দোষ পরীক্ষা করা দরে 
থাকুক, পাতা উন্টাইয়াও দেখেন না, অথচ সিদ্ধান্ত করিয়া লন, উক্ত 
গ্রন্থ বা পত্র কোন কাজেরই হয় নাই | * * | যাহারা এইরূপ করেন, 
তাহারা প্রথম ভূ । দ্বিতীয় ভূতগুলি বড় ঈর্মান্বিত। পাছে আপনা- 
দিগের মহিমার হানি হয় এই আশঙ্কায় যে কোন নৃতন গ্রন্থ হউক, 
তাহারা তাহার কেবল দোষেরই অনুসন্ধান করেন। তৃতীয় ভূতগুলি বড় 
ভয়ঙ্কর । তাহাদের কোন প্রকার স্বার্থ নাই অথচ গ্রন্থ দেখিলে তাহারা 
ধ্বংস করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্র হন।” তিনি এই সকল ভূত 
অপসারণার্থ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা-_ 


৩৪০ কায়স্থ-পুরাণ । 


“বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীহ্থপাঃ । 
অপসপস্ত তে ভৃতা যে ভূত বিদ্বকারকাঃ ॥” 
ইত্যাদি । 

কায়স্থপুরাণ এই সকল ভূতাপসারণার্থ চেষ্টা করেন নাই । উনবিংশ 
শতাব্দীতে যে এইরূপ ভূত আছে, কায়স্থপুরাণ তাহা বিশ্বাস করিতেন 
ন!। কল্পদ্রম দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইল যে এরূপ ভূত এখনও আছে। 
যাহা হউক, তদীয় প্রণালীতে, তারই মন্ত্রে ভূতাপসারণ পূর্বক প্রাথন 
কর। যাইতেছে । কল্পদ্রম স্তিরচিত্তে পক্ষপাতশন্ত হইয়া কায়স্থপুরাণের 
প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখুন যে তিনি যাহা 
বলিয়াছেন তাহ! ভ্রমমূলক কি না ? 

মহাত্ম! চিত্রগুপ্ঠের বংশজ কাধস্থগণ ক্ষত্রিয় এই বিষয় প্রমাণকরণাথ 
প্রথম ভাগ কায়স্থপুরাণে যে সকল শাস্থীয় প্রমাণ উদ্ধত কর! হইয়াছে, 
তন্মধ্যে পদ্মপুরাণ ও বিজ্ঞানতন্ত্রের বচন সম্বন্ধে কপ্পক্রম অনেক তর্ক 
উত্থাপিত করিয়াছেন । কিন্ত দ্বিতীয় ভাগে এ সমস্ত গ্রন্থের বচনসমূহ 
একত্র করিয়া সমন্বয় এবং এ কায়স্থ ক্ত্রিরগণ কোন্‌ সময়ে কিরূপে 
সমাজবদ্ধ ছিলেন ভাহ। নির্ণয় করা হইয়াছে । ততন্বারা কল্পক্ষমের 
উত্থাপিত তর্ক ও সিদ্ধান্ত বিশিষ্টরূপে খণ্ডন ও. ভ্রমমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইয়াছে। স্বতরাং কল্পদ্রমের এত্ৎসম্বন্ধীয় তর্চসমূহের স্বতন্ত্র গ্রতিবাদ 
কর! গেল ন।। 

কল্পদ্রম স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন “এস্থলে এরূপ বলা যাইতে পারে, 
ক্ষত্রিয়জাতির কারণবশে কায়স্থ নামে একটা বিভাগ হইয়াছিল, বিজ্ঞান- 
ছস্বাদিতে তাহারই উল্লেখ আছে * * |” কিন্তু কল্পদ্রমের দেখা উচিত 
ছিল থে বিজ্ঞানতন্ত্রাদিতে চিত্রগুপ্ণেরই উল্লেখ হইয়াছে ৷ বঙ্গদেশস্থ কুলীন 
ও মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশজ। স্থতরাং কায়স্থপুরাণ যাহ! 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহ! তাহার মীমাংসামতেও সঙ্গত ও যথার্থ হইয়াছে। 


কায়স্থপুরাণ। ৩৪১ 


কল্প্রম বলেন, “আমরা পূর্বেব বলিয়াছি, বঙ্ধভূমি পুরাণ ও তন্ত্রের 
প্রস্ততি । বন্ধদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিল ন|। কায়স্থের। অন্যান্ত 
জাতির অপেক্ষা উন্নত ও ধনশালী হইয়। উঠিয়্াছিলেন। আমাদিগের 
দেশের অধ্যাপকের! চিরদরিদ্র । ধনশালী কায়স্কদিগের যাহার যেমন 
ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি তেমনি স্বজাতিকে উন্নত করিয়া তন্ত্রাদিতে 
লেখাইয়াছেন। অধিকাংশ পুরাণ ও তন্ত্র যে বঙ্গদেশের সৃষ্ট, সে বিষয়ে 
সংশয় নাই । উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকের। এ সকল গ্রন্থের আদর 
করে ন1।” অষ্টাদশ পুরাণ হিন্দুনাত্রেরই প্রসিদ্ধ বন্ধ গ্রন্থ । কায়স্থ-পুরাণ 
যে সকল তন্ত্র ও পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! ভারতের উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি সকল স্থানের হিন্দুই ধশ্মাজ্ঞন কামনায় নিত্য পাঠ 
করিয়! থাকেন। এই সকল গ্রন্থেব মধ্যে যে কোন্‌ খানি বঙ্গদেশ-প্রস্থত, 
কোন্‌ খানি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী তিন্বুরা আদর করে না, কায়স্থগগ 
উৎকোচ প্রদান করিয়। কোন্‌ ব্রাহ্মণের দ্বার! কোন্‌ খনিতে স্বজাতির 
শ্রেষ্ঠত৷ লেখাইরাছেন, তাহ। প্রমাণ না করিয়া এরূপ লেখ। পণ্ডিতের 
কাধ নহে। 
অনেক ব্রাঙ্গণ এক্ষণে বিছ্য। বিক্রয়ের ব্যবসায় অর্থাৎ সাময়িক পত্রিক', 

ও সংবাদপত্র, এবং গ্রস্থাদি রচনাপূব্বক তাহ! বিক্রয় করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিতেছেন । কিঞ্চিৎ রথে, আলাপে ও উণকারে বাধ্য হইয়! 
কাহাকেও স্বগে এবং অনথ ঘটিলে কাহাকেও ব। নরকে বসাইতেছেন। 
তাহাদের ধারণ।, ধ্প্রাচীনকালেও বুঝি আয্য পণ্ডিতের! এরূপ ব্যবসায় 
চালাইতেন। কিন্তু বিশুদ্ধ হিন্দুধশ্মের আধিপত্য কালে এতৎসম্বন্ধে 
গুরুতর শাসন ছিল। ব্রদ্গবৈবর্ত পুরাণে বিবৃত হইয়াছে, যথা 

‘যে! বিগ্যাবিক্রয়ী বিপ্রে। বিষহীনো যথোরগঃ । 

স্য্যোদয়ে দ্বিভাজী চ মতস্তাভোজী চ যে! দ্বিজঃ | 

শলাপুজাদিরহিভো । ইত্যাদি। 


৩৪২ কায়স্থ-পুরাণ। 


স্থৃতরাং প্রাচীন কালে দরিদ্রতাবশতঃ অর্থলোভে ব্রাহ্মণগণ কোন হীন 
জাতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাঁদন করিয়! যে পুরাণাদি গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্বক বিদ্যা 
বিক্রয় করিয়াছেন, এরূপ মনে করাই পাপাবহ। LE 

কল্পদ্রম বলেন, “উপবীত ধারণ করিলে তাহার! ( কায়স্থের৷ ) গোপ 
নাপিতাদি সংশুদ্রগণের নমস্ত হইবেন না, উহারাও তাহাদিগের পাক 
করা অন্ন ভোজন করিবে না।” যে স্থানবাসীরা প্রকৃত হিন্দু, কায়স্থ ও 
ব্রাহ্মণের মর্যাদা অবগত আছেন, সে স্থানে উপবীত না থাকিলেও 
কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল জাতিরই নমন্ত এবং গোপাদি ও 
নাপিতাদি জাতি পুরুষাঙ্ক্রমে তাহাদের পাক করা অন্ন ভোজন করিয়া 
আসিতেছে । কিন্ত যে স্থানবাসীর! হিন্দু নহে, যে স্থানে ধনাঢ্য অস্পর্শীয় 
জাতি গরিব ব্রাক্ষণাপেক্ষা পূজা" ও আদরণীয়, সে স্থানে কায়স্থগণ কি 
প্রকারে গোপাদি জাতির নমস্য হইবেন? কিন্তু তথাপি প্রাচীন 
নিয়মাঙ্নসারে এই স্থানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সকল জাতিই কায়স্থের 
পৃষ্ট-ভোজী এবং কায়স্থগণ তাহাদের বুদ্ধ সম্প্রদায়ের নমস্য বটেন, এবং 
গোপ ও নাপিতাদি জাতির! তাহাদের দসত্বের কাধ্যে নিযুক্ত আছে । 
তবে এক্ষণে সাহেবি বাবুদের কথা স্বতন্ত্র। তাহার! ব্রাহ্মণদিগকে জুতার 
ব্যবসায় করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন । 

কল্পদ্রম বলিয়াছেন “কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে ক্ষজিয়ের ন্যায় ইহার 
অশোচাদি ব্যবস্থ। হইত।” অশোঁচ নিয়ম দ্বারা যে জাতির উতৎকরধ 
অথবা অপকষ প্রতিপাদন হয় না, তাহা প্রমাণ করা হ্ইয়াছে। 

আবার বলিয়াছেন “ঘোষ, বস্থ, মিত্র প্রভৃতি নামের পরে দাস শব্দ 
প্রয়োগ হয়। ক্ষত্রিয় এমন কাপুরুষ নয় যে সে দাসত্ব স্বীকার করিয়া গৃহ- 
মার্জনাদি অতি নিকৃষ্ট কাৰ্য্য সম্পাদনে সম্মত হয়।” যাজ্ঞবন্্য বলেন, 
ব্রাহ্মণের পদ ধৌত ও উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করিলে গোদানের ফল লাভ 
হয়; যথা-- 


কায়হ্-পুরাণ। ৩৪৩ 


পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্টমার্জনং গোপ্রদানবৎ। 
যে কারণে কায়স্থ বিপ্রদাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ও সর্বস্থানের 
কায়স্থগণ যে “খাস” শব্দ ব্যবহার করে না, তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। 
* কল্পদ্রম যে বলিয়াছিলেন, কায়স্থগণ লোকের গৃহ্মাঞ্জনাদি করিয়া 
থাকে, ইহা তাহার সামাজিক নিয়মানভিজ্ঞতার কথা মাত্র। আধ্য 
কায়স্থ এ কাৰ্য্য আদৌ "করে না। তবে দারিদ্রযবশতঃ কোন কোন 
কায়স্থসন্তান ব্রাঙ্থণের বাটাতে ভৃত্য থাকিয়া সামান্ত কাজ করিতে পারে; 
কিন্তু তাহাতে জাতীয় উৎকম বা অপকষ প্রতিপাদিত হইতে পারে না । 
ব্রাহ্মণেরাও অপর ব্রাহ্মণের বাটাতে গৃহ ও তৈজসপাত্রাদি মাজ্জন করিয়! 
থাকেন। ব্রাহ্মণ জাতীয়া অনেক স্ত্রীলোক এবং অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি 
জাতির বাটাতে পাচিকা ও পাচকের কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া সময়ে সময়ে 
গৃহসম্মাঞ্জনাদিও করিয়া থাকে; তাহা বলিয়া কি এ সকল ব্রাঙ্গণকে 
নিকৃষ্ট জাতি বলিব ? বিশেষতঃ সদ্বংশপ্রস্থত আধ্য কায়স্থ (ডেঙ্গরা 
কায়েত নহে ) কখনই গৃহমাজ্জনাদি নীচ কার্যে সম্মত হয় না। 
বঙ্গদেশকে আর্ধদেশ বলিয়! প্রমাণকরণার্থ কল্পদ্রম নিম্নলিখিত বচন 
উদ্ধত করিয়াছেন; যথা = 


“আসমুদ্রান্ত বৈ পূর্ববাদাসমুন্রাত্ত পশ্চিমাৎ। 
তয়ে।টরবাস্তরং গিয্যোরাধ্যাবর্তং বিদুর্বব ধাঃ ॥” 
মন । 

অর্থাৎ পূর্বদিকে পূর্ববসমুদ্র, পশ্চিমে পশ্চিমসমৃদ্র, উত্তরে হিমালয় 
ও দক্ষিণে বিদ্ধ্যপর্ব্যত এই স্থানকে আধ্যাবর্ত বলে। কিন্তু এই বচনে 
পূর্ব সীমা পূর্বব সমুদ্ৰ বর্ধিত হইয়াছে। উড়িয়া আধ্যাবর্তের অন্তর্গত। 
উদ্ভিয্যার পুর্ব্বদিকেই পূব্বসমুদ্র । বঙ্গের পূর্বে সমুদ্র নাই, উপসমুন্র 
অর্থাৎ সমুদ্রের খাড়ি ( Bay 0? Bengal) আছে । অনেকে প্রমাণ 
করিয়াছেন, বঙ্গদেশ চরভরাটি স্থান। প্রাচীন পগ্ডিতেরাও নির্ণয় 
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করিয়াছেন ভারতবর্ষের শেষ ভাগে কামরূপ ও বঙ্গাদি দেশ শ্লেচ্ছদেশ । 
তাহার পর হইতেই আধ্যাবর্ত। যথা = 

ভারতবধস্ান্তঃ শিষ্টাচাররহিতঃ 

কামরূপবঙ্গাদিঃ ম্েচ্ছদেশ 

আধ্ধ্যাবর্তস্তৎপরমিতি। ইতি ভরত; । 

বঙ্গদেশ পতিত, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ আগমনের পূর্বের এই স্থানে 
আধ্/জাতি ছিল না বলিয়া কায়স্থ-পুরাণ যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা 
অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণাশয়ে কল্পদ্রুম ৭1৮ পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন, কিছু 
পরিশেষে অগত্যা তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে এ স্থান 
আধ্যবাসভূমি নহে । “আমাদিগের বোধ হইতেছে আধ্যেরা ক্রমে 
উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে উঠিয়া বঙ্গদেশে যে উপনিবেশ করেন, তন্স.লকই 
আদিশূরের যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আগমনের জনপ্রবাদটা রচিত 
হইয়াছে।” «এ স্থানে প্রথম ইতরজার্তর বসতি হয়। এই কাবণ্ 
আধ্যগণ এ স্থান ( বঙ্গদেশ ) অপবিত্র বলির ঘ্বণা করিতেন 1” তবে 
কল্পক্রম কেন কায়স্থ-পুরাণের এতৎসধ্বন্ধীয় মীমাৎসার প্রতিবাদে অগ্রসর 
হইলেন ? তিনি বঙ্গের আদিমবাসীকে ইতর জাতি এবং কায়স্থ-পুরাণ 
তাহাদিগকে অনাধ্য জাতি বলিয়াছেন এই মাত্র বিশেষ । অনাধ্য 
জাতিকেই ত লোকে ইতর জাতি বলে। 
কল্পদ্রম বলেন “ন্মার্ত ভট্টাচাখ্য ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ববর্তী স্থানকে থে 

বঙ্গদেশ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নলিখিত যুক্তিতে তাহাই 
স্থসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে ।” কায়স্থ-পুরাণও ইহা অস্বীকার করেন 
নাঁ। এ নদের পূর্বভাগে কোন্‌ স্থান পয্যস্ত বঙ্গদেশের সীমা, স্মার্তবাগীশ 
তাহা নির্ণয় করেন নাই। অ বচনের সহিত অন্থান্ত গ্রস্থোক্ত বচনেব 
সামঞ্জস্য করিয়! কারস্থ-পুরাণে এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে যে বল্লালসেন 
আপন রাজ্যের যে ভাগ রাট়, বঙ্গ ও বাগাড়ি এই খণ্ডত্রয়ে বিভাগ 
করিয়াছেন, তাহাই বঙ্গরাষ্ট্র । 
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কল্পক্রম বলেন, “এখন দেখিতে পাওয়া যায়, যদি 'কোন ব্যক্তির 
পূর্বাঞ্চলবাসী কোন ব্যক্তিকে গালি দিবার মন হয়, সে 'দূর বেটা 
বাঙ্গাল” বণিশ্ন। গালি দিয়। থাকে ।” স্বভাবের নিরমই এই--আধুনিক 
উন্নতিশীলের! প্রাচান উন্নতিশালদিগকে অপদস্থ করিতে না পারিলে 
জনসমাজে শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত হইতে পারেন না । সুতরাং আধুনিকেরা 
প্রাচীন সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়া থাকেন । আমেরিকার মার্কিন জাতি ও 
ইংলগ্ডের ইংরাজের। এক বংশপ্রস্থত। কিন্তু আমেরিকাবাসিগণ আধুনিক, 
এই জন্য ইংলণ্ডের হতরা অধিগকে তাহারা নিন্দ। করিয়া থাকেন; ইংলণ্ড- 
বাসীরাও তাহাদিগকে দ্বণ। করেন। আবুনিক কিরিধিরা, “কালা 
বাঙ্গালী” বলিয়| প্রাচীন বাঙ্গালীকে নিন্দা করিয়া থাকে । বার্ধালিরাঁও 
তাহাদিগকে নেটে ফিরি, টান ফ্রিরিঙ্গী বলিয়। দ্বণা করে । অন্যান্ত 
আধুনিক ধশ্মাবলশ্বারা “হিদেন” < “কাফের”, গোড়া হিন্দু বলিয়া প্রাচীন 
হিন্্সমাজকে নিন্দ! করেন, ত'হারাও ততৎপরিবন্তে তাহাদিগকে “গ্রেচ্ছ” 
ও “যবন” বলির! স্বণ! করেন। ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী আধ্যবংশই 
বঙ্গদেশের আধ্যজাতি। কিন্তু বঙ্গবাসী আধ্যগণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 
স্বতরাং তাঁহার! প্রাচীন উন্নতিশীল পশ্চিমাঞ্চলবাসীদিগকে “মেডুয়াবাদী” 
৪ “খোট্র।” (ন্দলোক) প্রহতি বাকা ঘারা নিন্দা করিরা থাকেন; 
তৎপরিবন্তে তাস্বারাও বাঙালিকে “গীধ্বর বাঙ্গালি” বলিয়া দ্বণা করে। 
বঙ্গরাষ্ট্রের পর্কাঞ্চলবাসী আধ্যগণই এ রাষ্ট্রের রাঢ়ুবিভাগের আধাজাতি। 
রাটখন্ডের আধ্য-সমাজ আধুনিক উন্নতিশিল। বঙ্গ অলং বঙ্গালং, 
বঙ্গালং হইতে বঙ্গাল, ও বঙ্গাল হইতে বাঙ্গাল, ও বাঙ্গাল হইতে বাঙ্গাল! 
এবং বাঙ্গালা হইতে বাঙ্গালি শব্দের উত্পত্তি। অলং শব্দের অথ ব্যর্থ । 
রাঢব শব্দ হইতে রেঢো হইয়াছে । রাঢ়ব শব্দের অথ-_অশিষ্ট ও মূঢ় । 
স্থতরাং আধুনিক উন্নতিশীল রায়ের! উন্নত পূর্ববাঞ্চলবাসীকে “দূর 
বেট। বাঙ্গাল” বলিয়া নিন্দ! করে, তত্পরিবর্তে রাটীয়কে “রেড! ভেড়ো” 
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বলিয়া পূর্বাঞ্চলবাসীরাও ঘ্বণা করিয়া থাকেন। যাহা হউক “দূর বেটা 
বাঙ্গাল” অথবা “রেঢ়ো ভেড়ে!” প্রভৃতি বাক্য দ্বারা বঙ্গদেশ হইতে 
রাঢ়খণ্ডকে স্বতন্ত্র রাজ্য বল। যাইতে পারে না। রি 
বঙ্দদেশের পাতিত্য প্রমাণকরণার্থ সিদ্ধচাউল ভোজন প্রভৃতির 
সহিত এই স্থানে মৎস্তভক্ষণের নিয়ম উল্লেখ করিয়া কায়স্থ-পুরাণের 
প্রথমথণ্ডে লিখিত হইয়াছিল যে মত্স্তাভোজন' করা অপবিত্র কাধ্য। 
কিন্তু কল্পদ্রম এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, “বক্দদেশে মংস্থ 
ভুরি পরিমাণে জন্মে এবং খাইতে স্বস্বাহু লাগে। স্থতরাং এখানে 
মতস্যভোজন ব্যবস্থা হইয়াছে |” বঙ্গদেশে বোধ হয় সিদ্ধ চাউলও 
অনেক পরিমাণে জন্মে । তৎসন্বন্ধে কক্পদ্রম কি নিমিত্ত নীরব রহিলেন ? 
বলিলেই ত হইত, বঙ্গদেশে সিদ্ধচাউল অধিক' পরিমাণে জন্মে ও 
উহ! খাইতে মিষ্ট, অতএব উহা ভোজনও শাস্ত্রসিদ্ধং বিধবাগণ উহ! 
অবশ্য ভোজন করিবে ; এবং আম্মবৎ সেবার ব্যবস্থা্থপারে দেবতাদের 
নৈবেদ্য ও পিতৃপিণ্ডেও সিদ্ধ চাউল দিতে হইবে ? 
আধ্যগণের পক্ষে মধ্য ভোজন একেবারে নিষিদ্ধ। আধ্যগণ 
মৎস্য ভোজন করিলে শালগ্রাম প্রতি দেবপুজায় অনধিকারী হইয়া 
পতিত হন । যথা» 
মৎস্তাদঃ সর্বমাংসাদ স্তস্মান্মংস্যান্‌ বিবজ্জয়েহ। 
' মানবে ৫ অ। 
মাংসাদঃ প্রাণিনাং সোহপি তম্মান্মৎস্তং পরিত্যজেৎ। 
ও | পান্সে। 
বর্জয়েৎ পঞ্চনখমতশ্যবরাহ্মাৎসানি চ | 
ইত্যাহ্িকতত্বধৃত-বিষ্ুস্থত্রম্‌। 
সুর্য্যোৌদয়ে দ্বিভোজী চ মৎস্যভোজী চ যে! দ্বিজঃ '॥ 
শিলাপুজাদিরহিতো। বিষহীনো যথোরগঃ । 
ইতি ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণম্‌। 


কায়স্থ-পুরাণ। ৩৪৭ 


কল্পত্রম বলেন, “কায়স্থ-পুরাণকার কায়স্থদিগের বঙ্দদেশে আগমন 
সম্বন্ধে যে বৃত্তান্তটী ( আদিশুর ও বীরসিংহের যুদ্ধসন্বন্ধীয় বিবরণ ) বর্ণন 
করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আপাততঃ কল্পিত উপন্যাস বলিয়া বোধ 
হয় কিনা? পাঠকগণ ক্ষণকাল অনুধাবন করিয়া দেখুন । % * | এ 
বৃত্তান্তটি বাস্তবিক বা কল্পিত তাহার মীমাংসা করা আমাদিগের এ 
প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয় ।” * বৃত্তাস্তটী প্রকৃত কি কল্পিত, বদি এই বিষয় 
মীনাংস! করিবার উদ্দেশ্য ছিল না, তবে বিনা প্রমাণে ওঁ বৃত্তান্তটা 
“আপাততঃ কল্পিত উপন্যাস বলিয়। বোধ হয় কি না? পাঠকগণ 
ক্ষণকাল অন্তধাবন করিয়া দেখুন”-_-এইরূপ লেখার প্রয়োজন কি ছিল? 
বরং স্পষ্ট কথায় বলিলেই হইত, এতদ্বিষয়ক প্রমাণাদি তাহার জানা 
নাই | এ বৃত্তাস্তটী প্রকৃত কি না তাহা বাচম্পতি মি-কৃত কুলরাম 
গ্রন্থ ,ও দেবীবর প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিলেই কল্পদ্রম অবগত হইতে 
পারিবেন । বর্ণনা ও ঘটনা কিছুই গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত নহে। 

কল্পদ্রম বলেন, “যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ পাচজন কায়স্থ আনাইবার প্রয়োজন 
কি?” যে কারণে কারস্থগণ এ যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা 
প্রথমভাগে বিবৃত হইয়াছে (১) প্রথম কারণ, যজ্ঞবিপ্রকারী ব্রহ্মরাক্ষস 
নিরসন । দ্বিতীয়, ভৃম্বামিবরণ ও দান। তৃতীয়, যজ্ঞানুষঠেয় ক্ষত্রিয়পূজ!। 
চতুর্থ, পঞ্চত্রান্ষণ্কে সৈন্য সহ রক্ষণাবেক্ষণ পূর্বক আনয়ন । তবে “পাচ 
জন আসিবার কারণ কি ছিল; একজন আসিলেই ত হইত”__ 
কল্পদ্রমের এবম্প্রক্যর আপত্তির মীমাংসা পূর্বে কর! হয় নাই । তাহার 
কারণ, গ্রন্থকারের ধারণা ছিল এই সকল সামান্তজনবিদিত বিষয়সমূহের 
উল্লেখ ও তাহার হেতুপ্রদর্শন অনাবশ্তক। হিন্দু মাত্রেই অবগত 
* আছেন, যজ্তে পাঁচটি বেদির 'প্রয়োজন। পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা, হোতা, 
তন্ত্রধারক, সদস্য ও উদ্গাত। বরণ করিয়া পঞ্চবেদিতে স্থান দিতে 


(১) পৃষ্ঠা ১১১-১১৫ দেখ । 


৩৪৮ কায়স্থ-পুরাণ । | 
হয়। উদগাতার কাৰ্য্য সংকল্পপূর্বক বেদপাঠ ও বেদোক্ত গাথা গান 
করা। এক্ষণে বঙ্গদেশবাসী ত্রাঙ্গণগণ বেদ ও বেদোক্ত গাঁথা অবগত 
নহেন, এই জন্য সামান্য যজ্ঞকায্যে উদগাতৃবেদি অপ্রচন্ধিত হইয়াছে । 
কিন্ত সমৃদ্ধ বজ্ঞাদিতে যজ্ঞীয় হবিঃ রক্ষণোদ্দেশে, মহাভারত পাঠাথে 
এবং বেদগাথাপাঠার্থে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উদগাতৃ-নিয়োগের প্রথা অগ্যাপি 
প্রচলিত আছে । | 

প্রাচীনকালে যজ্ঞাদি কায্যে পঞ্চবেদির প্রয়োজন "ছিল । যজ্ঞের 
অনিষ্টকারী ব্রন্গরাক্ষসের হস্তে পঞ্চবেদিস্থিত পঞ্চজনকেই রক্ষা করা 
আবশ্তক। এক ব্যক্তি কতৃক এক সময়ে বিপক্ষহন্তে পঞ্চবেদিস্থিত পঞ্চ 
জনকে রক্ষ। কৰব! দুঃসাধ্য । স্থতরাং পঞ্চবেদিরক্ষাথথ পাঁচজনকে নিযুক্ত 
করাই নীতিসঙ্গত কাধ্য । 

শ্রহঘ প্রভৃতি পাচজন ত্রাঙ্গমকে রক্ষণাবেক্ষণার্থ যে পঞ্চকায়স্থ 
(ক্ষত্রিয়) আগমন করিরাছিলেন, তাহা কারিকা'্র লিখনান্ষসারে € 
প্রমাণিত হয় । স্বীয় পরিচঘুদানকালে দত্ত বলিয়াছিলেন,__ 

“এতেদাং রক্ষণা্থায় অগতোহম্মি তবালয়ে ॥” 

গুহের পরিচয়ে আছে, দ্বিজশ্রেণাকে প্রতিপাঁলনকরণার্থ শ্রাহনের 

সেবায় অথাৎ শ্রীহদের রক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত হইঘাছিলাম । যথা-_ 
“দ্িজগালিপালনার্থকোহপ্যসে চ হধসেবক£॥” 

ঘোষের পরিচয়ে বিবৃত হইয়াছে, মকরন্দ ভট্টের আশ্রয়স্বর'প 
অর্থাৎ যঞ্জনমরে ভট্টনারায়ণের পৃষ্টপর থাকিয়া ভট্টনারায়ণকে রক্ষা 
করিয়াছিলেন । যথ! = 

“নকরন্দ ইতি প্রতিভাতি ঘতিদ্বিজবন্দ্যকুলে স্তবভট্টগতিঃ ।” 

'আদিশুরের যজ্ঞে বিপক্ষনিবারণে সমর্থ এইরূপ দ্বিজের “( ক্ষত্রিয়ের ) 
প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তদন্ুারে আদিশুরের প্রয়োজনোপযোগী 
দশজন দ্বিজ কান্তকুব্জরাজ কর্তৃক বঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল | 


কায়স্থ-পুরাণ। ৩৪৯ 


কল্পপ্রম বলেন, “এস্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, আদিশুরের 
সময়ের ব্রহ্মরাক্ষস কাহার! ?” মনঃসংযোগ পূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে 
বিদ্যাভূষণ কর্তক এই তর্ক উত্থাপিত হইত না। 
| বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, ব্রহ্মা রজোগুণপ্রধান অন্যভাব পরিগ্রহ 
করিয়া ক্ষুধার সৃষ্টি করিলে ক্ষুধ। হইতে ঘোরদর্শন শ্বশ্রধারী ক্ষুধাতুর 
প্রাণিসমূহের স্ষ্টি হয়। উহারা উৎপত্তিমাত্র তাহাকে গ্রাসকরণার্থ 
ধাবমান হইল । যাহারা তাহাকে রক্ষাকরণে অসম্মত হয়, তিনি 
তাহাদিগকে রাক্ষস নামে নিদ্দিষ্ট কবিলেন। ইহার স্কুল মশ্ম এই যে, 
উৎপত্তি অবধি যে সম্প্রদায় উন্নতিরহিত ৪ ভোজন-লোলুপ হইয়া পশু, 
পক্ষী ও নরমাংস দ্বারা উদর পরিপোযণপুর্নক নিবিড় জঙ্গলে, পর্বতে ও 
অন্যান্য স্থানে বাস করিয়। আসিতেছে; তাহারাই মনুযাসমাজে রাক্ষস 
বলিয়া পরিচিত। ইদানীন্থন দার্শনিকেরা স্থির করিয়াছেন, “লুসাই, 
কুকি, ভীল প্রভৃতি অসভ্য বন্য এ পাহাড়ী জাতিকেই হিন্দু পণ্ডিতগণ 
রাক্ষস, দৈত্য ও অস্থুর বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন।” এই সকল জাতির 
কোন কোন সম্প্রদায় নরমাংসাশী ও আমমাংস ভোজন করিয়া থাকে। 
ইহার! দলবলে সামান্ত নহে । উন্নতিশীল ইংরাজেরাও ইহাদের নিমিত্ত 
এ পর্য্যন্ত জালাতন হইয়া আসিতেছেন। 

আদিশূরের প্রাক রাজধানী.ত্রহ্মপুত্রের নিকট রামপাল । তন্নিকটস্থ 
কাচার রাক্ষসের দেশ । এ স্থানের প্রাচীন রাজ-বংশীয়েরা হিড়িম্ব- 
রাক্ষসের বংশ। 'ত্রিপুররাজ্য দৈত্যদেশ। রামপালের নিকটবর্তী 
স্থানেই কুকী, লুসাই ও ভীল প্রভৃতি রাক্ষসজাতির বসবাস। স্থতরাং 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রহ্মরাক্ষম লুসাই, ভীল, কুকী প্রভৃতি জাতির 
দ্বারাই আদিশুরের যজ্ঞানিষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল। তাহারা গ্রক্কতার্থে 
কোন ক্ষতি করুক বা না করুক, তাহাদের দ্বার! যজ্ঞের অনিষ্ট সংঘটন 
হইবার আশঙ্কায় আদিশুর পূর্ববসতর্কৃতাবশতঃ যজ্ঞবিদ্বেষি-নিরসন- 


রা কায়স্থ-পুরাণ। ও 


সমর্থ দ্বিজ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন ও তদহুসারে পঞ্চক্ষত্রিয় প্রেরিত 
হইয়াছিল। 

কল্প্রম বলেন, কবিভট্ট শালিবাহ্‌ন-ধৃত বচনের (১) “উপযুক্তা দ্বিজ! 
দশ” এই পদের “কায়স্থ-পুরাণকার দ্বিজ শব্দে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছুই অর্থ 
করিয়াছেন। দ্বিজ শব্দে যে উভয় বুঝায়, তাহা অযথার্থ নয়, কিন্ত 
* ক * উল্লিখিত শ্লোকের অন্তর্গত দ্বিজ শব্দটার যে যুগপৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 
দুই অর্থ করিয়াছেন, তাহা স্থসঙ্গত হইতেছে না। কবিতার রচয়িতা 
সে অভিপ্রেত হইলে তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের পৃথকৃরূপে নির্দেশ 
করিতেন, সন্দেহ নাই। * *। ক্ষত্রিয়েরা কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণের 
তুল্যকক্ষ নন। **। িপযুক্তা দ্বিজা দশ’ এই “উপযুক্ত” বিশেষণটার 
দ্বারাও কারিকাঁলেখক উভয়কে যে তুল্যপদস্থ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, 
তাহা স্পষ্ট বুঝাইতেছে।” কল্পদ্রমের স্মরণ রাখ! উচিত যে সাধারণতঃ 
ব্রা্ষণগণ যাজনকাধ্য গ্রহণ করিলে'ও ক্ষত্রিয়গণ যজনযাজনীদি 
পুরোহিতেব কাধ্য ও লেখক-ক্ষত্রিয়গণ তান্ত্রিককাধ্য গ্রহণ করেন। 
(অমরকোধ দেখ )। অতএব কারস্থ-ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ প্রাচীনকালে 
যে তুল্যপদস্থ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। তজ্জন্তাই 
উহাদের ও এ ব্রাহ্মণদিগের কুলীন-নির্ণীয়ক গুণাবলি এক । এবং এই 
জন্যই আদিশুরের সভায় পঞ্চক্ষত্রিয় ও পঞ্চব্রাহ্মুণ সমাগত হইয়া! একরূপ 
দক্ষিণা ও মৰ্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কায়স্থগণ দ্বিজ। স্থতরাং 
“উপযুক্ত! দ্বিজা দশ” পদটা পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের উদ্দেশে 
সমতুল্যভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । : 

দেবীবরের বচনের “অসি-কবচ-ধনৃংষি” “ধরণিস্থরা ণাঁং” শব্দ কবিভট 
শালিবাহন-ধৃত বচনের “উপযুক্ত দ্বিজা দশ” পদের সহিত এক্য করিয়া 
কল্পদ্রম বলেন--“দ্বিজ শব্দ যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের বাচক, 


(১) কায়স্থপুরাণ প্রথম ভাগ ১০৪ পৃঃ (ক) শ্লোক । 
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ধরণিস্থর শব্দ সেরূপ নয়। ধরণিস্থর শবে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ 
নুঝাইতে পারে না। অতএব এই স্থির হইতেছে কবিভট্ট শালিবাহন-প্ত 
বচনের দ্বিজ'শব্দটী নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্গণবাচক, ক্ষত্রিয়বাচিক নয়। অনুমান 
হইতেছে, দশজন ত্রাহ্মণই আসিয়াছিলেন।” দশজন ব্রাহ্মণ আগমন 
করেন নাই, পঞ্চব্রাহ্ষণ ও পঞ্চকায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাহা আপামর 
সাধারণ সকলেই অবগত আছেন। স্থতরাং এরূপ অনুমান ভ্রান্তিমূলক। 


কল্পপ্রম বলেন, “ব্রাহ্গণদিগের সহিত ক্ষত্রিয় আগমন করিলে কারিকা- 
লেখক ব্রাক্মণদিগকে অস্ত্রশস্ত্র পরাইতেন না। ব্রাঙ্গণেরা যখন স্বয়ং 
অস্ত্রধারী হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন নিঃসন্দিপ্করূপে সপ্রমাণ হইতেছে, 
তাহাদিগের সঙ্গে ক্ষত্রিয় ছিল না।” আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারী লোকমাত্রই 
যুদ্ধবিশারদ নহে । স্থতরাং শক্রনিবারণার্থ যুদ্ধপট সুশিক্ষিত আমুধধারীর 
প্রয়োজন । ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণগণ মস্ত্রপাঠ করিতে বসিলে যদি 
বিপক্ষের! তাহাদিগকে আক্রমণ করিত, তখন কি এক হাতে উপবীত 
ধরিয়া মন্ত্র পডিতেন ও আর এক হস্তে অস্্ ধরিয়া শক্রপক্ষকে নিবারণ 
করিতেন? না মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে এক একবার বেদী হইতে উঠিয়া 
বিপক্ষকে তাড়াইয়া দিয়া আবার আচমনপূর্ববক মন্ত্রপাঠ করিতে বসিতেন? 
যখন যজ্ঞবিদ্বেষীকে অপসারণ করা আবশ্যক, যখন ব্রাহ্গণেরা আত্মরক্ষার্থ 
অস্ত্রধারণ করিতে"পীরিলেও যুদ্ধবিদ্যায় অপট্র, যখন যুদ্ধবিদ্যা। ক্ষত্রিয় 
গণেরই বৃত্তি, তখন ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ যে ক্ষত্রিয়গণের আগমন করা বিশেষ 
আবশ্যক ছিল ও* তজ্জন্ই পঞ্চ কায়স্থ-ক্ষত্রিয় সমাগত হইয়াছিলেন 
তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 

কল্পদ্রম বলেন “আদিশূরের যঙ্তে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আগমন বৃত্তান্তের 
কোন্টা যে’ ঠিক্‌ এখন ভাহা নির্ণয় করা কঠিন; এ সম্বন্ধে যে কিছু 


বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে, সে সমুদায়ই কুলাচাধ্য ও ঘটকদিগের কপোল- 
কল্পিত, তাহারাই কারণবিশেষের বশীভূত হইয়! কায়স্থ ও ব্রাঙ্মণদিগের 
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সম্ঘম বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার গল্পের স্ষ্টি করিয়াছেন।” কি 
আশ্চর্য্য অনুভব ৷ এই সকল কারিকা প্রস্তুত হইবার পূর্বে কি কায়স্থ ও 
ব্রাহ্মণের সম্ভম ছিল না? যখন শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, ব্রান্মশই দেবতা, 
কায়স্থ ত্রিলোকের অধিপতি ও কায়স্থের জন্মবৃত্তান্ত ভক্তিমৎচিত্তে পাঠ 
করিলে যোগিজন-বাঞ্চিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন কারিকা 
প্রস্তুত করাইয়া সমমবৃদ্ধি করণের কোন প্রয়োর্জনই ছিল না । কারিকা 
দ্বার! কায়স্থগণের সম্থম বৃদ্ধি ন! হইয়া বরং সন্ত্রমের হানি হইয়াছে। কায়স্থ 
টি কষত্রিয়গণ রঘুনন্দনের ডিক্রী অন্তসারে শুদ্র বলিয়া আখ্যাত হন 
স্থতরাং কারিকাকীরগণও তাহাদিগকে শু বলিয়। বর্ণন। করিয়াছেন । 


এ যজ্ঞে কায়স্থ ও ব্রাঙ্গণগণ খে বেশে আগমন করিয়াছিলেন 

যে মৰ্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিগেন ভাহাত প্রবাদ ৭ জনশ্রুতি দীর্ঘকালাবধি 
ie আসিতেছিল। স্থতরাং কারিকাকার জনপ্রবাদের উপর নির্ভর 
করিয়! স্ব স্ব বাক্যের দ্বার। কারিক। লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
বিবাহ আদি কাৰ্য্যে এ কারিকা দ্বারাই কায়স্থ ব্রাহ্মণের বংশমধ্যাদার 
ইতর বিশেষ নির্ণীত হইতেছে তুতরাৎ কারিকা অপ্রামাণ্য 
গ্রন্থ নহে । 

কল্পক্রম বলেন, “কারস্থ-পুরাণকার যেন ঘোষ, বস্তু, মিত্র, গুহ ও 
দভ্তকে কান্তকুন্ড হইতে আনিলেন, মৌলিক কাযস্থদিগকে তাহার 
এখানকার লোক এই কথাই বলিতে হইয়াছে।” মৌলিক কায়স্থগণ 
গৌডদেশের চিরাধিবাসী ও হিন্দুশাস্ত্ান্সসারে গৌড় ও বঙ্গদেশ এক দেশ 
নহে; গৌড় আৰ্য্য ও বঙ্গ অনাধ্য দেশ । ' বঙ্গে পূর্কো ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ 
জাতির বাস ছিল না। মৌলিক কায়স্থগণ চিত্রগুঞ্চের বংশজ ক্ষত্রিয়, 
তাহার! গৌড়দেশ হইতে আলিয়। বঙ্গদেশে বাস করিয়াছেন--ইত্যাি 
বিষয় প্রমাণ কর! হইয়াছে । এ সকল বিষয় পাঠ ন! করিয়া এইরূপ 
লেখা কেবল বিদ্বেষবুদ্ধি মাত্র। 
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কল্পদ্রম বলেন “কায়স্থের মূল ভাল হউক, আর মন্দ হউক, কায়স্থ 
এখন উচ্চশ্রেণীস্থ হইয়াছেন, এখন আর জাত্যংশে উচ্চতা লাভের গৌরব 
নাই, সে কেবল অভিমান মাত্র। এ প্রকার অভিমানের আর সময় 
নাছ, এখন গুধেরই গৌরব । মহাকবি ভবতি লিখিয়াছেন £__ 

গুণাঃ পৃজাস্থানং গুণিষু ন চ লঙ্গং ন চ বয়ঃ । 

যাহার গুণ আছে, তিনিই পূজ্য ইত্যাদি ।” 

ব্রাহ্মণের মূণ ভাল হউক বা মন্দ হউক, এই জাতি এক্ষণে উচ্চশ্রেণীস্থ 
হইয়াছেন । কর্মদ্রমের প্রণেত। ব্রাহ্মণ । অতএব তিনি যদি বিবাহাদি 
কায্যে কেবল গুণের পক্ষপাতী হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির সহিত 
আদান-প্রদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা এক দিন বিশ্বাস 
করিতে পারিতাম যে জাত্যংশে এখন আর অভিমান করার সময় নাই । 
সভ্য হউক, অসভ্য হউক, সকল জাতিকেই স্বজাতির পক্ষপাতী হইতে 
(দখা যাইতেছে ।" হিন্দুদিগের প্রাচীন সম্প্রদায় স্বজাতির পক্ষপাতী । 
সভ্য ইংরাজ জাতির মধ্যে জাতিভেদ নাই, তথাপি লর্ভবংশীয় সম্থান্ত 
“লাকেরা সামান্য লোকের সহিত আদান প্রদান দরে থাকুক, আহার 
বাবহার করিতেও স্বণা করেন। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই 
দিকেই দেখ। যাইতেছে যে মন্ত্া, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জীবমাত্রেই 
শ্বজাতির পক্ষপাতী, ফল, কথা, পৃথিবীর সকলেই জাতিগৌরবের দাস! 
শুধু মুখের কথায় বাহাদুরি কর। কায্যকপ্ নহে । কায্যে যদি দেখাইতে 
পারিতেন, তাহা হইলে কল্পদ্রমের কথা শুনিতাম, তাহা হইলে বরং 
তাহার কথা প্রতিবাদধোগা হইত | 

উপসংহারে কল্পদ্রম বলেন “আমাদিগের শেষ অন্ভুরোধ এই, তিনি 
( কায়স্থ-পুরাণকার ) যেন আর কায়স্থকে ক্ষত্রিয় করিয়া তুলিবার বিফল 
চেষ্টা করিয়া পণ্ডশ্রম না করেন।” কায়স্থ-পুবাঁণের পণ্ুশ্রম হইয়াছে 
কি না-_তাহা সাধারণে মীমাংসা করিবেন। কিন্তু কল্পদ্রমের নিকট 


২৩ 
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কায়স্থপুরাণের নিবেদন এই, তিনি যখন পতিত মন্স্যকে উদ্ধার করণার্থ 
স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তখন এইরূপ পাণ্ডিত্য 
প্রদর্শন করিয়া যেন আর মঞ্ত্যবাসীর নিকট উপহাসাম্পদ নু! হন। 


জাতিমিত্র ও কায়স্থ-সদেগাপসংহিত। প্রভৃতি 
গ্রস্থকারের কায়স্থসন্বন্ধীয় তর্কখণ্ডন । 


বঙ্গদেশস্থ আধ্য কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ অর্থাৎ কায়স্থ উপাধিসম্পন 
ক্ষত্রিযগণের সম্বন্ধে জাতিমিক্রের স্থল মীমাংসা এই ₹-“করণজাতিকে 
কায়স্থ জানিবে। ইহার। শূদ্রাগউসন্ভৃত। পূর্ন অন্তুলোম জাতি 
প্রকরণে যাজ্ঞবন্ক্য বচনদ্বার প্রমাণিত হইয়াছে, বৈশ্য হইতে শুদ্রাণীতে 
করণজাতির উতৎ্পত্তি। সেই করণ জাতিই কায়স্থ ও শুদ্র অপেক্ষ' 
উৎকৃষ্ট ।” (জাতিমিত্রের ৩০ পৃষ্ঠা দেখ )। 

কুলীন ৪ মৌলিক কায়স্থগণ যে করণের বংশজ, জাতিনিত্র তাহার 
কোন প্রমাণই দিতে সমর্থ হন নাই। প্রত্যুত তাহারা যে এ করণ. 
বংশজ নহে, এবং করণ যে প্রকৃতার্থে কায়স্থ নহে, এই সকল বিষয় 
ইতিপূর্বে প্রমাণ কর! হইয়াছে ।' 

জাতিমিত্র বলেন, “অনেকে বলেন কায়স্থেরা (ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সম্ভান, 
যেহেতু কতকগুলি প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে, করণ জাতিই কায়স্থ 
জাতি। করণ ও কায়স্থ এক পধ্যায়ক শব্দ । মনত বলিয়াছেন, ব্রাত্য 
ক্ষত্রিয় হইতে বল্প, মল্ল, নিচ্ছিব, নট, করণ, থস ও দ্রবিড় জাতিব 
উৎপত্তি হইয়াছে, স্থতরাং কায়স্থগণকে অবশ্যই ব্রাত্যক্ষত্রিয়ন্তান বল 
যাইতে পারে । কিন্ত এ ঝল্প, মল্ল, নট, করণ, দ্রবিড় ও খস জাতিকে 
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কেহ কেহ অস্ত্যজ * জাতি মধ্যে গণনা করিয়াছেন । কোন কোন গ্রন্থে 
দেখা খায়, ঝল্ল মল্ল প্রভৃতির! শ্রেচ্ছজীতিমধ্যে পরিগণিত। অতএব 
আমরা .বঙ্গীয়ু সমাজে বর্তমান সন্্বান্ত কায়স্থগণকে ব্রাত্যক্ষত্রিয়সন্তান 
বলিতে বাধ্য নী হইয়! বৈশ্য হইতে শূত্রাগর্তসম্ভৃত এবং শুত্রবর্ণ অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতেছি ।” (৩৪ পুঃ 
দেখ)। কিন্তু কেহ যদি বলেন “আমরা বর্তমান সম্বাস্ত অম্বষ্ঠ বৈগ্যকে 
চগ্ডাল-বৈছ্যের , বংশ না বলিয়া বেদের বংশ বর্ণপঙ্কর-জাতিবিশেষ 
বলিয়। স্বীকান্ম করিতেছি” ইহাতে যেমন এ জাতির কোন 
ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে না, তদ্রপ আধ্যকায়স্থ ক্ষত্রিয়দিগকে জাতিমিত্র 
যাহাই বলিয়া স্বীকার করুন বা না করুন তাহাতেও কায়স্থের কোন লাভ 
ব! ক্ষতি নাই। স্থতরাং “আমরা স্বীকার করিতেছি” জাতিমিত্রের 
এইরূপ পদ ব্যবহার করা প্রগল্ভতামাত্র। যাহ! হউক, বল্প, মল্ল জাতি 
শ্রেচ্ছ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিয়া করণ প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে 
ম্রেচ্ছ বল! বিদ্বেষ-বুদ্ধি মাত্র । দ্রবিড, খস, নট প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ 
দ্রবিড়, খস ও নট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় পরিচিত । এইরূপে কর্ণীট- 
দেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ করণ ও অন্ষ্ঠদেশবাসী ক্ষত্রিরগণ অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় 
অভিহিত। যেমন এক আয্য ব্রাহ্মণবংশ রাঢ় ও বরেন্ধ প্রভৃতি স্থানে 
বাস করিয়া রাট়ীয় ও বারেন্দ সংজ্ঞায় পরিচিত, তদ্রপ একই ক্ষত্রিয় ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে বাস করিয়া করণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে । 
যেমন রাট়ীয় ব্রাহ্মণ ফ্রেচ্ডত্ব প্রাপু হইলে বারেন্ত্র ব! অন্ত স্থানবাসী 
ব্রাহ্মণকে শ্রেচ্ছ বল! অজ্ঞতার কাষ্য, তদ্রপ দ্রবিড় ও খসজাতি শ্রেচ্ছত্ 
প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়। কর্ণাটদেশীয় ক্ষত্রিয় অথাৎ করণকে প্রেচ্ছ বল! 
নির্দোধের কাধ্য মাত্র। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ন্তানসমূহের মধ্যে কেবল 


* “্এস্থলে অন্তজ শব্দের অর্থ কনিষ্ঠ বা নিকষ্ট পারিভাষিক 
অর্থ নহে» 
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দ্রবিড় ও খসজ্রেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; নিচ্ছিব, নট ও করণ গ্লেচ্ছত্ব 
প্রাপ্ত হওয়৷ দরে থাকুক, তাহারা যে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয় নাই ও 'তাহারা 
যে বিশ্তদ্বক্ষত্রিয়, তাহ! শুদ্র-করণ নির্ণয় অধ্যায়ে প্রমাণিত ভুইয়াছে। সে 
যাহা হউক, কায়স্থ জাতি মনৃক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ' নহে, তাহ"ও 
প্রদশিত হইয়াছে । 

জাতিমিত্র বলেন, করণ ও কায়স্থ এক পধ্ঠায়ক শব্দ । কিন্তু কায়স্থ- 
বাচক করণ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ; শৃত্রাগর্ভসস্তৃত করণ পুংলিঙ্গ ; এই করণ 
জাতিতে কায়স্থ নহে, জাতিতে বর্ণসঙ্গর এবং ইহার! লি'পবৃত্তি ( নকল- 
নবীসের বৃত্তি) গ্রহণ করিয়া কোন কোন স্থলে কায়স্থ উপাধিতে 
আখ্যাত হইয়াছে মাত্র ( শূদ্করণ অধ্যায় দেখ )। স্থতরাং কায়স্থ শব 
ও এ করণ শব্দ প্ররুৃতাথে এক পযায়ক শব্দ নহে । 

সমস্ত কোমেই হরিশব্দাথে বিষ্ণু, সিংহ, বানর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থকে এবং দ্বিজশব্দে পক্ষী ও ব্রাহ্মণ 'প্রহৃতিকে বুঝাইয়াছে। অতহব 
কাযস্থ ও করণ এক পধ্যায়ক হইলে বানর, বিষ্ণু ও সিংহকে এবং দ্বিজ 
ও পক্ষীকে এক পর্্যায়ক এবং তদ্বশতঃ একবংশপ্রস্তত বলা যাইতে 
পারে। যাহা হউক, যাহার! করণ ও কায়স্থ এক পধ্যায়ক বলিয়া এই 
ছুই জাতিকে এক বলিয়াছেন তাহারা যে নিতান্ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, 
তাহাতে অণুমাত্ৰ সন্দেহ হইতে পারে না। , « 

“কারন্থ-সদেগাপ-সংহিতাপ্র প্রতিবাদকার জেলা হুগলীর তড়া 
আটপুরনিবাসী প্রুবানন্দ তর্কবাগীশ স্বন্দপুরাণোত্ত পরশুরাম ও ক্ষত্রিদ 
চন্দ্রসেন রাজার গর্ভবতী ভাষ্যার গর্ভজাত সন্তানের কায়স্থ-সংজ্ঞা ধারণের 
সংবাদ উদ্ধৃত করিয়| বলিয়াছেন--“এই পুরাণপ্রমাণে কায়স্থদিগকে 
ক্ষত্রিয়সন্তান বলা যাইতে পারে; ফলতঃ সিদ্ধান্ত এই যে, পুরাণ অপেক্ষা 
স্মৃতির প্রমাণ প্রধান, তাহাতে যাজ্ঞবন্ধ্যের স্থৃতি সংহিতাতে বলিয়াছেন 
যে, বৈশ্টের বিবাহিতা শুদ্রকন্তাতে উৎপন্ন করণ জাতি এবং ব্রহ্ম- 


কায়স্থ-পুরাণ। ৩৫৭ 


বৈবর্ত “পুরাণে জন্মথণ্ডে বলিয়াছেন করণজাতি লিপিবৃত্তিক, কায়স্থ 
প্রধান স্থতিকর্থা মন বলিয়াছেন, বৈশ্যকর্তৃক শুদ্রকন্যাতে যে সন্তান 
জনে সে বৈশ্তের সদৃশ : তবেই মন্তর মতেও করণজাতি বৈশ্ঠের সদৃশ 
হইল । * * * এই সকল প্রমাণ অনুসারে সুস্পষ্ট বোধ হইল যে 
করণ আর কায়স্থ এক জাতি, ইহারা শূদ্রের গভোৎপন্ন, এই জন্য 
শৃদ্রজাতি হইল;,কিন্ধ বৈশ্যের উরসজাত প্রযুক্ত মন্তর প্রমাণ দ্বারা 
বৈশ্যের সদৃশ হই্স। বে যাহার সদুশ হয় সে তাহা হইতে ভিন্ন হয়, 
কিন্তু তাহার অনেক ধৰ্ম্ম তাহাতে থাকে, * * *শূত্রজাতি বলিয়! 
উপনয়ন সংস্কার নাই, কিন্তু দ্বিজ সন্তান এবং দ্বিজ সদ্বশ বলিয়া 
অন্য শুত্র মাত্রেরই নমস্ত, অথাৎ শৃদ্রের। কায়স্থকে নমস্কার করিবে |” 
ইনিও ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণকে অম্পশ্শীর বলিয়াছেন। কায়স্থপুরাণের 
করণ-অধ্যায় পাঠ, করিলেই সদগাপসংহিতার প্রতিবাদকারী লেখক 
অবগত হইবেন যে এইরূপ মীমাংসা ভ্রমমূলক। ব্রদ্ষবৈবর্ভ পুরাণে এ 
কবণকে “কায়ছ্থ” বলা হয় নাই, উহা তর্কবাগীশের স্বকপোলকল্লিত। 
তর্কবাগীশ মহাখয় বলেন, পুরাণ অপেক্ষ। স্থতি প্রামাণ্য । যদি 
তাহাই হয়, তবে ত্রব্ষবৈবন্তপুরাণের করণসধন্ধীয় বচন গ্রহণ পূর্বক 
আধ্যকায়স্থকে বৈশ্য ও ,শৃদ্রীসজাত করণ প্রমাণ করিতে এত 
লালায়িত হইলেন কেন? করণজাতি *কায়গ্ব_-এইপূপ কোন পুরাণে 
বর্ণিত হয় নাই। কোন পুরাণে এরূপ কথ৷ থাকিলেও, তাহা আধ্য 
কায়স্থের সন্বন্ধে প্রঘাণস্করপ গ্রাহ হইতে পারে না। বদি তাহাই হয় 
তবে যে সকল পুরাণে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এ সকল 
পুরাণ কি জন্য কারস্থের অনুকূলে প্রমাণ বলিয়। গণ্য না হইবে ? 
বোধ হয়, ষদ্বাঁর। স্বাথসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে, উক্ত লেখকের নিকট 
তাহা অপ্রামাণ্য, এবং যাহাতে স্বাথরক্ষ। হয়, তাহাই সপ্রমাণ। 
্রদ্ষবৈবর্তপুরাণে কায়স্থ করণ বলিয়া উক্ত হয় নাই। উহাতে 
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এইরূপ পাঠ আছে যথা--জন্মৈকং করণো ভবেৎ। বিশ্বৈকলিপিকর্তীচ ৷ 
ইহার তাৎপধ্য এই যে বৈশ্য ও শৃত্রীজাত ব্যক্তি এক জ্বন্কাল করণ 
নামে অভিহিত হইয়া পৃথিবী মধ্যে একজন প্রধান লিপিকর্তা 
( নকলনবিশ ) হইবে । তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রথমে জানা উচিত 
যে, কায়স্থ করণ ও বণ্সঙ্কর করণ দুই পুথক্‌ জাতি: তাহার কোষশান্ত্র 
কিঞ্চিৎ পাঠ করা উচিত। মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে, বেদের অর্থ 
প্রাকৃত লোকের পক্ষে সহজ নহে, স্থতরাং ঝযিগণ পুরাণাদিতে দেশ, 
কাল পাত্রান্ুসারে লোকের জ্ঞানাথ বেদোক্ত ধন্ম বিস্তার করিয়াছেন । 
অতএব পুরাশাদির প্রমাণ সংযোগে বেদের অথ সমথন করাই উচিত, 
নতুবা বেদের প্রকৃত অথের অন্ুপলবি প্রযুক্ত অসন্মীমাংস। দ্বারা বেদকে 
বিকৃত করা হয়। যথা-- 
ইতিহাসপুরাণাভ্যাৎ বেদং সমুপবৃহয়েংণ 
বিভেত্যন্সশ্রতাছেদে মাময়ং প্রহরিয়াতি ॥ 

মহাভারতে আরও বিবৃত হইয়াছে, পুরাণ, মনৃত্ত ধৰ্ম, সাঙ্গবেদ ও 
আয়ুর্বেদ এই চারি শাস্ত্র এশাজ্ঞাসিদ্ধ গ্রমাণ। অতএব কুতর্ক দ্বারা 
তাহা খণ্ডন করা পাপাবহ। যথা 

পুরাণং মানবো ধর্শ্মঃ সাঙ্গে! বেদশ্চিকিৎস্তিম্‌ । 
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারো ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ 

কাশীখণ্ডে বিবুত হইয়াছে, শ্রুতি ও স্থৃতিহীন ব্যক্তি,অন্ধ; তন্মধ্যে একটা 
বিহীন হইলেই কাণ হয়। আর যে ব্যক্তি পুরাণশান্ত্রে অনভিজ্ঞ, তিনি 
হৃদয়শৃন্ অর্থাৎ জীবন্মত স্বরূপ। অতএব কাণ অথবা অন্ধ হওয়| অর্থাৎ 
শ্রুতি ও স্বতি ন৷ জানা বরং ভাল, কিন্তু হৃদয়শৃন্য অর্থাৎ পুরাণে 
অনভিজ্ঞ হওয়া অধিক দোষাবহ। কারণ, শ্রুতি ও স্বৃতিতে যে সকল 
ধর্শ বণিত হইয়াছে, পুরাণে তাহাই পুরাবৃত্ত ঘটনা ও দৃষ্টান্ত দ্বার 
পরিব্যক্ত হইয়াছে । যথা__ 


কায়স্থ-পুরাণ | ৩৫৯ 


শ্রুতিস্বতী উভে নেত্রে পুরাণং হৃদয়ং স্বতম্‌ । 
শ্রুতিস্বতিভ্যাং হীনোহন্ধঃ কাণঃ স্তাদেকয়া বিন। ॥ 
পুরাণহীনাৎ হচ্ছ ন্যাৎ কাণান্ধাবপি তৌ বরৌ। 
শ্রতিস্বত্যুদিতো ধৰ্ম্মঃ পুরাণে পরিপঠ্যতে ॥ 
বান্দীকির রামায়ণ অভি প্রাচীন গ্রন্থ । এ গ্রন্থেও পুরাণের উল্লেখ 
আছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, “যোগিগণ বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি 
শান্রসকল আলে(চিনা করিয়া তাহারই (নিরাকার ব্রন্ষের ) ধ্যানে নিমগ্ন 
হন।৮(১) কিন্তু স্বতি দ্বারা ষে ব্রন্মের আরাধনা হইবে তাহা কোন 
শাস্ত্রেই লিখিত হয় নাই । স্থতরাং পুরাণ অপেক্ষা স্বতিকে সাধারণতঃ 
প্রামাণ্য বলিলে ও পুরাবৃত ও ভগবৎসাধনবিষয়ে পুরাণই প্রমাণ 'ও সহায় । 
স্বতিতেও বিবৃত হইয়াছে যে পুরাণ ও বেদাদি চতুদ্দশ শাস্ত্র 
মানবগণের মান্য 4 যথা * 
পুরানন্তায়মীমাংস। ধ্ম্মশাস্বাঙ্গ মিশ্রিতাঃ | 
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্ত চ চতুদ্দশ ॥ যাজ্ঞবন্ধ্য। 
যাজ্ঞবন্ধ্য ব্রাহ্মণের নিতাকাধা নির্ণয় করিয়া বাবস্থ। করিয়াছেন যে, 
বে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন বেদাংশ, পুরাণ ও ধশ্মশান্্ পাঠ করেন, তাহার 
মাংস, ক্ষীর, অন্ন+*মধু ও নর্পির, দ্বার! দেবতাদ্িগকে এবং স্বত মধু দ্বার! 
পতৃগণকে পরিতৃপ্ত কর! হয়, যথা__ ' 
'বাকোথাকাৎ পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ | 
ইতিহাস্ধং স্তথা বিষ্াঃ শক্ত্যাধীতে হি যোহম্বহম্‌ ॥ 
ংসক্ষীরৌদন্মধুতর্পণং স দিবৌকসাম্‌। 
*করোতি তৃপ্চিং কুরধ্যাচ্চ পিতৃণাৎ মধুসর্পিযা ॥ 


(১) বিনোদবিহারী গোস্বামিকর্তক অনুবাদিত, উত্তরকাণ্ড, 
১৬৯ পৃঃ দেখ । 
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তিনি আরও বলিয়াছেন, জপযজ্ঞ সাধনার্থ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ পুরাণাদি 

শাস্ত্র পাঠ করিবে ; যথা-- | 
বেদাথব্বপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ। ' 
জপযজ্ঞপ্রসিদ্যথং বিদ্যাষ্চাধ্যাত্মিকীঞ্পেৎ ॥ 

অতএব এই সকল শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা প্রমাণ হয়, পুরাণ স্থতি 
অপেক্ষা কম মাননীয় গ্রন্থ নহে । 

সকলেই অবগত আছেন যে প্রাচীনকালে রা হিন্দুগণ ধম্ম 
অহন কামনায় কত বত্ব ও পরিশ্রম সহকারে বাটাতে পুরাণ দেওয়ার 
জন্য কত অথ ব্যয় করিয়। গিয়াছেন। কেহই স্থতি দেওয়ার জন্য খর 
করেন নাই । 

বর্তমান স্মার্ভপপ্তিতগণের গুরু রখুনন্দন, তিনিও পুরাণ ও স্থাতিঃ 
বচন গ্রহণপূর্বক স্থতি-সংগ্রহ করিয়া রাঢ়খণ্ডে নৃতন" আইন স্থাপন 
করিয়। গিয়াছেন। তাহার শিষ্তগণ উহাই অবলম্বন করিয়া ,বঙ্গসমাজে 
স্বতিরত্ব প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়। অধ্যাপক হইয়াছেন। তথাপি 
কালের গতি এইরূপ যে কায়স্থকে শৃদ্র বলিয়! নিদ্দেশকরণসময়ে পুরাণকে 
অগ্রাহ্য করিতে হইবে। 

স্বতি স্থানীয় আইন (Lo! 14ম)।  সর্বস্থানের আচার ও 
ব্যবহার মন্বন্ধায় আইন (স্থতি) এক নহে। বর্তমানসময়েও বঙ্গদেশে 
দায়ভাগ, মিথিল! প্রভৃতি দেশে মিতাক্ষর। এবং দ্রাবিড় ও পুনা! প্রতি 
স্থানে স্বতিচন্দ্রিকা প্রচলিত । পুরাণে স্থির প্রথমাবধি ভিন্ন ভিন 
সময়ের ঘটন। ও নিয়ম বণিত রহিয়াছে। কিন্ত পুরাণ স্থানীয় আইন নহে, 
সকল স্থানের সমুদর আধ্য সন্তানের জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ধন্মগ্রন্থ। স্থৃতরাং 
কোন সময়ে কোন স্থানে সাময়িক ঘটনাক্রমে যদি কোন 'নয়ম স্থাপন 
হইয়। এ নিয়ম ততস্থানীয় ধশ্মস্বরূপ গণ্য হইয়া আসিয়। থাকে এবং এ 
নিয়মের সহিত যদি পুরাণোক্ত ধন্মের বিরোধ হয়, তবে স্থানীয় আইন' 
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(স্বভি) প্রবল হওয়াই উচিত। নচেৎ তংস্থানীয় সমাজের বিশৃঙ্খলা 
ঘটিবার সম্ভব। এই নিমিত্ত মরীচি প্রভৃতি প্রাচীন খষিরা নিদ্দেশ 
ক্রিয়াছেন, খে স্থানে যে আচার ও নিয়ম ধারাঁবাহিকরপে চলিয়া 
আসিতেছে সেই দেশে তাহাই ধর্শস্বরূপ গণ্য হইবে। ইহার তাংপর্য্য 
এই যে, কোন দেশে ত্রাত্জার! বিবাহ করিবার ও মৎস্তভোজনের 
প্রথা প্রচলিত আছে; কিন্ত পুরাণাদি ধণ্মশান্ত্রে তাহা নিবিদ্ধ। 
অতএব স্থানীফু প্রথা (স্থৃতি) অতিক্রম করিয়া! পুরাণোক্ত ধশ্ম 
স্থাপন করিতে হইলে সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা । স্থতরাং 
এমত স্থলে স্থানীয় মাইন (স্বৃতি ) অন্ুনারেই কাধ্য হওয়া কর্তব্য । 
স্থতরাং ব্যাস বলিয়াছেন, স্মৃতি অথাৎ স্থানীয় প্রচলিত ব্যবহারের সহিত 
পুরাণের বিরোধ হইলে স্থানীয় বাবহারই বলবৎ হইবে ; যথা-_ 
শ্রুতিস্বতিপুরাণান্যং বিরোধে ঘত্র দৃশ্তে । 
তত্র শীত প্রমাণং হি তয়োদ্বোধে স্বৃতিব্বরা ॥ 
মন্ত আদি ব্যবগ্থাপক। মনুর বাবস্থা গ্রহণ করিয়াই অন্যান্য স্থানীয় 
আইন প্রণীত হইরাছে। নূতন স্মতিকর্তারাও স্বীয় স্বীয় মত 
প্রচলন করিয়াছেন । তাহাতে মন্থর মতেরও বৈষম্য জন্মিয়াছে। 
স্থতরাং বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, যে স্থতি মনুম্থৃতির বিপরীত, তাহা 
অপ্রামাণ্য ; খা... *. * 
, বেদাথোপনিবন্ধিস্থাং প্রাধান্তং হি মনোঃ স্থৃতম্‌ । 
মন্ব্থবিপরীত! যা সা স্থৃতি্ন প্রশস্তাতে ৷ 
অতএব পুরাণ ও স্থতি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। তন্মধ্যে পুরাণ ধৰ্শ্মগ্রন্থ, 
সাধারণতঃ স্থিতি অপেক্ষা অগ্রগণ্য, কেবল স্থানীয় ব্যবহার ও প্রথা 
সম্বন্ধে স্থানীগ্স আইন ৷ স্মৃতি ) অগ্রগণ্য মাত্র, অন্য কোন সম্বন্ধে নহে। 
স্থৃতি ও পুরাণে বিরোধ উপস্থিত হইলে স্তি অগ্রগণ্য হইলেও 
বঙ্গদেশস্থ কুলীন ও মৌলিক ব্রহ্মকায়গ্থ ক্ষত্রিযগণের কোন ক্ষতি নাই। 


৩৬২ কায়স্থ-পুরাণ। 


কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, শূত্র বা করণের বংশ নহে, তাহা বিষ্ণু, নৃহৎ- 
পরাশর, মিতাক্ষরা, বীরমিত্রোদয় প্রভৃতি স্থৃতি গ্রন্থ বচনের দ্বারাও 
সপ্রমাণ হইতেছে । অতএব কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়, এতৎসম্বন্ধে সমস্ত 
শান্ত্রই একমত, কেহই বিরোধী নহে। 
এস্থলে স্বতির কতিপয় প্রমাণ ধরা হইল :-_. 
বিষ্ণুসংহিতা ( ৭ম অধ্যায় )-- 
অথ লেখ্যং ভ্রিবিধং। রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ। 
রাজাধিকরণে তন্লিযুক্তকায়স্থরুতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং 


রাজসাক্ষিকম্‌ ॥ 
বৃহত্পরাশর ( ১০ম অধ্যায় )= + 


শুচীন্‌ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্‌ বিপ্রান্‌ মুদ্রাকরাধ্িতান্‌। 
লেখকানপি কায়স্থান্‌ লেখ্যকত্যবিচক্ষণান্‌ ॥ 
মিতাক্ষরা ( ব্যবহারাধ্যায় )_ ‘ | 
কায়স্থ। গণকা লেখকাশ্চ । তৈঃ পীড্যমানাঃ প্রজ। 
বিশেষতো রক্ষেং। তেষাং রাজবল্পভতয়াতিমায়াবি ত্বাচ্চ 
দুনিবারত্বাৎ ॥ 
মিতাক্ষরাধূত ব্যাসবচন (আচারাধ্যায় )-- 
সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্‌ যস্তস্ত লেখকঃ । , 
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স পিখেদ্‌ রাজশাসনম্‌ ॥ 
বীরমিত্রোদয়ধূত ব্যাসবচন (ব্যবহারাধ্যায় )_ 
স্কুটলেখং নিষুপ্জীত শব্দলাক্ষণিকং গুচিম্*। 
শ্রতাধ্যয়নসম্প্্ন গণকং যোজয়েম পঃ ॥ 
অত্র শ্রতাধ্যয়নসম্পন্নমিত্যুক্তে গণকে! দ্বিজাতি স্তৎসাহচধ্যাৎ 
লেখকোহপি দ্বিজাতি রিতি বীরমিত্রোদয়মতম্‌ ॥ 
মেধাতিথিকৃত মনুনংহিতাভাষ্য (৮ম অধ্যায় )-- 
রাজাগ্রহারশাসনাম্তেককায়স্থহস্তলিখিতান্তেব প্রমাণীভবস্তি ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। ৩৬৩, 


হধরীতসংহিতায় ক্ষত্রিয়লক্ষণ ( ২য় অধ্যায় )__ 
নীতিশাস্তার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ববিৎ 

টদেবত্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকাধ্যপরস্তথা ॥ 

বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে-_রাজার ধন্মীধিকরণে রাজার নিযুক্ত 
কায়স্থের দ্বারা লিখিত ন] হইলে কোন দলিল পাঁকাদলিল ( রাজসাক্ষিক ) 
বলিয়া গণ্য হইবে না । 

পরাশর ঝুলিলেন- রাজ ধম্মজ্ঞ শুচি ব্রাহ্মণকে ধন্মীধিকরণে সকল 
দলিলে রাজমুদ্রা ( সীল ) ও স্বাক্ষর দেওয়ার অধিকার দিবেন এবং দলিল- 
রচনায় বিচক্ষণ কায়স্থকে ধম্মীধিকরণের লেখক নিযুক্ত করিবেন । 

মিতাক্ষরায় উক্ত হুইয়াছে-_কায়স্থেরাই রাজকীয় গণক ও লেখক । 
তাহার! রাজার প্রিয়পাত্র এবং অতিশয় চতুর বলিয়! বিশেষ ক্ষমতাশালী, 
তাহাদের দ্বার! {নিপীড়িত প্রজুকে রাজা বিশেষভাবে রক্ষা করিবেন । 

আর ব্যাসবচন এই বে-_রাজার সান্ধবি গ্রহকারী যে লেখক (সামরিক 
মন্ত্রী) তান স্বয়ং রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়। রাজকীয় শাসন পঞ্জ লিখিবেন, 
অন্য কোন মন্ত্রীর আদেশে ব। স্বইচ্ছার লিখিবেন না। 

বীরমিত্রোধয়ে ব্যাসবচন ধৃত হইয়াছে-_রাজা শব্খতবৃজ্ঞ শুচি ব্যক্তিকে 
শাসনপত্রাদির স্পষ্টা্ষরলেখকপদে এবং বেদাধ্যয়নসম্পন্ন গণক নিযুক্ত 
করিবেন। এই বচন উদ্ধার কাঁরিয়া মিত্রমিশ্র বলিতেছেন-- এই ব্যাসবচন 
হইতে জান। যাইতেছে যে রাজকীয় গণক ও তৎসহকারী লেখক দ্বিজাতি। 

, মেধাতিথি মন্্সংহিতার ভায্যে বলিতেছেন- রাজার ব্রহ্মোত্তর 

ম্যাদির খাসনপত্র কায়ছ্হস্তলীখত হইলেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে । 

মৃহষি হারীত বালতেছেন__নীতিশান্ত্কুশল, সদ্ধিবিগ্রহতত্ববিৎ দেব- 
্রাঞ্ষণভক্ত'ও পিভৃকাধ্যপরায়ণ-_ এই কয়টা ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ । 

পূর্বকালে কায়স্থগণ যে এই সমুদয়লক্ষণসম্পন্ন দ্বিজাঁত ছিলেন তাহা 
উল্লিখিত প্রমাণ-পরম্পর! হইতে স্থস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে । যে সকল 


৩৬৪ কায়স্ক-পুরাণ। 


ক্ষত্রিয় অসিদগু-ধারী ক্ষত্রিয়রাজগণকে লেখনী ধারণ করিয়া এবং যুদ্ধ ও 
সন্ধিবিষয়ে মন্ত্রণা দিয়া রাজাশাসনে সহায়তা করিতেন তাহারাই কালক্রমে 
কায়স্থ নামে অভিহিত হইয়াছেন । নু ৃ 

এই সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে কায়স্থদিগকে বৈশ্য ও শূত্রাণীসংযোগজাত 
শূদ্র-করণ বলিতে অগ্রসর হওয়া ধশ্মশাস্ত্রের অবমাননা করা মাত্র । 

জাতিমিত্র বঙ্গীয় আধ্যকায়স্থদিগকে প্রথমতঃ বৈশ্য ও শৃদ্রীজাত 
বর্ণসন্কর-করণ শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আবার কম্পিত , অগ্রিপুরাণের 
বচন গ্রহণপূর্বক এ কায়স্থদিগকে চিত্রগুপ্ের বংশজ বলিয়াছেন। 
ধন্য বিচারশক্তি ' যাহা হউক, অগ্নিপুরাণোক্ত বচনের প্ররুত্ত অর্থ কি 
তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে । 

জাতিমিত্র ভবিধ্যপুরাণের কায়স্থ সম্বন্ধীয় বচন সম্বন্ধে বলিয়াছেন “এই 
পুস্তকের কারস্থপ্রকরণে এ বচনের সমালোচনা হইবে, তাহাতে পূর্বাপর 
অনৈব্য, ব্যাকরণাশুদ্ধি, অন্য শান্ব ও পরম্পর পুরাণ-বিরুদ্ধ, তাংপয্য ও 
ভাব অতি জটিল ইত্যাদি দোষ সকল দেখিলেই পাঠকগণ অনায়াসে 
বুঝতে পারিবেন_এঁ বচনগুলি অসাধারণ জ্ঞানশালী মুনিপ্রণীত, কি 
আধুনিক কাল্পনিক রচিত” (দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ৯)। বর্তমান সময়ের 
নিরমই এই যে, যে গ্রন্থ স্বীয় মতের পোষক নহে, ব্যাকরণাশুদ্ধি প্রভৃতি 
দোষ দর্শাইয়া তাহাকে অগ্রাহ্ করিতে "হইবে । এক্ষণে সকলেই 
পাগ্তিত্যাভিমানী ও বিগ্ভাবাগাশ। স্থতরাং প্রাচীন মুনি ৭ খষিদের 
ব্যাকরণাশুদ্ধি না ধরিলে তাহার! কখনই পণ্ডিত বলিয়! 'পরিচিত হইতে 
পারেন না। কিন্তু তাহাদের জান! উচিত যে তাহারা প্রাচীন ব্যাকরণে 
বিশেষ ব্যুৎপন্ন নহেন। অতএব তাহারা থে প্রাচীন গ্রন্থের ব্যাকরণদোষ 
ধরিতে অগ্রসর হন, ইহা কেবল কালমাহাত্ম্য ও দুঃসাহসমাত্র ।* 

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদেরা1 মাহেশব্যাকরণ জানিতেন না । 
এই নিমিত্ত ব্যাসপ্রণাত পুরাণাদি গ্রন্থোক্ত কোন কোন পদ ও শব্দ সঙদ্ধে 


তাহাদের সন্দেহ জন্মিলে তাঁহার! পাণিনির ব্যাকরণ মতে সংশোধন 
করিতে প্রবৃত্ত হন। স্থতরাং নারায়ণ বকরূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে 
উপদেশ দিখছিলেন যে, যে পদরত্ব সমুদ্রবৎ মাহেশব্যাকরণ হইতে 
ন্যাসদেব সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা গোষ্পদ তুল্য পাণিনি-বাকরণে 
থাকিতে পারে নী, যথা 
যান্যুজ্জহার, মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ। 
তানি কিং পদরত্বানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে ॥ 
ভাযাকার ঠুর্গাসিংহ বলিয়াছেন যে যখন কুশাগ্রভাগসদৃশ তীক্ষবুদ্ধি 
দ্বারাও তিনি শব্দসাগরের পারদশী হইতে পারেন নাই তখন জড়বুদ্ধি 
বাক্তি দ্বারা কি হইবে ? যথা__ 
অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগগ্রেকধিয়াবুভৌ । 
নৈব শব্দাম্বুধে: পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥ 
অতএব আধুনিক পণ্ডিতাঁভিমানীদের মধ্যে যাহারা ব্যাসের ব্যাকরণ- 
দোষ ধরিরা পুরাণাদি গ্রন্থের অবমাননা করিতে অগ্রসর হন, তাহাদের 
স্বীয় বুদ্ধি ও বিদ্যার সীমা কতদূর, তাহা অগ্রে বিবেচনা করা উচিত। 
এক্ষণে অনেক পণ্ডিতই সহস! শাস্ত্রসম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসা ও ব্যবস্থা 
দিতে অগ্রসর হন। কিন্ত জান! উচিত যে তর্ক, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত, বেদ, 
পুরাণ, স্মৃতি, শিল্পা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের পার- 
দর্শিতা এবং তৎসহ য়াহাদের পণ্ডা *অর্থাৎ বিচারশক্তি ছিল, তাহারাই 
প্রাচীনকালে পণ্ডিত এবং হিন্দুসমাজের বাবস্থাপক বলিয়া! গণ্য ছিলেন; 
যচ = রী 
নি CE EEE | 
, পণ্ডাবুদ্ধিসমাযুক্তস্তদেযোগাৎ পণ্ডিতঃ স্মতঃ ॥ 
অতএব রঘুনন্দনের দেড় পাতা ও গৌতমস্থত্রের দুই একটা স্থত্র পাঠ 
করিয়া যাহারা কোন বিষয়ের ব্যবস্থা দিতে ও মীমাংসা বা প্রতিবাদ 
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করিতে অগ্রসর হন, তাহাদের মনে মনে বিবেচনা করা উচিত যে কি 
পর্য্যন্ত তাহাদের দর্শন। স্থতরাং জাতিসম্বন্ধীয় তর্কের মীমাংসধয় যে 
ভ্রমে পতিত হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
কায়স্থ-সদেগাপসংহিতা! যেমন কবির চিতেন ধরিয়া নানাবিধ অশ্লীল 
বাক্যপ্রয়োগপূর্বক কায়স্থকে গালি দিয়া লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন, 
অনেকের ইচ্চা কায়স্থপুরাণও তদ্রপ লেখনী দ্বারা তাহার প্রতিবাদে 
অগ্রসর হন। কিন্তু নীতিশাস্বে বিবৃত হইয়াছে যে, যে স্থানে পাষণ্ড 
বক্তৃতা করে সে স্থানে বধাকালীন কোকিলের ন্যায় ভললোকের নীরব 
থাকাই কর্তব্য ; যথা 
ভদ্রৎ কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে ৷ 
দর্দ,রা যত্র বক্তারন্তত্র মৌনং হি শোভনম্‌ ॥ 
অতএব তাহার লেখনীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য কর। গেল না । 
বাবু গোপালচন্দ্র সেন কবিরাজ কনক “জাত নাই তার কুলের আশ" 
নামক একখানি পুস্তিকা প্রণীত হইয়াছে। তাহাতে বিব্রত হইয়াছে, 
“ব্ছাবংশজ রাজা বল্লালমেন স্বীয় স্বীয় সমাজচ্যত যে পঞ্চসেবককে 
কৌলীন্য প্রথা দিয়াছিলেন, তাহার! ক্ষত্রিয়বংশায় কি না, তাহার কোন 
বিশেষ প্রমাণ নাই-__অন্তমান করিয়া তাহাদের ক্ষত্রিয় বলা অন্যায়, 
যদি তাহারা ক্ষত্রিয় হন তাহা হইলেও স্বকন্ম ও স্বধশ্মাদি পরিভ্রষ্ট হইয়। 
বিবাহাদি কম্মকারণ চলিত হওয়াতে এদেশীয় পূর্ববকারস্থদের সহিত মিশ্রিত 
হইয়াছেন ; হৃতরাং তাহারা পূর্ববক্ষত্রিয়দের সহিত আচার ব্যবহারান্তে 
কোন ক্রমেই তুল্য হইতে পারেন না। অতঞ্জব বল্লাল ভূগালকুত 
কুলুজির হতেই তাহাদের আচার ব্যবহারাদি কর! ও সেই সকল রীতি- 
নীতিতে চলাই বিধেয় |” 
“শনবৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিযজাতয়ঃ | 
বষল ত্বং গতা লোকে ব্রাঙ্মণাদর্শনেন চ |৮ মন্্ু। 
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“একস্থলে মন্ত এইরূপ লেখেন যে ইহলোকে সায়িক ত্রাঙ্মণাঁদির 
অভাবে ক্রমশঃ প্রিয়ালোপ হইয়| ক্ষত্রিয়দিগের শৃত্রত্ব প্রান্তি হইবে। 
যখন আসল ক্ষত্রিয়দের শূত্রত্ব হইল তখন কৃত্রিম ক্ষত্রিয়দের কথা আর 
অধিক কি লিখিব ?” 

এই গ্রন্থকার মন্থবচনের “ইমাঃ” শবে ইহলোক এবং “গতাঃ” শব্দে 
“হইবে”__এইবূপ অর্থ, করিয়াছেন। “গতাঃ” ক্রিয়াটি ভৃতকালবাচক 
ক্রিয়া ; এবং “ইমাঃ” শব্দে “এই সকল” অর্থ বুঝায়। 

“ইমা” ঝাঁক দ্বার! মন্তু যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাদের বিষয় 
তিনি এ বচনের পরবচনেই বর্ণনা করিয়াছেন, যথা 


পৌণ্ড কাশ্চোপ্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। 
পারদাঃ পক্কবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ ॥ 


অর্থাৎ পৌঁগু, উড, দ্রবিড, কাম্বোজ, ববন, শক, পারদ, পহ্নব, চীন, 
কিরাত, দরদ এ খস এই সকল: ক্ষত্রিয়জাতি ব্রাহ্মণ না পাইয়। ক্রিয়ালোপ- 
বশতঃ ক্রমে ক্রমে শৃদ্র ভাবসম্পন্ধ হইয়াছে । অতএব উল্লিখিত মন্ুবচন 
দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয়কে শূদ্র বল। শাস্ত্র না জানার ফল মাত্র। 

এই গ্রন্থকার বলিয়াছেন, এদেশীয় ( বঙ্গদেশীয় ) পূর্ববকায়স্থের সহিত 
ক্ষত্রিয়গণ অর্থাৎ কুলীনকায়স্থগণ বিবাহাদি করিয়া মিশ্রিত হইয়াছেন। 
স্থতরাং তাহারাণ্পুর্বক্ষত্রিযদের সহিত আচার ব্যবহারাদিতে কোনক্রমেই 
তুল্য হইতে পারেন না । “পূর্বক্ষত্রিয়’ এই শব্দ দ্বারা গ্রস্বকার যে 
কোন্‌ ক্ষত্রিয়কে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। 

* কনৌজী কায়স্থে্! গৌড় কায়স্থের সহিত আদান প্রদান করাতে 

তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হইতে পারে না, কারণ উভয়ই ক্ষত্রিয় কায়স্থ। 

ক্ষত্রিয়গণ নানা স্থানে বাস করিয়! যেমন ভিন্ন ভিন্ন সমাজস্থাপন ও 
স্বতন্ত্র আচার অবলম্বন করিয়া আছেন, বঙ্গবাসী ক্ষত্রিয়গণও সেইরূপ 
করিয়াছেন । এইরূপ আচারভেদ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ব্রাহ্মণের মধ্যেও 
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রহিয়াছে । তাহার! সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন । অতএব 
কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বও নষ্ট হয় নাই । মৌলিক কায়স্থ ও কুলীন কায়স্থের 
পরস্পরের বিবাহাদি কাধ্য দ্বার তাহাদের সবর্ণবিবাহই প্রচলিত 
রহিয়াছে । 
মৌলিক কায়স্থদিগকে বঙ্গের আদিমবাসী প্রমাণকরণার্থ কবিরাজ 

মহাশয় লাক্ষণ্য স্থৃতির এই বচন উদ্ধত করিয়াছেন, যথা 

বিদ্যাবাংশ্চ শুচিধীরে! দাতা পরোপকারকঃ : 

রাজকন্মী ক্ষমাশীলঃ কায়স্থঃ সপ্চলক্ষণ; ॥ ' 

লেখকঃ স্যাল্লিপিকরঃ কায়স্কোহক্ষরজীবকঃ। 

এতে বঙ্গজ! নিদিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা ॥ 


বঙ্গজ বলিতে বঙ্গদেশজাত অথবা বঙ্ঈদেশজয়কারী এইরূপ অর্থ 
বুঝায়। কায়স্থগণ বঙ্গদেশজাত নহেন, তাহারা কনৌজ ও গৌড় হইতে 
আসিয়! বন্ধভূমি জয় করিয়া তথায় বসতি কবিরার্ছিলেন। অতএব 
‘বঙ্গজ’ শব্দে বঙ্গজেতা--এই অর্ধ ই সঙ্গত অথ হইতেছে । অতএব 
কবিরাজ মহাশয়ের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল ন।। 

কবিরাজ মহাশয় কায়স্থের লক্ষণ বর্ণনাথ লাক্ষণ্য স্মৃতির যে বচন 
উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ব্যক্ত এই-_কায়স্ত বিষ্যাবান্‌ অর্থাৎ সর্বশাস্তরে 
পণ্ডিত । ভবিষ্যপুরাণে বিবৃত হইয়াছে চিত্রগুপ্তের বংশজ গৌড় প্রভৃতি 
কারস্থগণ সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। যথা--- 

“সুধিয়ঃ সব্দশাস্ত্রে কাব্যালক্কারবোধকাঃ 1” 

এতত্বাতীত মৌলিক কায়স্থগণ শুচি, ধীর (পণ্ডিত ), দাতা, পরে।- 
পকারী, রাজকম্মচারী, ক্ষমাশীল, এই সকল গুণ যে ক্ষত্রিয়দিগেরই লক্ষণ 
তাহা শাস্ত্ৰ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে । এই সপ্তগ্ুণ শৃদ্র বা! হীনজাতি- 
দিগের ছিল ন! এবং হইতে পারে না। কারণ যাহারা অশুচি ও হিংসাপ্রিয় 
তাহাদ্দিগকেই শান্ত্রকারেরা শড বলিয়াছেন । 
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উল্লিখিত লাঙ্গণ্যস্থৃতির বচনে মৌলিক কায়স্থের সপ্তগ্ুণসহ লেখক, 
লিপিকর ও অক্ষরজীবী এই কয়েকটা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । অমরকোষে 
কষত্রিয়বর্গে বিশ্বত হইয়াছে, নথ 


রাজন্যকঞ্চ ত্রপতৌ ক্ষত্রিয়াণাং গণে জ্রমাংৎ । 
৫ ১ এ নি 


লিপিকারোইঞ্ষরচনে হক্ষরঞুশ্চ লেখকে । 
অর্থাৎ ক্ষত্রিরগণই ক্রমে অক্ষর রচন। দ্বাবা লিপিকার ও লেখক (কায়স্থ) 
»ইাছেন । এই সপ্তগ্ুণসম্পন্ন কায়স্কদিগের মধ্যে পাহারা প্রাড় বিবাক 
জজ) প্রতি রাদ্রকীয় পদে প্রতিষ্টিত ছিলেন তাহাদের বংশধরেরাই 
মহারাজ বল্লালসেন কর্তৃক মহাপাত্র রী নিণীত হইয়াছেন । মহাপাত্রের 
মধ প্রাড়বিবাক (জজ)। 
কবিরাজ মহাশয় লাক্ষণ্যস্থৃতির উল্লিখিত বচন ঘে স্থানে বর্ণন 
করিয়াছেন, তাহার অব্যবহিত *পূর্ণের নিয়লিখিত বচন বর্ণস*রতত্বের 
পাপিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা -- 
মাহিষ্যবনিতাশ্রন্্বৈদেহাদ্‌ যঃ প্ৰন্থয়তে । 
স কায়স্থ ইতি 'প্রোক্তন্তস্তু ধম্মে| বিধীয়তে ॥ 
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেছ। 
গণকঙ্নং বিচিন্ধঝ বীজপাটীপ্রভেদতঃ | 
অধম: শুদ্রজাতিভ্য: পঞ্চসংগ্কারবানসৌ । 
দ্রবর্ণস্তচ সেবাং হি লিপিলেখনসাধনম্‌ 
* শিখা যজ্জোপবাতঞ্চ বস্ত্রমারক্রম স্তস! । 
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাষ্ঠো বিবঙ্জয়েছ ॥ 
কবিরাজ নহাঁশয়ের জানা উচিত “বণসঙ্করতত্ব' নামক কোন প্রাচীন 
গ্রন্থ নাই। কমলাকর ভট্ট নামক এক ব্যক্তি “শূদ্রধন্মতত্ব' নামক 
একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ গ্রন্থকার বিবিধ জাতির 


২৪ 


৩৭০ কায়স্থ-পুরাণ। 


ধর্ম্মনির্ণয়করণার্থ অন্যান্য জাতিসহ বৈদেহ ও মাহ্যাসংযোগজাত বর্ণসগ্কর- 
জাতির বিষয়ও কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন । " 

কবিরাজ মহাশয় ভ্রমবশতঃ হউক অথবা অন্যকারণপ্রযুক্তই হউ 
“চাতুরবব্ণস্ত” পাঠের পরিবর্তে “ত্রিবর্ণস্ত চ” লিখিয়াছেন। যাহ হউ 
এই জাতি চতুর্বর্ণের সেবক । 

তৎপর বচন ছারা গ্রন্থকার ( কমলাকর' ভট্ট ) ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তাহাদের জীবিকা শিল্পকম্ম-ব্যবসায় । যথা 

ব্যবসায়ঃ শিল্পকণ্ম তজ্জীবন মুদাজতম্‌। 

ইহার তাৎপধ্য এই ঘে শিল্পকশ্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিক। নিন্পাঃ 
করাই ইহাদের মূল বৃত্তি, তবে কালক্রমে ইহার! লেখা নকল করার « 
চিত্রকর প্রভৃতির নুত্তিও অবলগ্ধন করিয়াছে । 

পরিশেষে উক্ত হইয়াছে থে শিখা ও যজ্ঞোপবাত ধারণ, দেবত। 
স্পর্শন ও রক্তবস্্পরিধান কায়স্থাদি বঙ্জন করিবে । 

চিত্রগুপ্তজ ও চান্দ্রসেনী কায়স্থদের এই সকল অধিকার রহিয়!চু 

লিন্াই এই বর্ণসঙ্গর কায়স্থ বিশুদ্ধ কায়স্থের অন্করণে যেন এ ল 

দ্বিজোচিত কাৰ্য্য না করে এই অভিপ্রায়ে এই বচন রচিত হইয়াছে 
ইহারা যে প্ররুতার্থে কায়স্থ নহে, নকলনবিশ বুক্তি অবলম্বন করিয, 
কায়স্থ উপাধিতে পরিচিত হইয়াছিল, তাহা ঝম্লাকরও বলিয়াছেন এব 
চিত্ৰগুপ্তজ ও চান্দ্রসেনি কায়স্থের শুদ্বক্ষত্রিয়ত স্বীকার করিয়াছেন । 

কবিরাজ মহাশয় ত্রিবিধ করণ বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গীয় পুল", 
ও মৌলিক কায়স্থ যে ও ত্রিবিধ করণের কোন এক করণবংশজাত, 
তিনি তাহা বলিতে সমর্থ হন নাই । তবে অনর্থক কি নিমিত্ত এ বচন 
উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা তিনিই বলিতে পারেন। 

কবিরাজ মহাশয় কায়স্থদিগের কৌলীন্তপ্রথাসংবদ্ধকারী বল্লালসেনকে 
বৈচ্যবংশজ বলিয়াছেন । কিন্ত তিনি বৈদ্যদিগের বিরচিত গ্রন্থ অর্থাৎ 


কায়স্থ-পুরাণ । ৩৭১ 


পার্বতরুশগ্ষর রায় চৌধুরী এবং কবিক£হার প্রণীত বৈগ্যকুলজী প্রভৃতি 
গ্রন্থ হইতে যে স*+ল বচন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই বল্লালসেন বৈদ্য 
বলিয়! বিবৃত ছুইয়াছে। 

" বৈগ্থকুলজী গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, বৈদ্যকুলোস্তৃত রাজা বল্লাল সাধ্য- 
ভাবধুক্ত ছুহিসেনাদি বৈদ্যবংশজদ্িগকে আচার-বিনয়াদি গুণ না থাকিলেও 
কৌলীন্য দিয়াছিলেন, যথা 

পুর] বৈগ্যকুলোড়ূতবল্লালেন মহীডুজা । 

ব্যবস্থাপিতং কৌলীন্তং দুহিসেনাদিবংশজে ॥ 

পৌরুষৈরনতিত্রম্য সাধ্যদোষাদিদষিতে । 

আচারবিনয়াোস্চ গুণৈবিরহিতেশ্পি চ ॥ ইত্যাদি। 
বল্লালকে বৈছ্া কর! চাই, কিন্তু তিনি বৈদ্য হইলে স্বজাতিকে কৌলীন্য 
দিলেন না কেন 7 এই তর্কের উত্তরে এক কাহিনী হুষ্টি করা হইয়াছে 
যে তিনি অন্যায়রপে গুণহীন ছুহিসেনাদিকে কৌলীন্য দেন এবং আরও 
বহু অপকাধ্য করেন, এজন্ত তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন বিদ্রোহী হন, বৈদ্যগণ 
লক্ষ্মণসেনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বল্লালপ্রদত্ত কৌলীন্ত গ্রহণ করেন 
নাই । যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে বল্লালসেন বৈদ্কে কৌলীন্ত দেন 
নাই, এবং বৈছোরা নবগুণে কৌলীন্ত লাভ করিতে পারে নাই। 
কাষস্থ ও ব্রাহ্মণের” কৌলীঠ্ঠমেলরন্ধনকারী বল্লালসেন বৈছ্া নহে, অম্বষ্ঠ 
শ্রেণীর কায়স্থ (ক্ষত্রিয়)--এই বিষয় দেবীবর, বাচস্পতি মিশ্র এবং ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থদিগের অন্যান্ত* প্রাচীন কুলাচাধ্যগণ অবগত ছিলেন। স্থতরাং 
তাহারা বল্লালসেনের বংণবর্ণনাস্থলে “বৈদ্বা" অথবা! “বৈদ্য অঙ্গষ্ঠ” শব্দ 
বাবহার না করিয়া তাহাদের কেহ বল্লালকে “ক্ষত্রিয়” কেহ বা কেবল 
“অম্বষ্ঠ” বলিয়ঃ ব্যক্ত করিয়াছেন । আইন-ই-আকৃবরিতে বল্লালসেন 
স্থম্পষ্টই কায়স্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। 

কবিরাজ মহাশয় বল্লাল-ভূপালকৃত দানসাগর নামক গ্রন্থ হইতে যে 


৩৭২ কায়স্থ-পুরাণ। 


বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্দারা ও ভূপতি বৈদ্য অন্বষ্ঠবংশজ প্রমাণ ন! 
হইয়া বরং তিনি যে ক্ষত্রিযবংশোদ্ূত ছিলেন তাহাই প্রমাণ হইতেছে । 
বৈদ্-অন্বষ্টগণ ৭ ও দাস উপাধিসম্পন্ন, তাহারা “দেব” উপাঁধি-সম্পন্ 
নহে। কিন্ত বল্গালসেনদেব কতৃক দানসাগর-গ্রস্থ প্রণীত হইয়াছে । 
ক্ষত্রিয়ের উপাধিই দেব । স্থৃতরাং এই বল্লালসেন যে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ধত 
ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না । যথা-_ 


পরনমাহেশ্বরমহারাজাধিরাজ-নিঃশগ্শঙ্গর- 
শীমদ্বল্লালসেনদেববিরচিতঃ শ্দানসাগরঃ সমাপুঃ ॥ 


কবিরাজ মহাশয় বলেন “অন্ব্ঠ” শবে কায়স্থ বুঞাপি বোধ হইতেছে 
না। তিনি আরও বলেন “মহাভারতে অনষ্টদিগের নাম উল্লেখ আছে. 
কিন্তু উহার। কোন্‌ জাতি তাহ নিদ্দিষ্ট নাই ৷" (১৭--২৮ পূঃ দেখ )। 
কিন্তু কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে ধে সকণ ক্ষত্রিয় রাজগদ আগমন করিয়াছিলেন, 
তাহাদের নাম্‌ উদ্বোগপন। প্রভৃতি নান। পরে বার্ণত হইয়াছে । তাহ 
পাঠ করিলে তিনি অবগত হইবেন, অশ্ব ক্ষত্রিয়ই এ যুদ্ধে আগমন 
করিয়াছিলেন । বিশেষত? তিনি যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা; ত ও 
অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; ঘথা__ 

শিপীঘ্ব্িগন্তান্‌ অশ্থ্ঠান্‌ মালবান পধণকপ টান্‌। ইত্যাদি | 

অর্থাৎ শিবিবংশজ, ত্রিগর্তবংশজ, অন্বষ্টবংশজ, মালববংখজ প্রস্থৃতি 
ক্ষত্রিয়গণ। অথষ্ঠদেশের নামান্টসারে ক্ষত্রিয়দিগের এক বংশের সংজ্ঞ 
অন্থষ্ঠ হইয়াছে ; যথ|__ 


চিত্রগুপ্তা্থয়ে জাতাঃ শৃণু তান্‌ কথয়ামি তে। 
খদদ্রা নাগর। গৌড। অঙষ্ঠান্াশ্চ সত্তম ॥ ভবিয্যপুরাণ 


ভরত বলিয়াছেন, ভূমির নামানুসারে যোগার্থে অম্বষ্ঠ হইয়াছে । 
তিনি আরও বলেন, অন্বার শরীরে অবস্থিতি করিয়া যে অদ্বচ 
হইয়াছে, সেই অম্বষ্ঠ বৈদ্য ; যথা 
“তিষ্ঠত্যম্বাকুলে যম্মাতন্মাদম্বষ্ঠবৈদ্যাকঃ 1” 


কায়স্থ-পুরাণ । ৩৭৩ 


অর্থাৎ অস্বাকুলে ( বৈশ্যকুলে ) স্থিত বলিয়া বৈশ্যের অস্বষ্ঠ নাম । 

ইহাঁর তাৎপধ্য এই যে, ভূমি অর্থাৎ দেশের নাম অন্ুসারে যিনি 
অন্বষ্ঠসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি বৈদ্য অন্বষ্ঠ নহেন। অতএব অন্বষ্ঠ শবে 
কান্স্থ বুঝায় না বলিয়া কবিরাজ মহাশয় যাহ। বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা শাস্ত্র ন! জানার কলমাত্র । 

বৈদ্যকুলজী গ্রন্থকঞ্জর। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কৌলীন্তস্থাপক 
বল্লালসেনকে কৈন্যবংশদ বলির। ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 
সকলেই অবগত*আছেন দে বল্লালসেনই কনৌঞ্জা পক্ধত্রাহ্মণের বংশধর- 
দিগকে স্থানের নামানুসারে বাটার ও বারেন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া 

[হাদের কৌলীগ্ঠ সম্বন্ধে স্বত্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন। এই 
নিমিত্ত কায়স্থ ও ব্রাঙ্মণদিগের কুলদীপক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে; যথা 


ত 

রি 

রি 
+ 


অথ বল্লালস্কূপশ্চ অধ্রষ্ঠকুলনন্দনঃ | 
আর্দিশুরানীতানাঞ বিপ্রাণাং দেশভেদতঃ | 
শ্রেণাদয়ন্থ নিশীতং রাঁঢ়ীবারেন্দ্রংজ্ছিতম্‌। 
অনেকে ভ্রমে পতিত হইয়া এই বল্লালসেনকেই আধিশুর গণ্য 
করিয়! থাকেন । এই হেত দেবীবর প্রন্থৃতি কারিকাকারগণ ব্যক্ত 
করিয়াছেন যে আদিশুর কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কৌলান্য নিয়ম ও 
শ্রণী স্থাপন কর্চিয়াছেন৭ সুতরাং বৈদ্য অহষ্টগণ আপনাদের 
শ্রেষ্ঠতরত৷ প্রতিপাদনাশ আপনাদের কুলজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন_- 
কনৌজী ব্রাহ্মণের প্বংশধরদিগকে বৈগ্ভ বল্লালসেনের মাতৃকুলজাত 
আদ্রিখুর রাট়ীয় ও বাঁরেন্্ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তৎপরে 
তাহার কন্যাকুলজাত বল্লালসেন তাহাদের মধ্যে কৌলীন্ নিয়ম স্থাপন 
করিয়াছেন। ,ইহা অসম্ভব। শুরবংশের পরে পালবংশের বহু রাজা 
রাজত্ব করেন, তৎপরে সেনবংশের রাজত্ব । স্থৃতরাং বল্লালকে 
আদিশুরের দৌহিব্রকুলজাত বলা কল্পনামাত্র । 


৩৭৪ কায়স্থ-পুরাণ। 


কবিরাজ মহাশয় আইন-আঁকৃবরির লিখিত “কায়েত” শব্দকে 
অপভ্রংশ করিয়। “কয়থ” লিখিয়াছেন। বোধ হয় পারস্তভাষা না জান! 
হেতু এইরূপ হইয়াছে । পারস্য “কাফ” অক্ষর স্থানবিশেষে “ক” ও 
“কা” এবং “তোয়ে” ও “তে” অক্ষর “ত” ও “থ” উচ্চারিত ইঘ। 
অতএব আইন-ই-আক্বরিতে প্রকৃতার্থে কায়েত শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, 
“কয়থ" শব্দ লিখিত হয় নাই । 

আধ্য কারস্থ ও ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্ত মেল যে ব্যক্তি কতৃক সংবদ্ধ 
হইয়াছে এ বাক্তি যে প্রকৃতাথে আচার ও নিষ্ট। প্রহ়াঁত হিন্দুঞিয়ানিষ্ট 
ও সচ্চরিত্রসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে অণুমান্র সন্দেহ হইতে পারে ন|। 
কারণ, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীথদর্শন, নিচা, আরুত্তি, 
দানশক্তি ও তপস্যা, এবং বিদ্বান, শুচি, ধীর { পণ্ডিত ) পরোপকারিতা ও 
দয়া, এই সকল গুণের বিবেচন| ও বিচার করিয়া কুলীন ও মৌলিকের 
মেলবন্ধন হইয়াছে । অতএব যে ব্যক্তি জাতিবিচার করে না এবং 
শুচিতা, আচার ও নিষ্ঠা! প্রভৃতি গুণসম্পন্ন নহে, সেই ব্যক্তি কতক যে 
উল্লিখিত গুথসঘূহের গৌরব বা! শ্রেষ্ঠত। সংবদ্ধন হইবে তাহা স্বাভাবিক 
নিয়মের বিরুদ্ধ ; স্থতরাং তাহ! কখনই বিশ্বাস কর! যাইতে পারে না! 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অশুচি ব্যক্তি শুচিতাকে এবং আচার- 
হীনের। আচারনিষ্টকে ঘুণা করে, এবং যাহার! জাতি মানে না তাহার 
জাতি বিনষ্ট করিবারই চেষ্টা করিয়। থাকে | বৈদ্যদ্র প্রচারকালে বৈদা 
অশ্বষ্ঠবংশজ বল্লালসেন ডোম ব। চণ্ডাল জাতীয় কন্ত। বিবাহ করেন -- 
এই বিষয় বঙ্গবাসী প্রাচীন সম্প্রদায়ের অনেকে তগ্ভাপি বিশ্বাস কত্রেন। 
ডোম অস্পূশ্তজাতি। অতএব যে ব্যক্তি অস্পৃশ্যজাতিকে বিবাহ করিতে 
ঘৃণা করে নাই, সেই ব্যক্তি যে কি পর্য্যন্ত জাতিবিচার ও শুচিতাসম্পন্ন 
ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য । অতএব বৈদ্য অশ্বষ্ঠটবংশোদ্ুত বল্লালসেন- 
কতৃক যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কৌলীন্তমেল স্থাপন হয় নাই, তাহাতে 


j কায়স্থ-পুরাণ। ৩৭৫ 


কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এই অন্ত্যজ। বিবাহকারী বৈগ্ভ বল্লাল 
অন্য কোন পরবর্তী লোক হইবেন। 


কৌলীন্য খলস্থাপকের বংশ ও জাতি সম্বন্ধে এরূপ ভ্রমপর্ণ প্রবাদ 
প্রচলিত হইয়াছে যে অনেক ব্রাহ্মণ, যাহার। বল্লালসেনের পরে ব্রাহ্মণের 
লীন বংশধ্রদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারাও বল্লালসেনের 
বংশঙ্গ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। দেবীবর কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যাদা 
অণাবদ্ধ করেন সুতরাং অনেকের ধারণ! এবং অনেকে বলিয়াও 
খাকেন, দেবীবর বল্লালসেনের পুত্র। কিন্ত দেবাবর প্ররুতাথে ব্রাহ্মণ, 
ঘোগেশ্বর পণ্ডিতের মাসতুত ভ্রাতা । যখন দেবাবর ত্রাণ হ্ইয়াও 
বল্লালসেনের পুত্র বলির! পরিচিত হইয়াছেন, তখন বৈদ্য বল্লালসেন 
ও কায়স্থ বল্লালসেন এবং আদিশূর যে এক ব্যক্তি ও এক বংশধর বলিয়া 
গণ্য হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রত। কি? 


তৃতীয় খণ্ড। 
চিকিৎসক অন্বষ্ঠ নির্ণয় 


মানবে ৪। ১০ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, মহারাজ, বেণের রাজঝ- 
সময়ে মনুম্তগণ গহিত পশুধশ্মীবলম্বন পূর্বক যদ্রচ্ছাচারে অন্যের বিবাহিতা 
সবর্ণ ও অসবর্ণ। স্ত্রীতে যে সকল সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল এ সকল 
সন্তান বর্ণসন্কর । যে সকল ব্যক্তি উক্তরূপে বণ্সঞ্ধর সমুৎপাদ্দন কবেন, 
তাহার! সাধুজনবিগহিত ; এবং সূর্ণসঙ্কর পুত্রগণ নিকৃষ্ট । বর্ণসন্কর মধ্যে 
ব্রাহ্মণ কর্তৃক বেশ্তকন্তাতে যে সন্তান জন্মে, তাহার নাম hi ১+ যথ৷= 
অয়ং দ্বিজেহি বিদ্বত্তিঃ পশুধশ্মো বিগহিতঃ 
মন্তয্যাণামপি প্রোক্তো বেণে। রাজ্য টি | 
স মহীমখিলাং ভুঞ্চন্‌ রাজপিপ্রবরঃ পুরা । 
বর্ণানাং সঙ্করৎ চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥ 
ততঃ প্রভৃতি যে! মোহাৎ প্রমীতপ্তিকাত স্তিয়ম্‌ । 
নিযষোজয়ত্যপত্যার্থং ত: বিগ্ন্তি পাধবঃ ॥ 
৯ জং | ক ঈ 
ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্তায়ামম্বষ্ঠো! নাম জায়তে । ' 
নিষাদঃ শুদ্রকন্তারাং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ 
ক্ষত্রিয়াচ্ছ দ্রকন্তায়াং ক্র রাচারবিহারবান্‌ । 
ক্ষত্রশৃদ্রবপু্ভস্তি রুগ্রে নাম প্রজায়তে ॥ 
বিপ্রস্ত ত্রিযু বর্ণেধু নুপতেবর্ণয়োদ্বয়োঃ। 
বৈশ্যস্ত বর্ণে চেকন্মিন্‌ যড়েতেইপসদাঃ স্থতাঃ ॥ 


কায়স্থ-পুরাণ। ৩৭৭ 
বৈদ্যকুলপঞ্ধিকায় বিবৃত হইয়াছে-_সত্য, ত্ৰেতা ও দ্বাপর যুগে 


্রা্মণেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতেন। তন্মধ্যে 
ব্রাহ্মণ বৈশ্তজাতীয় কন্যার পাণিগ্রহণপূর্বক তদ্বারা যে সকল সন্তান 
উৎপাদন করেন, তাহার। জাতিতে ব্রাহ্মণ ও বেদবেদাঙ্গে পারদশী 
নুনি হইয়াছিলেন। তাহাদের অগ্রজ অমৃতাচাধ্য অস্বাকুলে স্থিত হইয়া 
অধ্নষ্ঠ নাম প্রাপ্ত হ্ইয়ান্কছ ; তদবধি ব্ৰাহ্মণ ও বৈশ্য হইতে উদ্ভূত 
সকলেই অন্্ঠ বলিয়া পরিচিত । জননী গভে জন্মলাভ করিয়। যেহেতু 
বেদসংস্কৃতব্যক্রিগণক' ক জাত, অতএব তাহারা অম্বষ্ঠ ; এই Wi 
সকলেই দ্বিজ ও বৈগ্য। বৈত্তসমূহ রোগের প্রতিকারিত্বে নিযুক্ত হইয় 
ভিষক্‌ বলিয়াও আখ্যাত হইয়াছে। এ বেদ্যগণ সত্য ও ত্রেতাধুগে 
ব্রাহ্মণ্বৎ, দ্বাপরযুগে ক্ষত্রিয়বং ও কণিফুগে বেসনৃশ ; যথা_ 

সত্যত্রেতাদ্বাপরেধ যুগে ব্রাহ্মণাঃ কিল । 

্র্থক্ষত্রিয়বিটশূদ্রকন্তকা উপধেদিরে ॥ 

তত্র বৈশ্যস্থৃতায়াং খে জজ্ঞিরে তনয়া অমী । 

সবের তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙপারগাঃ ॥ 

তেষাং মুখ্যোইমুতাচাষাস্তস্থাবন্ধাকুলে হি তৎ। 

অশ্বষ্ট ইত্যসাবুক্ত, স্ততে। জাতিপ্রবর্তনাৎ ॥ 

পরে. সর্ব্বেহলি চাট বৈগ্ঠাব্রাহ্মণসম্তবাঃ | 

জননীত্বো জনুল্ল ন্ধ | যজ্জাত। বেদসংস্কৃতেঃ ॥ 

' অশ্্টমস্তেন তে সবে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্তিতা 

* অথ রুক্প্রতিকারিব্বাদ্‌ ভিষজন্তে প্রকীন্তিতাঃ ॥ 
সত্যে বৈগ্যাঃ পিতৃতুল্যান্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্থতাঃ । 
,দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলোঁ বৈশ্যোপমাঃ স্থৃতাঃ ॥ 


এই কুলপঞ্জিকা বৈদ্য-লিখিত গ্রন্থ ; স্বজাতির গুহা বৃত্তান্ত কেহই 
সহজে প্রকাশ করিতে চাহেন না। স্থতরাং এ গ্রন্থকার উল্লিখিত 


৩৭৮ কায়স্থ-পুরাণ । 


জটিলভাবসম্পন্ন শব্ধ ব্যবহার করিয়া অন্ষ্ঠজীতির উৎপত্তি বণন! 
করিয়াছেন। 

কুলপঞ্জিকাকার স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন যে সত্য, ত্রেতা! ও দ্বাপরযুগে 
ব্রা্মণগণ বৈশ্বকন্া বিবাহ দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, তাহার। 
ব্রাহ্মণ হইয়াছে। সুতরাং অযুতাচায্য বৈধ পুত্র হইলে জাতিতে 
ব্রাহ্মণই হইতেন, কখনই অম্বষ্ঠ সংজ্ঞায় স্বতন্ত্র জাত হইতেন ন| | 

শ্বান্তবাগীশ নিদ্দেশ করিয়াছেন, সকল গ্রন্থের এববাক্য হইতে 
পারিলে বাক্য-ভেদ কর! অন্রচিত। মানবে ব্যক্ত আছে, বেণরাজার 
সময়ে পশুধম্মাবলখ্বন-পূর্বক মানবগণ অন্তের স্বার দার! বণসহর 
সন্তান উৎপত্তি করে। বণসগ্কর অন্র্ঠ ব্রাহ্মণক্ডক বৈশ্তজাতীয়া ও 
চিকিৎসক কন্যার গর্ভে সমুত্পন্ন। বুহদ্বশ্রপুরাণে উক্ত হইয়াছে ঘে, 
বেণরাজার শাসনকালে ব্রাহ্মণ কর্তৃক বলাৎকারে বেশ্রের স্ত্রীতে অন্থ্ঠ 
জন্মে, তাহার বৃত্তি চিকিংস।, বৈদ্য তাহার অপর নাম ।  বৈদ্যকুল- 
পঞ্চিকাতেও উক্ত হইয়াছে, এ্রাঙ্ছণ কক বেগাস্বাতে অনষ্ঠ উৎপন্ন 
হইয়৷ ঘাতৃকুলেই থাকিল, জনকের সহিত পরিচগ্ন থাকিল না, এইজন্যই 
অন্থষ্ঠ নাম হইল । এতদ্বার। প্রমাণিত হইতেছে যে অন্বষ্ঠ বর্ণসগ্কর 
শূদ্রজাতি বিশেন। কারণ অহবধ পুত্র সাধারণতঃ মাহবনামে পরিচিত 
হইয়। থাকে । অন্বষ্ঠ অমৃতাচায্যের বৈধ পুত্র নহে, অুখাতে উৎপন্ন । 
স্থৃতরাৎ তিনি ব্রাহ্মণ বলাইতে ন। পারিয়া জনসমাজে অঙ্থায়াং স্থিত: 
বলিয়! অধ্ষষ্ভ সংজ্ঞায় পরিচিত ও এ সংজ্ঞায় স্বতন্ত্র জাতি বা সমাজ 
বলিয়। গণ্য হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বোধ দয়, কুলপঞ্ধিকাকার 
ভদ্রতার ও স্বজাতির অনুরোধে “তস্থাবস্বাকুলে হি তৎ” এইরূপ পদ 
ব্যবহার করিয়াছেন । 

জাতিমিত্র উল্লিখিত কুলপর্চিকার--- 

“জননীতো জন্তললদ্ধি1 বজ্জাতা বেদসংস্কতৈ; | 
অথঠা স্তেন তে সৰ্ব্ব দ্বিজা বৈগ্যাঃ প্রকীর্ভিতাঃ ॥” 
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এই বচনের অর্থ করিয়াছেন “জননী হইতে জন্ম লাভ করিয়৷ তাহাদের 
বেদ সংস্কার হইয়াছিল, অতএব তাহার| অথ্ঠ দিজ এবং বৈদ্য নামে 
প্যাত।" কিন্ধ অখচের মাতা জাতিতে বৈশ্য । সুতরাং জননী হইতে 
জন্মলাভ কর! হেতু সংস্কারসম্পন্ন হইয়া থাকিলে অম্বষ্ঠ যে বৈশ্য সংস্কার 
প্রাপ্ হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু এ বচনের 
“ববচনে বিবৃত হইঘ্াছেঃ বৈদ্য সত্য ও ত্ৰেতা যুগে ব্রাহ্মণের সদ্বশ এবং 
পাপর যুগে ক্ষত্রিয়ের তুল্য । এস্থলে পিতৃ শবে দে ব্রাহ্মণ, তাহ! 
ঈ্গাতিমিত্র স্বীধার করিয়াছেন। অশ্ব সত্যযুগে বেণরাজার সময়ে 
জন্বায়াছেন। বৈশ্ব ও ত্রাঙ্গণের সংস্কার এক নহে এবং বৈশব-সংস্কার- 
সম্পন্ন ব্যক্তি কখনই ত্রাঙ্ষণ ব| ক্ষত্রিয়সদৃশ হইতে পারে ন!। অতএব 
সত্য, ভ্েেতা 9 দ্বাপরে ত্রাঙ্ষণ ব। ক্ষত্ৰিয়সদ্বশ থাকার কথ! অপ্রকৃত। 
শশ্বিনীক্নারছয়ের রসে ব্রাঙ্গ্রাগভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ পূর্বক রোগের 
প্রত্তিকারিঙে নিযুক্ত হইয়া ঈবদ্য অর্থাৎ চিকিৎসক বলিয়া আখ্যাত 
হইয়াছিল, ব্রক্মবৈবন্তপুরাণায় সেই আখ্যান পূন্নেই বলা হইয়াছে । 
কিন্তু সেই বৈদ্যকে অন্ব্ট বল। হয় নাই । 

মন্গর টাকাকার কুলুকভট্ট নিন্লিখিত মন্ুবচনের টাকায় বর্ণন 
করিয়াছেন, গদ্দভী ও তুরঙ্গের সংযোগে যেমন অশ্বতর জন্মিয়াছে, 
গধদ্ও সেইগ্চপ ; যথা 


ভগবন্‌ : সব্ববৰ্ণানাঁং বথাবদপূর্বশঃ । 
* অস্তর্প্রভবাণাঞ্চ ধন্মাননে বক্ত মহঁসি ॥ 
* কুললুকভট্রের এক্ডৎসম্বন্ধীয় টীকা, যথা-_ 
অস্তরপ্রভবাণাঞ্চ সব্ধীর্ণজাতীনাঞ্ধাপি অনুলোমপ্রতিলোমজাতানাম্‌ 
অ্থঃক্ষতৃকরণপ্রভৃতীনাং তেষাং বিজাতীয়মৈথুনসস্তবেন খরতুরগীয়সম্পর্কা- 
ক্জাতাশ্বতরবৎ জাত্যন্তর্বাদরণশব্দেনাগ্রহণাত। 
পরাশরও বলেন, অন্ষ্ঠ বর্ণসঙ্কর, যথ৷ 
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অন্বষ্ঠো৷ গণকশ্চৈৰ ভট্টঃ করণ এব চ। 
রাঁজপুত্রাস্তথা শ্রেষ্ঠা জাতয়ো বর্ণসপ্করাঃ ॥ 
্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শৃদ্রের 
সঙ্কর (অবৈধ ) সংযোগে বণসপ্গর হইয়াছে, ত ব্য ব্রাহ্মণের রসে 
বৈশ্ঠার গর্ভে অ্থষ্টের জন্ম । 
শ্রীনপ্তাগবতে বিবৃত হইয়াছে, ভ্ৰষ্ট স্ত্রা হইতে'বর্ণসঞ্ধর জন্মিয়াছে । 
উশনাঃ বলেন, অকন্মাৎ দৈববশে ব্রাহ্মণ কতৃক বৈশ্যের স্ত্রীতে থে 
পুত্র জন্মিাছে, এ পুত্র অঞষ্ঠ বলিরা পরিচিত ; ঘথাঁ_ " 
“বৈশ্ণারাং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতে] হ্বষ্ঠ উচ্যতে ৷" 
জাতিযিত্র এই বচনের অর্থ করিধাছেন, “ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্ঠাতে 
বিধিপূর্দক অঙ্গের জন্ম ভইরাছে'।” কিন্ত সকল শাক্ত্েই ইহা বিরত 
হইয়াছে বে, অন্ধ অবৈধঞ্পে উৎপন্ন বণসঙ্কর। শাস্ত্রের অথ একবাকাচ্ছে 
হইতে পারিলে বাক্যভেদ করা অন্রচিত্ভ। বিধি শব্দের তৃতীথ। 
বিভক্তিতে বিধিনা। হইয়াছে । প্রীয়শ্চিন্তবিবেক “বিধিন1” শব্দের অথ 
করিয়াছেন “অকন্মাৎ বি'ধচোদিতঃ” অথাৎ হঠাৎ দৈবকর্তৃক যাহ! 
সংঘটিত হইরাছে। সুতরাং “বিধিনা” শব্দে “বিধিপূর্বক” না বঝাইয়া 
“বিধির বিপাকে” অথব। দৈবসংঘটনে নুঝাইতেছে । 
বাজ্ঞবন্ক্য বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যের বিবাহিত। স্ত্রীর গে অথ 
হইয়াছে , যথা | 
বিপ্রান্ম,দ্দাবসিক্তে। হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্যাম । 
অগ্্গঃ শৃদ্র্যাং নিযাদে! জাতঃ পারশবোহপি ব। ॥ 


রর 


জাতিমিত্র “মুদ্ধাবসিক্তো হি” পাঠের পরিবর্তে “মুদ্ধাভিযিক্তো হি” 
পাঠ ব্যবহার করিয়াছেন । বোধ হয়, এটা অনবধানতা মাত্র । তিনি ৪ 


অন্ব্টদীপিকা এই বচনের অর্থ করিয়াছেন--"ত্রাঙ্গণ হইতে বিবাঠিত। 
বৈশ্ঠাতে অন্বষ্ঠ ।” কিন্তু বিবাহিতা বৈগ্ঠা শব্দে ব্রাঙ্গণের বিবাহিত। বৈশ্য 
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জাতীয় স্ত্রী, কি বৈশ্তের বিবাহিত! স্ত্রী বুঝাইবে, তাহা তাহারা স্পষ্ট 
করিয়া বলেন নাই । কিন্ত তাহার! বখন অহ্ষ্ঠকে ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যার 
গভজাত বৈধ পুত্র বলিয়াছেন, তখন তাহাদের মনোগতভাব ব্রাহ্মণের 
বিবাহিতা বৈশ্তা । কিন্তু অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যজাতীয় স্ত্রীর 
গর্ভজাত পুত্র নহে, বৈশ্টের বিবাহিতা স্ত্রীর গভজাত সন্তান, তাহা 
ঘাজ্ঞবন্ধ্যের প্রযুক্ত পদদ্বাযীও বুঝাইতেছে। 

যাজ্ঞবন্ধযের বচনে “বিশঃ স্তিযাম” শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। বিশ 
শকের য্জার একবচনে বিশঃ হইয়াছে। স্থতরাং “বিশঃ স্রিমাম" শব্দে 
বৈশগ্োর স্ব । “বিপ্রাং বিশঃ স্রিম্নাম্‌ অষ্বচ্ঃ” এই সমস্ত বাক্যের অর্থ, 
ব্রাঙ্গণ হইতে বৈগ্যোর ভাষ্যাতে অম্বষ্ট হইয়াছে । অমরকোশনে আছে, 
“শূদ্ৰ শূদ্রস্ত ভাষ্য! সাচ্ছচ ত্র তড্জাতিবঙ্গনা।” অতএব এই খোকে যে 
শৃদ্যাং শব্দ আছে, তদ্দারাও শৃত্রের বিবাহিতা ভায্যাতে ত্রাঙ্গণক্তৃক 
উৎপাদিত পুত্র ৰুঝাইতেছে।' ক্ষত্রিয়া বলিতে ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী বা কন্যা 
ঢুইই বুঝাইতে পারে। এস্থলে ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা স্ত্রী বুঝিতে হইবে । 

অতএব এই সকল শাস্বীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে অস্বষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ কতক বৈশ্যোব বিবাহিত বৈশ্যজ্ঞাতীয় স্ত্রীতে সমুৎপন্ন বর্ণসঙ্কর 
সন্তান । 


8.৬ ® 
চারি, 
| 


* অন্বষ্ঠের বংশপদ্ধতি ! 


| অমুতাচাধ্যাদি অহষ্ঠ হইতে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, 
বাজ, সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র ও রক্ষিত বংশ উৎপন্ন হইয়াছে । তাহাদের 
ংশধরেরা স্ব স্ব বংশের নামে পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ আরও 
অনেক পদ্ধতি আছে, কিন্তু তাহার। বৈদ্য ( চিকিৎসক ) বলিয়! খ্যাত 
নহে । নানা গোত্রে উৎপন্ন হইয়া এক পদ্ধতিবিশিষ্ট হইয়াছে এমন বহু 
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আছে। এক সেন পদ্ধতির মধ্যেই আট প্রকার বংশ আছে | যথা, 
. বৈচ্যকুলপপ্তিকা_ 
অথান্বষ্েযু সৰ্ব্বেষু বিখ্যাতা অভবন্নমী । ৭ 
সেনে। দাসশ্চ গুধ্কশ্চ দত্তে দেবঃ করো ধরঃ ॥ 
রাজ; সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিত: | 
এযাং বংশাঃ সমুত্পন্না এতৎপদ্ধতয়ৌ মতাঃ॥ 
অন্যপদ্ধতয়োহপ্যেবং সন্তি বৈণ্যা ন তে শ্রুতাঠ। 
বহবশ্চৈকনামানো নানাগোত্রসমুদ্ভবাঃ ॥ 
যথাষ্টৌ বিশ্রতাঃ সেনা ইত্যেবমপরে মতাঃ | 


ইত্যাদি । 


বৈদ্য ও অন্বষ্ঠ একজাতি কেন! ; তাহাদের 
উন্নতির কারণ। 


মানবে ৯1১০ অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে, বেণ রাজার রাজত্বসময়ে 
মান্বগণ পঞ্খধন্মীবলহ্বনপূর্বক বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপত্তি করে । এ বণসঙ্কর- 
দিগের মধ্যে অম্বষ্ঠ একজন, ইহা বৃহদ্ধম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে । মনত 
অন্বষ্ঠকে চিকিৎসাবৃত্তি দিয়াছেন কিন্তু উবছ্য * বলেন ' নাই। বৃহদ্ধম্ 
তাহাকে বৈদ্যও বলিয়াছেন । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে. যে ব্রাহ্মণ 
পতবীতে অশ্বিনীকুমারের গুঁরসে যে জারজ পুত্র হয় তাহার নাম বৈছা, 
তাহাকে চিকিৎসা বৃত্তি দেওয়া হয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, শূত্রের 
রসে বৈশ্ঠার গর্ভে বর্ণসঞ্ধর বৈদ্য উৎপন্ন হয় 
চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈষ্যৌ চ ব্ৰান্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াস্থ চ। « 
বৈশ্ঠায়াঞ্চেব জাতো হি শুদ্রাদপসদা৷ স্রয়ঃ ॥ 
অনুশাসন পর্ব, ৪র্থ অ। 


এ কায়স্থ-পুরাণ | ৩৮৩ 


এ তাবৎ প্রমাণে তিন প্রকার বৈগ্য জাতির পরিচয় পাওয়া গেল, 
কিন্তু এ তিনই বর্ণসন্কর। 
মহাভারততাক্ত বৈদ্য জাতি বোধ হয় অস্পৃশ্য বেদিয়া জাতি; বঙ্গীয় 
বৈদ্যজাতি এরূপ নিকষ্ট জানত হইতে পারে না। 
তাহারা অশ্বিনীকুমারের উরসজাত দেব সন্তান হইতে পারেন, অথবা 
, অনুক্ত অন্বষ্ঠ হইতে পাঁরেন। মনুক্ত অঙ্গঠ যে দ্বিজাতি নহে, পরস্ত 
চিকিতসারত্তিকশৃদ্রধন্মী জাতি, তাহা পূর্বেই 'প্রদখিত হইয়াছে । 
বর্ণসঙ্কর মীত্রই শূদ্রধম্মী এবং অবৈধ যোগে উৎপন্ন। এ জন্যই 
অমরকোষে উক্ত হইয়াছে__চণ্ডাল হইতে অস্বষ্ঠ-করণাদি পর্য্যন্ত সমুদয় 
বণসঙ্কর শূদ্র। 
মন্ত বলিতেছেন ঢু 
যত্র ত্রেতে পরিধ্বংস! জারন্ে বর্ণদূষকাঃ । 
রাষ্ট্রকে; সহ তদ্রধষ্ং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্তি ॥ 
অর্থাৎ যে রাজ্যে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় সেই রাজ্যই নষ্ট হয়। অতএব 
এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে বর্ণসঙ্কর হীনজাতি। 
এই অম্বষ্ঠ যে হীন্জাতি তাহা ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণেও বিবৃত হইয়াছে । 
সৌতি শৌনককে বর্ণপঙ্কর জাতির বিষয় বলিতে বলিতে বিরক্ত হইয়া 
বলিলেন, হে দ্বিন্রবর, বণ্সঙ্করদোষে অনেক নীচজাতি জন্মিয়াছে, কে বা 
তাহাদের নাম ও সংখ্যা করে । যথা 
" তাসাৎ সঙ্করজীতেন বন্ৃবুর্ধর্ণসঙ্করাঃ | 
* শৃদ্াবিশোস্ত করণোহন্বষ্ঠো বৈশ্যান্বিজন্মনোঃ । 
বর্ণসঙ্করদোষেণ বহবো নীচজাতয়ঃ | 
* তসাং নামানি সংখাশ্চ কো বা বক্ত,ং ক্ষমে| দ্বিজ ॥ 
এই অম্বষ্ঠ যে নীচজাতি তাহা অশ্রষ্ঠবান্ধব ‘ 'জাতিমিত্র” প্রকারান্তরে 
স্বীকার করিয়াছেন। প্রথমভাগ জাতিমিত্রের ৭৭ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে 


2 কায়স্থ-পুরাণ। 


“বেণ রাজ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাহার শাসনাধীন কতকগুলি প্রজা 
স্বেচ্ছাচারী হইয়া সে সময়ে নানাবিধ নিকৃষ্ট বর্ণসগ্করের উৎপত্তি করেন ।” 
বৃহদ্বম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, বেণ রাজার শাসনসমদেই ব্রাহ্মণ্রে 
স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃ বৈশ্শের স্ত্রীর গভে এই অধ্বষ্ঠের উৎপত্তি । অতএব 
অম্বষ্ট যে নীচজাতি তাহ জাতিমিত্রকেও অগতা। স্বীকার করিতে 
হইয়াছে । মন্থুতে অন্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি দেখিয়া বৈদ্বেরা অম্বষ্ঠ , 
হইয়াছেন । অম্বষ্ঠ নামে পরিচয় দেওয়া তাহাদের নিতান্ত ভূল হইয়াছে । 
বোধ হয় তাহার! অন্বষ্ঠ নহে । | 
উশনাঃ বলেন, অথষ্ট প্রথমতঃ কৃমিবৃত্তিসম্পন্ন, পরে আগ্রেয়নৃত্তি অর্থাং 
ছায়াবাজীকর বেদায়ার বুত্তিসম্পন্ন, তৎপরে বনজবুক্ষবিক্রয় বৃত্তি এবং 
পরিশেষে চিকিৎসাবৃত্তিসম্পন্ন ছিল: যথা 
বৈশ্শায়াং বিধিনা বিপ্র! জ্ঞাতে। হ্ত্ষ্ঠ উচ্যতে । 
' কুধ্যাজীবে! ভবেত্তহ্ত তখৈবাণেয়বুত্তিকঃ | 
পবজিনীজীবিক! বাপি চিকিংসাশাস্ত্জীবকঃ | 
আগ্নেরবুত্তি যে বেদিয়ার বৃত্তি, তাহা রত্বীবলী-নাটক দৃষ্টি করিলে 
প্রতীরমান হইবে | 
মন্ত বলেন, অম্বষ্ঠ চিকিৎসক, যথা 
সৃতানানশ্বসারথ্যমন্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্‌। 
পরাশর বলেন, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের চিকিৎসীর্থ মুনিগণকর্তক নিযুক্ত 
হইয়াছে, যথা | 
বৈশ্ঠায়াং ত্রাহ্মণাজ্জাতা স্ততোইহবষ্ঠাশ্চিকিধসকাঃ। 
্রা্মণানাং চিকিংসার্থং নির্দিষ্টা মুনিপুঙ্গ বৈঃ ॥ 
বৈদ্য শব্দ বনু উচ্চগুণবোধক । 
দায়তত্ব বৈদ্য শব্দের অর্থ পণ্ডিত বলিয়! ব্যক্ত করিয়াছেন ; যথা 
“বৈছ্যেন বিদুষা ৷” বেদ, স্থতি, ন্যায়, পুরাণ, সাহিত্য, ছন্দ, নিরুক্তি--- 
এই সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী ও ততৎসহ বিচারশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই বৈগ্য। 


{ কায়স্থ-পুরাণ । ৩৮৫ 


রপ্ধবৈবর্তপূরাণে বিনুত হইয়াছে, আযুর্দেদের পারদশী, চিকিৎসাতত্বজ্ঞ, 
পণ্ডিত, 'বাশ্মিক ও দয়ালু বাক্তিই বৈদ্য বলিয়। পরিচিত, যথা 
ায়ুর্রেদশ্ত বিজ্ঞাত। চিকিৎসাতত্বকোবিদঃ । 
পন্মিষ্ঠশ্চ দয়ালশ্চ তেন বৈদ্ভঃ প্রকীঠিতঃ ॥ 


অতএব উল্লিখিত শাস্ববাক্য দ্বার! প্রতীতি হইতেছে যে, যাহার! 
আবুব্দেদ ও চিকিৎসাতব্দক্শী ও ধন্মিষ্ট তাহারাই বৈদ্য বলিয়। সংজ্ঞিত 
ছিলেন । ইংরাঞ্জিতে যাহাকে প্রফেসার অথবা ডাক্তার বলে, প্রাচীন- 
কালে জপ পর্দবিশিষ্ট ব্যক্তি বোধ হয় বৈগ্যসংজ্ঞায় অভিহিত ছিলেন। 
এতদর্থে বৈগ্যশব্দ জাতিবাচক নহে, উপাধিবোধক মার । 
রোগের প্রতিকারককে ভিষক্‌ বলে, যথা কুলপপ্জিকা-_ 
অথ কুক্প্রতিকারিত্রাদ্‌ ভিদজন্তে প্রকীঠিতাঃ | 
ভিমককেই চিকিৎসক বলে। অতএব লিখনান্সসারে ওযধের দ্রব্য 
আহরণ পূর্বক স্বহস্তে উমধ প্রস্তুত করিয়া রোগ উপশমনার্থ যিনি রোগীর 
সেবায নিযুক্ত থাকিয়া জাবিকানির্ধবাহ করেন তাহাকে ভিযক বা 


নি 


চকিংসক বলে। অতএব কম্পাউ গ্তারও ভিযক বা চিকিৎসক, কিন্তু 


টং 


বৈদ্য নহে । 
ব্রাহ্মণও বৈদ্য হইতে পারেন, কিন্তু অর্থের জন্তা ভিষক্‌ বা চিকিংসক 
হইতে পারেন না ।,» শাস্ত্রে বিরত আছে, ব্রাহ্মণ চিকিৎসক ( ভিষক্‌ ) 
নত্তিসম্পন্ন হইলে শী ব্রাহ্মণকে * সৰ্শকরণনাত্র পরিধেয় বস্ত্রসহ স্বান 
কিয়! শুচি হইতে হইবে । , যথা 
চিতিঞ্চ চিতিকা্ঠঞ্চ যুপং চণ্ডালমেব চ। 
ব্ৰাহ্মণং ভিষজৎ স্পৃষ্ট ! সচেলং স্বানমাচরেৎ ॥ 
নাজ্ঞবন্ধয বলেন, চিকিৎসকের অন্ন অভোজ্য অর্থাৎ অব্যবহীর্্য । যথা 
টিকি২সকাতুরকুদ্ধপুংস্চলীমত্তবিদবিষাম্‌। 
এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সোমবিক্রদিণত্তথা ॥ 
এই জন্যই বঙ্গদে,শের পৃর্বাঞ্চলবাসী নবশায়ক প্রভৃতি কোন জাতি 


২৫ 


ভি কায়স্থ-পুরাণ। 


বৈগ্ভজাতির অন্ন ভোজন করে না। অতএব চিকিৎসকের অন্ন যখন 
অভোজ্য, শাস্ত্রে যখন বিবৃত হইয়াছে ব্রাহ্মণ চিকিৎসক হইলে অস্পৃশ্য 
হইবে, যখন প্রমাণিত হইয়াছে চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি আর্ধ্য- 
বর্ণগণের পক্ষে ঘ্বণিত বৃত্তি, তখন চিকিতসাবৃত্তিক বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ জাতি 
আধ্য-সমাজে উচ্চ স্থান পাইতে পারে না। 

কি নিমিত্ত যে চিকিৎসকের অন্ন অঁব্যবহার্যা ও চিকিৎসাবুন্ডি 
আধ্যগণের ঘ্বণিত হইয়াছে তাহা চিকিৎসাকাধ্যের প্রতি মনোনিবেশ 
করিলেই প্রতীয়মান হইবে । প্রাচীনকালে আধ্যগণ' আচারনিষ্ঠ ও শুচি 
ছিলেন | চিকিৎসা করিতে গেলে রোগীর অপবিত্র সংসর্গ ও তাহার 
মল, মূত্র, বমন, ক্রেদ প্রভৃতি ঘৃণিত পদার্থের সংসর্গ করিতে হয়। 
স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য জাতির শরীর-নিগঁত ঘ্বণিত পদার্থের দর্শন, স্পর্শন 
প্রভৃতি কাধ্যদ্বারা রোগের নির্ণয় ও প্রতিকার করিয়া তাহাদের নিকট 
হইতে পরিশ্রমের বেতন গ্রহণ ও তদ্দারা জীবিকানির্ধাহ করিতে হয় 
স্থতরাং আচারনিষ্ট ব্রাঙ্গণাদিজাতি এই বৃত্তি দ্বার! জীবিকানির্দাহ করিতে 
পারে না। পরন্ত মহামাস তৈল, হংসাদি ঘ্বত যে ভাবে প্রাণিবধ 
করিয়া করিতে হয় তাহা ব্যাধের কাধা, কোন আধ্যজাতির কাধ্য নহে। 


শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, পরের উপকার করাই পুণ্য ( পুণ্যঞ্চ পরো 
পকারে )। অতএব পরের উপকারীর্থ টরাগীর ওপব! শুশ্রষা অর্থা২ং, 
চিকিৎসক হইলে কোন দোষ হইতে পারে না, তাহাতে বরং পুণ্য-লাও 
হয়। কিন্তু জীবিকানির্বাহার্থ পরিশ্রমের বেতাস্বরূপ অর্থগ্রহণপূর্ববক 
রোগীর চিকিৎসা করার কাধ্য পরোপকারের ফ্ার্য নহে। এ কার্য 
সেবকের বুত্তি। অনেকে অবগত আছেন, প্রাচীনকালে চিকিৎসক রোগ 
আরোগ্য করিয়৷ আরোগ্য-স্লান করাইতেন। রোগী য়ে বস্ত্র পরিধান 
করিয়া এ স্থান করিতেন, তাহা চিকিৎসকের প্রাপ্য এবং এ স্নান ॥ 
করাইয়া বিদায় হওনকালে চিকিৎসক একটা সিদা ও ওঁ পরিধেয় বস্তু, অ' 
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এবং স্নানের কলস গ্রহণ করিতেন। পূর্বাঞ্চলে স্থানবিশেষে এই প্রথা 
এপর্যান্তও প্রচলিত রহিয়াছে। যে বৃত্তিদ্ধারা অশ্ুচি বস্থ ও তৈজস 
গ্রহণ-পূর্ধবক ৪রাগীর রোগ প্রতিকার করিতে € তদ্বারা জীবিকানির্বাহ 
করিতে হয়, প্রাচীনকালে এ বৃত্তি যে হিন্দুগণের নিকট প্রকৃতার্গে ঘ্বণিত 
বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই নিমিতই 
»শাস্ত্কারেরা চিকিৎসকেধ অন্ন অব্যবহাধা ও ব্রাহ্মণ চিকিৎস। বৃত্তি 
অবলম্বন করিলে অস্পৃশ্য হইবে-_এইরপ ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

ব্রাহ্মণের বৃত্তি ধন্মবাজন, ক্ষত্রিয়ের ( কায়স্থের ) বৃত্তি রাজা শাসন, 
বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি, বাণিজ্য ও পশু প্রতিপালন; শুত্রের বৃত্তি আধ্য- 
বর্ণত্রয়ের সেবাশুশষ। করা। ইহাদের কাহারও বৃত্তি চিকিৎসা নহে। 
স্থতরাং চিকিৎসাবৃত্তি অতি পূর্বে প্রচর্সিত ছিল না । 


প্রাচীন পণ্ডিতের স্থির করিয়াছেন, রোগ ছুই প্রকার, পাপজ ও 
কর্মজ। পাপজনিত রোগ 'পাপজ, পর্বজন্মের কম্মকলজনিত রোগ 
কম্মজ | কম্মজ রোগ দীর্ঘপ্রায়শ্চিন্ত দ্বারা এবং পাপজ রোগ স্বল্পপ্রারশ্চিত্ত, 
স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি ধন্মানুষ্ঠান দ্বার! দূর হইয়া থাকে । এই জন্য চান্দরায়ণ 
প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত ও অন্যান্য যাগযজ্ঞ ব্যবস্থিত হইয়াছে । এতদ্বারা 
প্রতীতি হয় যে প্রথমে আধ্যগণ প্রায়শ্চিত্তাদি ধশ্মানষ্ঠান দ্বার। অথব! 
নিজগৃহে ওষধ গ্জল্তুত করিয়া রোগের শান্তি করিতেন। স্থৃতরাৎ প্রথমে 
তাহাদের চিকিৎসক ছিল ন!। ' 


এক্ষণেও দৃষ্ট হয, বৈদ্শাস্তরমতে দ্রব্য আহরণ করিয়া অনেকে আপন 
বাটাতে ওঁষধ প্রস্তত্ত করেন। প্রাচীনকালে হিন্দুগণের যে ওষধালয় 
ছিল ও তাহারা তথা হইতে মূল্য দিয়া ওষধ ক্রয় করিয়া আনিয়া যে 
সেবন করিভ্রেতন, তাহা কোন শান্ত্রেই পাওয়া যায় না। অনেকে অবগত 
আছেন, কবিরাজ চিকিৎসা করিলে ওঁধধের মূল্য স্বতন্ত্র পায় না, 
পরিশ্রমের মূল্যের মধ্যেই ওঁষধের মূল্য বিবেচনা করিয়া কবিরাজকে 
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বিদায় করা হয়। পলীগ্রামে সব্দদাই দৃষ্ট হয় যে যাহারা আদৌ চিকিৎসা 
বিষয় অবগত নহে তাহারাও অনেক উৎকট রোগের চিকিৎস| করিয়া 
থাকে। তাহারা যে ওষধ ব্যবহার করে তাহা শান্তজ্ঞ কবিরাজও অবগত 
নহে। এতদ্বার! প্রতিপন্ন হয় যে প্রাচীনকালে ভারতবাসী আপামর 
সাধারণ সকল লোকেই চিকিৎসা জানিত ও রোগের প্রতিকার করিতে 
পারিত। সুতরাং তৎকালে চিকিৎসাকাধ্য শিম্পাদনার্থ স্বতন্ত্র লোক 
নিযুক্ত করিবার আবশ্যকত। ছিল না। অনেক সময় রোগ হইলে তাহার 
প্রতীকারাথ ওষধের ফদ্দ শাস্ত্ান্তসারে গ্রহণ করিয়া! বধের দ্রব্যাদি 
আনর়নপূর্ক ওষধ প্রস্তুত ও রোগীকে সেবন করান হইত। কখন বা 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বার! রোগের প্রতীকার কর। হইত । 
মানবগণ কমে হ্ুপাভিলাধী "ও ভোগবিলাসী হইয়া অলসপ্রকৃতি 
ধারণ করিলেন । ঞমে ক্রমে স্থখ ইচ্ছা বলবৎরূপে প্রবাহিত হইল 
ওমধ প্রস্তুত করা এবং রোগীর মলমূৃত্র প্রভৃতি দ্বণিত পদার্থের বিচার 
না করিয়া রোগীর চিকিত্সায় নিযুক্ত থাকাও অত্যন্ত ক্লেগক্র। বিশেষতঃ 
ইমধের জার অন্তসারে ব্যাপি স'গ্রঃ পৃর্দক কোটা, জাল দেওয়া, শুক 
করা ৪ স্দদা তদারক করা, এবং রোগার সেবাদ সন্দদ! নিযুক্ত থাকা 
তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়। উঠিল । এই জন্য এ সকল কাৰ্য্য নিম্পাদনাথ 
বেতনোগা চিকিৎসকে নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইল 
হিন্দুশান্তায়সারে বর্ণপঞ্গর জাতির। সমাজশূন্বা ও কুলশৃন্য। এই 
নিমিত্ত মনত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যে অপসদ ও অপর্বংসজ প্রভৃতি 
সর্বপ্রকার বর্ণসঙ্গর জাতির] ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্গণের নিত্য আবশ্যক 
নিন্দিত চিকিৎসাদি কাৰ্য্য নিষ্পাদন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিবে । যথা] 
যে ছ্বিজানামপসদ| যে চাপপ্বংসজাঃ স্বতাঃ। , 
তে নিন্দিতৈর্ব্তয়েমুদ্িজানামের কর্মাভিঃ ॥ ৪৬। ১০ 
স্থতানামশ্বসারথ্যমন্বষ্ঠটানাং চিকিৎসিতম্‌ । 
বৈদেহকানাং স্ত্রীকাৰ্য্যং মাগধানাং বণিকৃপথঃ ॥ ৪৭ । ১০ 
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পুরাশরও বলিয়াছেন-_ 

বৈশ্ঠায়াৎ ত্রাহ্মণাজ্জাতাস্ততোহম্ব্াশ্চিকিৎসকাঃ । 

'ব্লা্গণানাং চিকিৎসার্থং নিদ্দিষ্ট মুনিপুজবৈঃ। 
কালক্রমে মানবগণ নানাকারণবশতঃ চিকিৎসকের বশীভূত হইয়াছেন । 
রোগ উপস্থিত হইলে পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। রোগ আরোগ্য 
করিতে পারিলে যে কোন জাতি হউক, আদরের পাত্র হ্ইয়া থাকে। 
কাওরা প্রভৃতি নীচ জাতীয় স্বীলোকের! ধাত্রীর কা্যে নিযুক্ত হয়, 
প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে তাহার। যে কিরূপ আদরের পাত্র হইয়া পড়ে 
তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহারা জলপড়া ও ওঁধধ দিলে 
ব্রাহ্মণীরাও পান করেন। অথ্বষ্ঠগণও চিকিৎসা দ্বার! ক্রমে ক্রমে আধ্য- 
গণের তুষ্টিসাধন করিয়া কালসহকাৰে ধনাঢ্য ও আধ্যোচিত ব্যবহারে 
নিরত হইয়| কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের আদরের পাত্র হইয়াছেন। বর্তমানে 
সকলেই তাহাদের খাতির করেন, কিঞ্চিৎ ভয়ও করেন। 


অন্বষ্ঠজাতির বৈদ্য-উপাধি প্রাপ্ত হইবার কাঁরণনির্ণয়। 


ইতিপূর্বের প্রমাণ কর! হইয়াছে, অথ্ষ্ঠ প্রথমে কৃষি, পরে বাজীকর 
বেদিয়ার বৃত্তি অর্থাৎ আগ্রেয়বৃত্তি সম্পন্ন, পরিশেষে চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ 
পূর্বক চিকিৎসক আখ্যা প্র হু: তাহারা বৈদ্য নহে। কিন্তু এরূপ 
হইলেও এ অঞষ্জের কতিপয় বংশধরের! বন্গদেশে বৈদ্য আখ্যা সম্পন্ন। 
ইহার অবশ্য কোঁন কারণ আছে, বিনা কারণে এইরূপ হওয়া কখনই 
সম্ভব নহে। ইতিপূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, বৈগ্ শব্দ জাতিবাচক নহে, 
উপাধিবাচক শব্দ । যে কোন জাতি হউক, চিকিৎসা! বৃত্তি গ্রহণ পূর্বক 
উন্নতি লাভ» করিলে ক্রমে বৈদ্য বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়া থাকে । এতদ্বশতঃ 
পূর্বাঞ্চলবাসী কোন কোন নাপিত ও চণ্ডালবংশও বৈদ্য বলিয়া সংজ্ঞিত 
হইয়াছে । রামসিদ্ধির বৈদ্যবংশ জাতিতে চণ্ডাল, এবং বাতিগ্রামের 
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বৈদ্যবংশ জাতিতে নাপিত। এই সকল কারণে প্রতীয়মান হয় যে, অম্বষ্ঠ 
জাতির কোন কোন বংশ চিকিৎসা বৃত্তি গ্রহণ করিবার পরে কোন 
কারণে বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইলে তাহারা বৈদ্য বলিয়া সংজ্ঞিত 
হইয়াছিল। কালক্রমে এ উপাধি জাতিগত হইয়া তাহারা এক্ষণে 
বৈদ্যজাতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছেন। 


কুলপঞ্জিকা-গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, অশ্বষ্ঠ জাতীয় অমৃতাচার্য্য সিদ্ধবিদ্ধ 
নামী বৈশ্যের মানসী কন্তাকে বিবাহ করে। এ কন্ত' বৈদ্বের বিদ্যা- 
দেবীস্বরপ। তাহার বরপ্রভাবে অন্বষ্ঠদিগের মধ্যে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, 
দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র ও রক্ষিত এই কয়েক বংশকে 
বৈদ্য শাস্ত্ান্নশীলন করাইলে তাহারা বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসক 
হইয়াছিল । এতদ্যতীত অন্য বংশধরেরা বৈদ্থত্ব প্রাপ্ত হয় নাই । যথা-_ 
“অনষ্ঠেঘমৃতাচাধ্যঃ খ্যাতোইকুদ্ভুবনত্রয়ে । 
সিদ্ধবিষ্যাহবয়াং কন্তাং স বৈদ্তস্য তু মানসীম্‌ ॥ 
উপযেমে মহৌজাশ্চ চিকিংসকতয়া শ্রুতঃ। 
তথ তস্যা বরেণৈব খ্যাত৷ বৈগ্যা মহৌজসঃ ॥ 
সেনো দাসশ্চ গুপ্রশ্চ দত্তে দেবঃ করে! ধরঃ। 
রাজসোমৌ চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ ॥” 
“অন্তপদ্ধতয়োহপ্যেবং সুপ্তি বৈষ্যা ন তে শ্রুতাঃ |” 
এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে অম্বষ্ঠ জ্লাতির, মধ্যে “কেবলমাত্র 
সেন, দাস, গুপ্ত প্রভৃতি উল্লিখিত ত্রয়োদশ বংশুই বৈদ্য উপাধিসম্প্র্ন 
হইয়াছে, সিদ্ধবিদ্া নারী কন্যার বরপ্রভাবে অন্ত কোন বংশ এ উপাধি 
প্রাপ্ত হয় নাই, এবং এই সময় হইতেই এ কয়েক বংশ বৈদ্তশাস্ত্াহুশীলন 
করিয়া! বৈদ্য হইয়াছিল | 


কায়স্থ-পুরাণ। ৩৯১ 


হিন্দুশাস্ত্রমতে বৈদ্য-অন্বষ্ঠ জাতির ধর্মনিরপণ । 


মানবে ব্যক্ত আছে, অন্বষ্ঠ দ্বিজাতির হিতজনক অথচ দ্বিজাতির 
অকরণীয় চিকিতসীবৃত্তিদ্ধার। জীবিকানির্বাহ করিবে । 
উশনাঃ বলেন, অঞ্চ্ কৃষিবৃত্তি, বাজীকর বৃত্তি, শিবিকাবাহনবৃত্তি 
ও চিকিৎসাবৃত্তিসম্পন্ন হইয়াছে । পরাশর বলেন, মুনিগণ অন্ষ্ঠকে 
ব্রাহ্মণদিগের চিত্তিৎসার জন্য নিযুক্ত করেন। বৃহদ্ধম্মপুরাণের ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে বিবৃত হুইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ অন্থষ্ঠকে আদুকেদ প্রদান করিয়। 
নিয়ম করিয়া দিলেন বে--তোমর। পুরাণ প্রতি কোন ধন্মশাস্ত্রে 
অধিকারী নহ, তোমর| শূদ্রধর্ম্মাবলম্বনপূর্ববক বৈদিক কাৰ্য্য অর্থাৎ 
শ্রাদ্ধাদি কাধ্য করিবে : আমুর্ষেদ ছাড়া আর কোন শাস্ত্রই তোমাদের 
আলোচ্য নহে । যথা * 
্রাহ্মণ্ উচুঃ ॥ 
অস্মাভিধানি শাস্ত্রাণি কৃতানি সম্করোত্তম। 
তানি তুভ্যঞ্চ দত্তানি ন প্রমান্যেঃ কদাচন ॥ 
চিকিৎসাবুশলো। ভূত্বা কুশলী তিষ্ট ভূতলে ! 
শৃদ্রধন্মান্‌ সমাশ্রিত্য বৈদিকানি করিষাসি ॥ 
আয়ুব্েদস্ত যে দততস্তভ্যমন্বষ্ট ভূক্থুরৈ | 
তেন*মত্তে। ন 'চৈবান্তৎ পুরাণাদি বদিষ্তসি॥ 
স্লামুর্বেবদীং পরং নান্তৎ যুগ্রাকং বাচ্যমর্হতি। 
ইহার তাৎপর্য ' এই যে অন্থষ্ঠ আমুর্বেদ প্রাপ্ত হইয়া পাছে বেদ, 
স্থাত, পুরাণাদি ধর্শশাস্ত্র অধিকার করে- এই জন্য মুনিগণ তাহাদিগকে 
সাধারণতঃ শৃত্রধন্ম দ্বারা ধন্মসাধন করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। 
এ পর্য্যন্ত এ ধশ্মই তাহার! পালন করিয়া আসিয়াছেন। 
মিতাক্ষর! ব্যক্ত করিয়াছেন, কু, গোলক, কানীন ও সহোঢ়াদি 
বরনঙ্করদিগের মধ্যে সবর্ণ, অন্থলোম ও প্রতিলোমজ ভেদ আছে, 


৩৯২ কায়স্থ-পুরাণ। ৃ 


তাহারা সাধারণতঃ অহিৎসাদি শূত্রধন্শ অধিকার করিয়াছে । যাহারা 
ব্যভিচার জাত তাহাদিগকেই মনু অপনবংসজ বলিয়াছেন, উহাদের 
মধ্যে অন্বষ্ঠ অনুলোমজ । যথা-_ ৃ 


“অতশ্চ কুণ্ত-গোলক-কানীন-সহোঢ়াদীনামসবপত্বমুক্তং ভবতি । তে 
চ সবর্ণেভ্যোইনুলোমপ্রতিলোমেভ্যশ্চ ভিছ্যমানাঃ সাধারণধশ্মৈরহিংসা- 
দিভিরধিক্রিয়ন্তে। শুদ্রাণান্ত সধশ্মাণঃ সব্বেইপধ্বংসজাঃ স্থৃতা ইতি 
স্মরণাৎ। অপধ্বংসজাঃ ব্যভিচারজাতাঃ শৃদ্রধশ্মৈরপি দ্বিজ-শুশযাদি- 
ভিরধিক্রিয়ন্তে। * *। এতে * * অথচ * অন্গলো মজা: 
পুত্র। বেদিতব্যাঃ | ইত্যাদি । 

কুণ্ড--পতি বর্তমানে উপপতি দ্বার! বে পুত্র হয় । গোলক--বিধবার 
উপপতিদ্বারা যে পুত্র হয়। কাঁনীন__অবিবাহিতা কন্তাতে থে পুত্র 
হয়। সহোঢ়--সগর্ভা কন্তা বিবাহ করিলে তাহার থে পুত্র হয়। 

মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন, অধ প্রভৃতি অন্থুলোমজ সন্তান 
অহিংসাদি ধৰ্ম্ম অধিকার করিতে পারে । তিনি যাজ্ঞবক্কের ১২১ শ্লোকের 
টাকায় বলিয়াছেন, অহিংসাদি ধশ্মে আচগ্ডাল সমস্ত জাতিরই অধিকার 
আছে; যথা 


অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচনিন্দিয়নিগ্রহঃ ।,, 
দানং দমো দয়া ক্ষান্তি সর্কেষাং ধন্মসাধনম্‌ ॥ 


হিংস| প্রাণিপীড়া তন্তা অকরণমহিৎসা। সত্যমপ্রাণিগীড়াকরং 
যথার্থবচনম্‌ । অস্তেয়মদত্তানুপাদানম্‌। শোঁচং বাহামাভ্যন্তরঞ্চ । 
বুদ্ধিকর্ম্মেন্দিয়াণাং নিয়তবিযয়বৃত্তিতা হন্দরিয়নিগ্রহঃ। যথাখশক্তি 
প্রাণিনামন্নোদকাদিদানেনান্িপরিহারো দানম্‌। অন্তঃকরণস্বংযমো দম: । 
আপন্নরক্ষণং দয় । অপকারেহপি চিন্তস্তাবিকারঃ ক্ষান্তিঃ। 


এতে সর্বেষাং পুরুষাণাং ব্রাহ্গণাগ্ভাচাগ্ডালান্তং ধশ্মসাধনম্‌ ॥ 


কায়ুস্থ-পুরাণ। ৩৯৩ 


অতএব অহিংসাদি ধশ্মদ্বারাও অ্বষ্টের শৃদ্র হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 
হইতেছেনা । 
পরাশর 'রেলেন, সত্য, ত্রেত। ও দ্বাপরযুগে চারিটা বর্ণ ছিল, 
কলিযুগে ছত্রিশপ্রকার শৃদ্র স্থাপন হইয়াছে; য্থা--অম্বষ্ট, গণক, ভট্ট, 
করণ ইত্যাদি-_ 
’ সত্যত্রেতাদাঁপরেধু বণাশ্চ স্বার এব চ। 
ষ্ত্রিংশদ্‌ জাতয়ঃ শৃদ্রা কলিকালে কিলাভবন্‌। 
অন্বষ্ঠে। গণকশ্চৈব ভট্টঃ করণ এব চ। ইত্যাদি। 
এই হেতু অমরকোষেও এই জাতি সকল শুদ্রব্গে নিবিষ্ট হইয়াছে । 
অমরকোষ ২২০০ বং্সরের গ্রন্থ । স্থতরাং বিগত ২২০০ বৎসরের 
পূৰ্ব্ব সময়েও অম্বষ্ঠ শুদ্রধন্মাবলম্বী ছিল এ যথা 
শূদ্রাশ্চাবরবর্ণাশ্চ বৃষলাণ্চ জঘন্তজাঃ । 
আচণ্ডালাস্ত সংকীণা অৎষ্ঠকরণাদয়ঃ | 
অতএব এ সকল ধম্মশাস্ত্র "ও প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ দ্বার: প্রমাণ 
হইতেছে, সাবিত্রীসংস্কার প্রভৃতি কোন প্রকার আধ্যধম্মসাধনে অন্বষ্ঠের 
অধিকার নাই: তাহারা কেবল শৃদ্রধন্মে অধিকারী, আয়ুর্বেদ ব্যতীত 
বেদ, পুরাণ, স্তি প্রভৃতি কোন গ্রন্থে তাহাদের অধিকার নাই । 
জাতিমিত্র, ঈঅন্বষ্ঠদীর্পিকা এবং আধুনিক পপ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ 
এই অম্বষ্ঠ উপনয়ন গ্রহণে অধিকারী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । কিন্ত 
অন্ষ্ঠ যে জাতিতে বৈশ্ব, তাহ। তাহারা বলেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শৃত্র এই চাঁরিটি জাতি ও তদন্ুসারী চারিটি আশ্রম ব্যতীত 
অন্য আশ্রম নাই। অম্বষ্ঠ জাতিতে বৈশ্য বলাইতে না পারিলে বেশ্যের 
আশ্রমগ্রহণে অনধিকারী। স্থতরাং বৈশ্যাচারে উপনয়ন গ্রহণে 
ফল কি? 
কেবল উপনয়ন গ্রহণ করিলেই বড় জাতি হওয়। যায় না, তাহ! 


৩৯৪ কায়স্থ-পুরাণ। | 


শাস্ত্রসন্মত হওয়া চাই । আচাধ্য ও ব্যাসোক্ত ব্ৰাহ্মণ প্রভৃতি অনেক 
জাতির উপনয়ন আছে, কিন্ত তাহারা আধ্যের অনাচরণীয়, কায়স্থ ও 
ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জলম্পর্শ করেন না, তাহাদিগকে একাসনে বসিতে 
দেন না, এবং তাহারা কায়স্থ ব্রাঙ্গণের জলপূর্ণ হ'ক! স্পর্শ করিলে এ 
হুকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই জাতির! ব্রাহ্মণাচারে উপবীত- 
গ্রহণ করিয়। থাকে, তথাপি তাহারা আচরণীয় জাতি নহে। তাহার 
কারণ এই যে, তাহারা মূলে জাত্যন্তর জাতি, আধ্যের অনাচরণীয় 
ছিল। স্থতরাং তাহারা কোন কারণবশতঃ ব্রাহ্মণাচারে উপবীত 
গ্রহণ করিলেও মূল বর্ণচতুষ্টয়ের আচরণীয় হইতে পারে নাই। 
অতএব অন্বষ্ঠ যখন জাতিতে বৈশ্য নহে, তাহারা জাত্যন্তর বর্ণসঙ্কর, 
তখন কেবল উপন্য়ন গ্রহণ করিলে তদ্দার৷ তাহাদের কোন ফললাভ 
হইতে পারে ন। | 

অঞ্চঠসম্মিলনীসভার নীত পাতিতে বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণ তাহাতে 
কেবল ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে অশ্বষ্ট বহুপুরুষপধ্যন্ত উপনয়নাদি 
ক্রিয়াহীন হইয়। ব্রাত্য হইয়াছে, তাহার! ব্রাত্যতাজনিত পাপক্ষয়াথ 
একশত কাঁহন (কাধাপণী ) কড়ি উতৎসগ দ্বার! প্রায়শ্চিত্ত করিয়! 
উপনরন গ্রহণ করিতে পারে; যথা | 

বনুপুরুযাুক্রমেণোপনয়নাদিক্রিয়ালোপন্গনিতপাপক্ষয়কামা অথ্ঠান্তৎ 
পাপক্ষয়ায় ব্রতাগ্যশক্তৌ শতকাধাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিততং যথ[বিধি * * 
কৃত্বা উপনয়নারা! ভবন্তীতি ইত্যাদি । " 


কিন্তু হিন্দুসমাজে দ্বিবিধ অম্বষ্ঠ আছে। এক অথ্র্ঠ অগ্ব্ঠদেশীয় 
ক্ষত্রিয়জাতি; এতঘ্যতীত প্রাচীনশাস্ত্রসমূহ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, 
বেণরাঙ্গার রাজত্ব সময়ে ব্রাহ্মণ পশুধম্মাবলম্বন পূর্বক বৈশ্ঠের স্ত্রী দ্বার! 
যে পুত্র উৎপাদন করে এ পুত্র জাতিতে বর্ণসঙ্কর অধ্ষ্ঠ, তাহার 
বংশধরের! প্রথমে কোন প্রকার ধর্মে অধিকারী ছিল না, কালক্রমে 
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চিকিৎসন্বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক তাহারা কেবল শুদ্রধশ্মে অধিকারী হইয়াছে 
এবং এ অস্থষ্জাতিই বঙ্গদেশে বৈদ্থজাতি বলিয়া পরিচিত। মনৃক্ত 
অন্ৃষ্ঠও দ্বিজাঁতি, নহে, পূর্বের প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত 
ব্যবস্থীপত্র যে কোন্‌ অশ্বষ্টের নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে এবং বর্ণসঙ্কর 
অম্বষ্ঠ যে কোন্‌ আচারে উপনয়নগ্রহণ করিবে তাহ! এ পাতিতে বিবৃত 
হঁয় নাই।. এতাধিক আড়ম্বর, সভাও স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু অধ্যাপকগণ 
যে মূলে ফাকী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহ! কাহারও চক্ষে পড়িল না 


বলা যাইতে পারে যে, বৈচ্য-অস্বষ্ঠ-সংমিলনী সভাকর্ঁক যখন 
উল্লিখিত পাতি গৃহীত হইয়াছে, তখন ওঁ পাতি বৈদ্-অশ্বষ্ঠজাতির 
নিমিত্তই প্রদন্ত হইয়াছে । কিন্ক যাহার নিমিত্ত ও ঘে কাধষ্যের জন্য 
পাতি গ্রহণ কর! যায় তাহা ম্পষ্টাক্ষরে বণিত না হইলে ও পাতি থে 
অকন্মণ্য পাতি তাহা হিন্দুমান্রেই অবগত আছেন। স্থতরাং কোন্‌ 
অঞষ্ঠের নিমিত্ত যে এ পাতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট লিখিত না হওয়ায় 
তাহা যে কেবল বর্ণসঙ্কর অন্বষ্ঠ বৈছোর নিমিত্ত দেওয়৷ হইয়াছে তাহ! 
কখনই বলা যাইতে পারে না। বিশেষ যখন শাস্ত্র ঘ্বার। প্রমাণ করা 
হইয়াছে বৈদ্য অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কুর- শৃদ্রধন্মাবলম্বী, তখন এ পাতি কখনই, 
তাহাদের ব্যবহারযোগ্য নহে । 

যদি তকাম্গরোধে স্বীকার ধর। ঘায় যে পপ্ডিতগণ আধুনিক বৈদ্য 
অর্থাৎ বর্ণসকর অশ্ষ্টজাতির নিমিত্ত উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্র প্রদ্নান 
করিয্বাছেন, তাহ! হইলো পাতির প্রস্তাবিত বহুপুরুষের ভূতপূব্ব পুরুষের, 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্যের স্ত্রীতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে অষ্বষ্ট 
সংজ্ঞ| প্রাপ্ত হইয়াছিল ও যাহার বংশধরেরাই বঙ্গদেশস্থ বৈগ্-অ্ষ্টগণ, এ 
ব্যক্তি যে প্রথমে বৈশ্য বা দ্বিজ ধন্মী ছিলেন ব্যবস্থাপত্রে আদৌ তাহার 
প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই এবং কোন শাস্তরেও তাহা বিবৃত হয় নাই। এ 
বিষয়ের প্রমাণ না দিয়া বর্তমান বৈদ্-অন্বষ্ঠবংশধরদিগকে ব্রাত্য বলা 
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কেবল অর্থের মাহাত্ম্য মাত্র । শিরো নাস্তি শিরঃগীড়া, আদিপুরুষের 
উপবীত ছিল না তথাপি অর্থবলে তাহার বংশধরের! ব্রাত্য বলিয়া 
অভিহিত ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিবার পাত প্রাপ্ত হইল 1 

ঢাকা জেলার রাজনগর-নিবাসী বৈদ্য অন্বষ্ঠবংশজ রাজা রাজবল্লভের 
গৃহীত পাঁতির স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণও বিচারশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন। তাহারা বলেন, যাজ্ঞবন্ধ্যোক্ত অম্বষ্ঠ ও নিষাদ ( ব্যাধ 
জাতি) যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা _. 

বিপ্রান্ম দ্বাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্তিয়াম। জাতোহ্ঘষন্ত 
শূ্রায়াং নিষাদঃ পারশবোহপি বেতি যাজ্ঞবস্ক্যবচনান্ম,দ্ধাভিষিক্তানবষ্টনিম।- 
দানাং যজ্ঞোপবীতাদিসংস্কারঃ প্রাপুঃ। 

এই পাতিদাতারা যে শাল্তরের অবমানন! করিয়া মহারাজকে ফাকি 
দিয়াছেন, তাহা তাহাদের লিখনাহুসারেই প্রতিপন্ন হইতেছে যাঙ্রবন্ধো 
“মুদ্ধাবসিক্ত” পাঠ আছে, ইহারা “মুদ্ধীভিষিক্ত” বলিতেছেন। মুদ্ধাভিমিক্ত 
ও মুদ্দীবসিক্ত এক জাতি নহে । মুদ্ধীভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের একটা উপাধি- 
মাত্র! যথা 

মুদ্ধাভিযিক্তো রাজন্বে! বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট । ইত্যাদি । 
| অমরকোষ দেখ ॥ 

কিন্ত মুগ্জাবসিক্ত একটা স্বতন্ত্র "জাতি, ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়ের 
বিঝুহিতা স্ী হইতে উৎপন্ন জাত্যন্তর জাতি । অতএব এই,পাতিদাতাগণ 
মূলেই ভুল করির়াছেন। স্থতরাং এই পাতি শীন্ত্রম্মত নহে, অর্থ- 
সম্মত বটে। | 

উল্লিখিত পণ্ডিতের! বলিয়াছেন, যাজ্ঞবন্ক্যের অম্বষ্ঠ ও নিযাদ ( ব্যাধ 
জাতি) উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহারা তৎ্সদ্বন্ধে কোন 
প্রমাণই দেন নাই। এ অথ্ষ্ঠ যে উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল 
তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক, তাহা হইলেই তাহার বংশজাতগণ উপনয়ন 
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গ্রহণ করিতে অধিকারী হইবেন, নচেৎ নহে। যাহা হউক, যে বিষয় 
প্রমাণ করা আবশ্যক সেই বিষয় বিনাপ্রমাণে পণ্ডিতগণ প্রামাণা বলিয়া 
স্বীকার করিয়। ন্মইয়াছেন | 

"অন্বষ্ঠ উপবাঁত প্রাপ্ত হইয়াছে এই বিষয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ শঙ্খ স্মৃতির 
এই বচন উদ্ধত করিয়াছেন যে--“ত্রাঙ্গণকর্তৃক ক্ষতিয়াজাত সন্তান 
ক্ষত্রিয়, এবং ক্ষত্রিয় কর্তৃক বৈশ্ঠাজাত সন্তান বৈশ্য হইয়াছে ।” এই বচন 
উদ্ধৃত করিবার তীত্পর্ধ্য এই যে, যখন শখ্ধের বচনে ক্ষত্রিয়কর্তৃক বৈশ্যা- 
গভজাত সন্তান * বৈশ্ঠাচারে উপন্বন-সংক্গার প্রাপু হয়! ব্যবস্থিত 
হইয়াছে, তখন ব্রাক্মণকর্তীক বৈশ্যাজাত অগ্ধঠ অবশ্যই বৈশাচারে 
উপনয়ন-সংঙ্গার অথাৎ বৈশ্যধশ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে । যথা 

তথাহ্েতদ্বচনব্যাখ্য। মিতাক্ষরায়াম্‌।* যস্ত বিপ্রেণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাভঃ 
ক্ষত্রিয় এব, ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং জাতে। বৈশ্য এব ইত্যাদি শখস্মরণং তৎ- 
ক্ষত্রিয়াদিধশ্রপ্রাপ্তথং ন তু ক্ষত্রিয়ীদিজাত্যাপ্রান্তয়ে । অতশ্চ মুদ্ধাভিবিক্তা- 
দানাং ক্ষত্রিয়াদেরুপনয়নদণ্ডাজিনোপরীতিভিঃ সংস্কার কাধা ইতি। 

অথলোভে অধ্যাপকগণ মিতাক্ষরার পাঠের বিকৃতি করিঃ! স্বার্থসিদ্ধি- 
চক কল্পিত পাঠ স্থাপন করিয়াছেন । প্রত পাঠ এই যে-* * ইতি 
শঙ্ঘন্মরণৎ তংক্ষত্রিয়াদিধশ্মগ্রাপ্তাথম্‌। ন পুনমৃদ্ধীবসিক্তাদিজাতিনিরা- 
করণাথং গ্ত্িয়াদ্ধিজা তিপ্রচপ্ত্যথং ব|। অতশ্চ মৃদ্ধাবসিক্তাপীনাং ক্ষত্রিয়া- 
দিভিরুক্তৈরেব দণ্ডাজিলোপবীতাদিভিরুপনয়নাদি কাধ্যং প্রাপ্মোপনয়নাৎ 
কামাচারাদি পূর্বববন্ধেদিতব্যম্‌ ॥ 

ইহার অথ এই ধেঁ-শঙস্থৃতির ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ কতৃক ক্ষত্রিয়াজাত, 
ক্ষত্রিয় কতক বৈশ্যাজাত সন্তানের ক্ষত্রিয়াদিধশ্ম প্রাপ্্যণ হইয়াছে, কিন্ত 
মুদ্ধাবসিক্তান্ছি জাতিনিরাকরণার্থ অথবা ক্ষত্রিয়াদিজাতিপ্রাপ্ত্যর্থ নহে। 
অতএব মদ্ধীবসিক্তাদির ক্ষত্রিয়াদির জন্য বিহিত দণ্ডাজিন ও উপবীতাদি- 
দ্বারা উপনয়নাদি কর্তব্য, উপনয়ন হইলে কামাচারাদি পূর্ব থাকিবে ।” 
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ইহার তাত্পধ্য এই যে, এই উপনয়ন শাস্ত্রসম্মত সাবিত্রীসংস্কারস্থচক 
উপনয়ন নহে, উহা! যদ্চ্ছাচার অবলন্বিত প্রথা মাত্র । স্থতরাং অধ্যাপক- 
গণ কল্পিত পাঠ স্থাপনপূর্ণ্বক বর্ণসঙ্কর অথ্ষ্ঠের উপনয়ন সন্্দ্ধে যে বাবস্থা 
প্রদান করিয়াছেন, তাহা অন্তায় কাধ্য হইয়াছে । যাহা হউক, ব্রংক্ষণ 
কর্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রাপ্তযার্থ ক্ষত্রিয়াচারে সংস্কার প্রাপ 
হইয়াছে-_এবং ক্ষত্রিয় কর্তৃক বৈশ্বাজাত সন্তানও বৈশ্যধশ্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, 
শঙ্খ কতক এইরূপ বর্ণিত হইলেও ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্যাজাত সন্তান যে 
বৈশ্যাচারে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা হইতে পাকে --এইরূপ বাবস্থ। 
শঙ্খ কর্তৃক আদৌ প্রদত্ত হয় নাই। মনন বলেন, অনস্তরজ পুত্র দ্বিজ- 
ধন্ী, শঙ্খও তাহাই বলিয়াছেন । কিন্তু কোন্‌ শাস্ত্রের বলে পণ্ডিতগণ 
শঙ্ঘোক্ত বচনের অসপ্ভাবস্থাপনপূর্ধবক ব্রাহ্মণের ওুঁরসে বৈশ্যার গর্ভজাত 
একাস্তর বর্ণসন্কর অঞ্ষ্টজাতির” বৈশ্তাচারে উপনয়নগ্রহণব্যিয়ে পাতি 
প্রদান করিয়াছেন? ১78 ৃ 

বর্তমান শান্ত্রব্যবসায়ী হিন্দু পণ্ডিতগণের কোন বিষয়ের পাতি দিবার 
সময়ে এই কথা স্মরণ করা উচিত যে তাহারা আইনকণ্তা (1,977 
19,07০) নহেন, আইনের ব্যাখ্যাকর্তা মাত্র, কেবল তাহার মর্শ্মপ্রকাশক ও 
পরিচারক (administrator) মাত্র । সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রে যাহা পরিব্যক্ত হয় 
নাই তাহা তাহারা স্বীয় যুক্তি বা অন্গভবের দ্বারা স্থাপন করিয়া প্রচলিত 
করণে অনধিকারী । অতএব অহাদেধ জানা উচিত যে, কোন জাতি 
বা ব্যক্তি প্রথমে সাবিত্রীসংস্কারসম্পন্ন ছিল -- এই বিষয় "যদি ধশ্মশানে 
বিবৃত হইয়া থাকে, এবং এ জাতি বা ব্যক্তি কালক্রমে ব্রাত্য হইলে 
প্রায়শ্চিতদ্বারা ব্রাত্যদোষখগুন করিয়া! পুনর্বার সাবিত্রীসংস্কার প্রাপ্ত 
হইতে পারে__এই বিধি ধর্মশাস্ত্রে ব্যবস্থিত থাকিলে পণ্ডিতগণ কেবল 
তাহারই পাতি দিতে পারেন । নচেৎ যে জাতি বা ব্যক্তি প্রথমে আদৌ 
সাবিত্রীসংস্কারসম্পন্ন ছিল না, সেই জাতি বা ব্যক্তিকে অন্যজাতিসম্বন্ধীয় 


[| 
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ব্যবস্থা দ্বারা এক্ষণে উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা প্রদানপূর্্বক 
নৃতনজাতিত্বে স্থাপন করিলে এ এ নৃতনজাতি যে হিন্দুসমাজে নিন্দনীয় 
হইবেন তাহধতে সন্দেহ হইতে পারে না। 
" শঙ্ছের সময়ে বা তৎপূর্বে ব্রাহ্মণকর্তৃক ক্ষত্রিয়াজাত বৈধপুত্র, কষত্িয়- 
কতৃক বৈশ্যাজাত বৈধপুত্র, এবং বৈশ্য কর্তৃক শুদ্রাজাত বৈধসম্তান দ্বিজ- 
ধৰ্ম্ম প্রাপ্ত হইরাছিল | “সথতরাং শংখন্বৃতিতে এ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে | 
কিন্ত ও সময়ে' বা তৎপূর্বেে ব্রাক্ষণকর্তৃক বৈশ্যাজাত সন্তান ( অদ্বষ্ঠ ) 
বৈশ্ঠধর্শ বা কোন প্রকার দ্বিদ্রধশ্ম অধিকার করে নাই । স্থতরাং শংখ 
তৎসম্বদ্ধে কোন কথাই বলেন না । একান্তরবর্ণজাত ও দ্বযেকান্তরবর্ণ- 
জাত বৈধপুত্রের ধশ্মও যে শুদ্রধশ্ম। বোধ হয় উল্লিখিত পাঁতিদাতা 
পণ্ডিতগণ তাহা অবগত ছিলেন না! এই নিষিত্তই প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে 
বিবৃত হইয়াছে, বর্ণপস্কর অষ্ট জাতি চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক 
কেবল শৃদ্রধন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে? 

জাতিমিত্র শংখের বচনের ক্লিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া এরূপ চটক 
লাগাইয়াছেন যে তাহা দৃষ্টি করিলেই ধারণা হইবে অষ্ট জাতিতে 
বৈশ্য । যথা_- 

“তত্র ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, বৈশ্ঠায়াং জাতো বৈশ্য এব, 
শৃদ্রায়াং জাত: শুর এব ভবতি ॥৮ 

“দ্বিজাতির অঙ্ষুলোমজ সন্ভানগণের মধ্যে যাহার! ক্ষত্রিয়ার গর্ভে 
জন্মিয়াছে, ' তাহঃরা ক্ষ্রয়ই হইবে, যাহারা বৈশ্যা গর্ভে জন্মিয়াছে 
তাঁহারা বৈশ্বই হইবে, "যাহারা শুদ্রা গর্ভে জন্মিয়াছে তাহার! শূত্রই 
হইবে ।” উত্তম গুণপনা ! কাহার ওরসে বেশ্যার গর্ভে জন্মিলে বৈশ্য 
হইবে এই বিষয় ত ওঁ বচনে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ বচন ইতিপূর্বে 
উদ্ধত হইয়াছে, তাহার মশ্ম_ক্ষত্রিয়ের উরসে বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান 
বৈশ্বাধশ্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, অধ্বষ্ঠ বৈশ্ঠধন্ম প্রাপ্ত হয় নাই । 
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পাতিদাতার! পুনরায় বলেন, মনৃক্ত অম্বষ্ঠ ও যাজ্ঞবন্ক্যোক্ত অম্বষ্ঠ এক 
নহে। কারণ মন বলেন বৈশ্য কন্যা হইতে ন্বষ্ট, যাজ্ঞবন্ক্য “বলেন 
বিবাহিতা বৈশ্তজাতীয় স্ত্রী হইতে অধ্ষষ্ঠট। মুগ্জীভিষিক্তাদি বলিতে যে 
আদি শব্দ আছে তন্দারা পারশবের উপনয়ন বুঝিতে হইবে না, বলয় 
তাহ! নিষেধ করিয়াছেন । যথা-- 

অত্র চ মুদ্ধীভিমিক্তাদীনামিত্যাদিপদং পারখ্বস্তয তত্তৎসংস্গারপ্রাপ্তো 
তশ্তৈব নিষেধমাহ মনত | মনুক্ত অম্বষ্ঠ ও যাজ্ঞবক্ধ্যোক্ত ম্বষ্ঠ এক হউক 
বা দুই হউক, কাহারও মতে অম্বষ্ঠ দ্বিজাতি নহে । প্রন্বৃতার্থে বর্ণসঙ্কর 
অন্বষ্ট দ্বিবিধ নহে । 

তিপূর্সের বল! হইয়াছে স্থৃতি স্থানীয় আইন ( Local Law )। 
যাজ্ঞবন্ধোর স্বৃতি মিথিলা প্রভৃতি দশ অর্থাৎ যে দেশে মুগ কৃষ্ণবর্ণ সেই 
দেশের সমাজ ও শ্সংস্থাপনাণ সংবদ্ধ হইয়াছিল, অন্য কোন স্থানের 
জন্য নহে, যথা _ 
মিখিলাস্থঃ স যোগীন্দঃ ক্ষণুং ধ্যা খাইব্রবীন্মুনান্‌। 
যস্মিন দেশে মুগঃ কৃষ্ত্ত্মিন্‌ ধম্মানিবৌধত ॥ 

এই বচনের টাকার মিতাক্গর। বলেন, যে দেশে অধিক পরিমাণে 
রুষ্ণসার মগ বিহার করে নেই দেশের আইন, সংস্থাপনাথ যাজ্ঞবক্ক্যোত্ত 
স্থতি প্রণীত হইয়াছে, অন্ত কোন স্থানের নিমিত্ত নহে ; যথা 

বন্মিন দেশে গং কৃষ্তস্তম্মিন্‌ ধন্মীনিবোধত | কষ্ণসারো মৃগে 
যন্মিন্‌ দেশে স্বচ্ছন্দৎ বিহরতি, তশ্মিন দেশে বন্গ্যমাণল্ক্ষণা ধর্ম। অনুষ্ঠেয়! 
নান্ত্রেত্যভি প্রায়ঃ | to < 

এতদ্বার! স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যাজ্ঞবন্ধ্যের স্বৃতি কেবল মিথিলা 
প্রভৃতি দেশের জন্যই সংস্থাপিত হইয়াছে, বঙ্দেশ প্রভৃতি অন্য দেশের 
নিমিত্ত নহে । অতএব ঘাজ্ঞবন্ধ্যবচনের ব্যাখ্য। লইয়। বঙ্গদেশবাসী 
বৈশ্বদিগের আলোচনা নিশ্য়ো জন । 
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উল্লিখিত অন্বষ্ঠগণের এক সম্প্রদায় ইদানীং কটিদেশে ঘুনসীর ন্যায় 
সত্রধারণ করিয়া থাকে । কোন কোন পা গুতেরা এ স্থত্রকে উপবীত, 
গণা করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে অন্বষ্ঠের উপবীত ছিল, অতএব যে 
অস্থষ্ঠেরা এরূপ স্ুত্রধারণ করে না, তাহারা ব্রাত্য ; যথা 


শ্রীমদ্বল্লালাছন্বষ্ঠানাঁং যজ্ঞোপবীতমাসীদিতি লৌকিকাখ্যায়িকা তৎ- 
প্রমাণ্যমপ্যন্তি পশ্চাতৎপুষ্ত্রেণ লক্ষ্মণসেনেন পিত্রা সহ লৌকিকবিরোধাৎ 
কেযাঞ্চিতদ্দ রীকত্‌ং কেযাঞ্চিদগ্ভাপি পৌর্বাপর্যেণ বৰ্ততে তথ! দৃশ্যতে 
5। কড়ইধাদিগ্রামনিবাসিনামন্ষ্ঠানাৎ যজ্ঞোপবীতাদিকমিতি লোক- 
দর্শনেন চ ॥ 


অর্থাৎ অম্বষ্ঠ বল্লালসেনের যজ্জঞোপবীত ছিল, লোকে এইরূপ বলিয়া 
থাকে । তৎপরে তাহার পুত্র লক্ষ্মণসেন অঁতার সহিত বিরোধ করায় কতক- 
গুলি অশ্বষ্ঠের উপবীত দূরীরুত হয়। কতকগুলি অম্বষ্ঠের অদ্যাবধি উপবীত 
মাছে । কড়ইধাদি গ্রামবাসী অশ্বষ্ঠগণের উপবীত সকলেই দেখিতেছেন। 

বল্লালসেনাদি অন্বষ্ঠগণের যে উপবাঁত ছিল, ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতেরা 
তাহার কোন প্রমাণ প্রদান করেন নাই। কেবল লৌকিকাখ্যায়িকা 
অর্থাৎ জনপ্রবাদের উপর নিভর করিয়! ব্যবস্থা দেওয়া পণ্ডিতের কার্য 
হয় নাই। পণ্ডিতগণ লিখিরাছেন, বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সহিত 
তাহার বিবাদ ঘর্টনা হইগ্া কতকগুলি অঙ্থষ্টের: উপবীত অন্তহিত 
হইয়াছে। ইহার প্রমাণ কি? এই কাল্পনিক আখ্যায়িকা পণ্ডিতদের 
পাতিতেও স্থান পাইল ? অর্থো হি বলবত্তরঃ, একালে অর্থ ই সর্বসাধক। 
নবোঁডূত লক্ষ্মণসেনী সপ্রদায়ের কটিদেশে যে সুত্র আছে তাহা উপবীত 
নহে, উপবীতস্ত্র কখনই নাভির অধরে রাখা যায় না। অতএব এ 
স্ত্রকে সাকিত্রীসংস্কারস্চচক যজ্জোপবীত বলিয়া গণ্য করা বেদোক্ত 
যজ্ঞোপবীতের অবমাননা মাত্র। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ :করিতে হইলে যে 
সকল ক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন, অ্ষ্ঠগণ কটিদেশে সুত্রধারণসময়ে 
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আদৌ এ সকল কন্কা গর অনুষ্ঠান করেন না। অতএব ওঁ ত্র 
আদৌ যজ্ঞোপকীত নহে । 

অন্থষ্ঠগণের গৃহীত ব্যবস্থাপত্রের অবস্থা প্রদর্শিত হই । এতদ্বারা 
প্রতীয়মান হইতেছে যে এ ব্যবস্থা এবং তদুক্ত যুক্তি ন্যায়বিরুষ্ধ , 
স্থৃতরাং অপ্রামাণা | 

জাতিমিত্র ও অঞৃষ্ঠদীপিকা অন্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্বজা তীয় 
কন্যার গঙজাত বৈধপুত্র ও বৈশ্যাচারে উপনয়নাহ বলিয়াছেন । কিন্ত 
এই বিষয় প্রমাণ করণার্থ তাহারা যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধত করিয় 
তাহাদের অর্থান্তর করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত অথ সমস্ত শাস্ত্রের 
একবাক্যে স্থাপন পুর্বক প্রমাণ করা হইয়াছে, অন্ষ্ঠ শৃত্রধ্্মাবলম্বী 
বর্ণসহ্কর জাতি । 

আধুনিক পণ্ডিতগণের ধারণা, এই যে, হিন্দুসমাজ আদিম কালাবধি 
এক নিয়ম ও বিধি (আইন) প্রতিপালন' করিয়৷ আসিতেছে, কম্মিন্কালে 
তাহার পরিবর্তন হয় নাই । সুতরাং তাহারা এক সময়ের সামাজিক 
বিবাহবিধি অন্য সময়ের সমাজ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া কোন জাতিকে 
উৎকৃষ্ট এবং কাহাকেও বা নিরুষ্ট বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন! কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট যেমন প্রয়োজনমতে সময়ে সময়ে প্রাচীন 
আইন রহিত বা সংশোধন করিয়া নৃতন্‌ আইন জারি“রিতেছেন, হিন্দু- 
গণও প্রয়োজনমতে তদ্রূপ করিয়া 'আসিয়াছেন। , এই নিমিত্ত এক বিষয় 
সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্বৃতিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও দৃষ্ট হাম। 

ইতিপূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে, প্রথমে জাতি ‘বা বর্ণভেদ ছিল" না, 
সকলেই এক জাতিতুক্ত ছিলেন, তংকালে পরদার-গমন দৃষণীয় ছিল না, 
সকলে ইচ্ছান্সারে অন্তের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা স্ত্রী-গূমন করিত । 
শ্বেতকেতুর অভিসম্পাত বশতঃ হিন্দুসমাজে পরদার-গমন পাপ বলিয়া 
গণ্য হইয়াছে । এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে প্রথমে বর্ণভেদ না থাকায় সবর্ণ, 


কায়স্থ-পুরাণ | ৪০৩ 


অসবর্ণ, কোন প্রকার বিবাহ এবং অন্থলোম ও প্রতিলোম প্রভৃতি ও 
তৎসম্বন্বে কোন নিয়ম ছিল না। তৎকালে মনুয্যসংখ্যা অত্যন্ন ছিল। 
স্থতরাৎ মানঝ্গুণ যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বনপূর্ববক সন্তান উৎপাদন করিয়া 
ম্টষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে প্রবুন্ত হইযাছিলেন এবং এ সকল সন্তানও 
বৈধসন্তান বলিয়া তংকালিক সমাজে গৃহীত হইয়াছে । 


* ক্রমে কন্মদ্বারা মার্নবগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রতি শ্রেণী বা রা 
সংজ্িত হন। "'কিন্ত প্রথমে তাহারা একনিয়মপরতন্্, এক আচার ও 
ব্যবহারে নিরত ছিলেন। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন ইতরবিশেষ ছিল 
না। সুতরাং তংকালে অন্তলোম ৪ প্রতিলোম ভেদ ছিলনা । যে 
কোন বর্ণ হউক, ইচ্ছামত অন্ত বর্ণে বিবাহ করিতেন । বিবাহ হইলেই 
স্বী ও পুরুষ এক অঙ্গম্ব্ূপে গণ্য হইত্*( অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈমণংসানি 
ত্বচ। ত্বচমিতি শ্রতে: )। স্থতরাং তকালে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কন্যাকে 
অথব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কন্যাক, অথাৎ যে কোন বর্ণ হউক ইচ্ছামত 
অন্য বর্ণে বিবাহ করিতেন এবং ত্যুহাতে যে সন্তান জন্মিত এ সন্তান 
পিতৃজাতি প্রাপ্ত হইত। 

ক্ষত্রিয় যবাতি রাজা ত্রাঙ্মণ শুক্লাচাধ্যের কন্। দেবযানীকে এবং দৈত্য- 
বংশজ শর্মিষ্টাকে বিবাহ কাঁরিয়। পুরু ও যদু প্রভৃতি যে সকল সন্তান 
উৎপাদন করিয়াছিলেন,* তাহ্যুর। শিতৃজাতি প্রাপ্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় 
হইয়াছিলেন । পরশ্রধাম এবং তাহার পিত। জমদগ্নি ব্রাহ্মণের বিবাহিত 
কত্রিয়কন্তার গর্ভজাত হইলেও জাতিতে ব্রাহ্মণ, ঘটোৎকচ রাক্ষসীর 
গর্তজাত হইলেও ক্ষাপ্মিয়। বিছুর ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা শূদ্রকন্ার গর্ভজাত 
হইলেও জাতিতে ক্ষত্রিয়, যুযুংস্থ ক্ষত্রিয় রাজা! ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহিতা 
বৈশ্যকন্তার প্রভজাত হইলেও জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন । ব্যানদেব এবং 

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ধ্য ধীবর কন্যার গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয় হইয়াছেন। গ্রীসদেশীয় সেকন্দার (Alexander) যবন ছিলেন! 
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তাহার সেনাপতি সেলুকসের কন্যা লিসিয়ানাকে ক্ষত্রিয় চন্্রগুপ্ত বিবাহ 
করেন। তাহার গর্ভজাত পুত্রও ক্ষত্রিয় হইয়াছে । চন্দ্রগুপ্ত শৃদ্রাগর্ভজাত 
হইলেও জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ" উদাহরণের 
অভাব নাই। | 


ভারতবর্ষ-বিচার নামক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে_-ইউরোপ, যাহাকে 
হিন্দুগণ অশ্বক্ৰান্ত ( ইযুজাত ) বলিতেন, তাহার অধিবাঁসিগণের মধ্যে 
যাহার! বিড়ালাক্ষ ( বিড়ালের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট ) তাহারা' দৈত্য । এই 
খণ্ডে দানব (1)81)706) নদী আছে । অতএব এ নদীর 'নিকটবাসীকেই 
যে হিন্দুগণ দানব বলিতেন তাহ। সম্পূর্ণ সম্ভব । পাশ্চাত্য দার্শনিকের! 
বন্য ও পাহাড়ী জাতিকেই রাক্ষস বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । এতদ্বারা 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, যযাতিরাক্তার বিবাহিতা দৈত্যবংশজা শশ্মিষ্ঠার 
গর্ভজাত এবং ভীমের বিবাহিত! -হিডিম্ব।-রাক্ষসীর গৰ্ভজাত সন্তান যখন 
জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়াছে, এবং গ্রীসদেশবাঁসী যবন সেলুকসের কন্যাকে 
যখন ক্ষত্রিয় চন্দ্রগুপ্ত রাজ। বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন নিঃসন্দেহরূপে 
প্রমাণ তয় যে এক সময়ে হিন্দুগণ ইউরোপ ও আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানের 
অধিবাসীর কন্তাকেও বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে যে সন্তান উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহারাও পিতার জাতি অনুসারে “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শূদ্ৰ জাতি প্রাপ্ত হইয়াছে । এর 
কালক্রমে জাতিবিচার অধিকতর প্রবল হইয়! বর্ণচতুষ্ট চারি সমাজে 
বিভক্ত হইলে চারিটি জাতি স্থাপিত হয়।' তদনুগারে বৰ্ণচতুষ্টয়ের 
ইতরবিশেষও স্থাপিত হইল । স্বতরাং বিবাহনিয়মও*পরিবর্তীন করিবার 
প্রয়োজন হইয়াছিল । এই নিমিত্ত স্বজাতিজাত অক্ষতযোনি কন্যাকে 
বিবাহ করাই প্রশস্ত, এবং কামোপশমনার্থ অসবর্ণা আক্ষতযোনি 
কন্যাকেও বিবাহ করা যাইতে পারে--কিন্ত অসবর্ণ। ভার্ধ্যার গর্ভজাত 
পুত্র স্বতন্ত্ৰ জাতি বলিয়া গণ্য হইবে এবং এ সকল জাতি ক্ষেত্র ও 
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ওরস বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন ধশ্ম প্রার্থ হইবে-- ইত্যাদি বিবাহ সম্বন্ধীয় 
নানাবিধ নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংবদ্ধ হইয়াছে । 

বিবাহ আইন প্রচলিত হইলে বেণরাজ! এ সকল নিয়ম উল্লজ্ঘন- 
পূর্বক ষথেচ্ছাচারা হন। তাহার উপদেশে তাহার অধীনস্থ বহু প্রজা 
পশ্ুধন্মাবলম্বনপূর্ণক অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী (বিধবা ও সধবা) ও 
" অনূঢ়া কন্তা গমনদ্ার। হিন্দুসমাজের নিন্দনীয় অশ্বষ্-করণাদি পুত্র 
উৎপাদন করে , এঁ সকল পুত্র সামাজিক নিয়মের অতিঞমে উৎপন্ন 
হইয়াছিল, স্থৃতরাং তাহারা আধ্যসমাজক্ুক্ত হইতে পারে নাই । 
তাহারা পিতৃজাতি ব! মাতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়। আধ্যসমাজে পাপজ 
বর্ণসঙ্করজাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। এরূপ পাপজ 
বর্ণসঙ্কর আর উৎপন্ন না হয়, ক্রমে তৎসন্ধেও নানাবিধ কঠোর শাসন 
স্থাপিত হইয়াছে, | 

ক্রমে জাতিবিদ্বেষ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণজাতি সর্বজাতি অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের অধম, ক্কিন্ত বৈশ্য ও শৃদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বৈশ্য 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধম, কিন্তু শুদ্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং শুদ্র 
এ জাতিভ্রয়ের অধম--এইরূপ সমাজনিয়ম হইয়াছিল। নিকষ্টবর্ণ 
উৎকষ্টবর্ণের কন্যাকে বিবাঁহ করিলে উৎকষ্টবর্ণের গৌরব ও সন্ত 
থাকিতে পারে ন* স্থৃতর+ এই সময়ে বিবাহ্সন্থন্ধীয় প্রাচীন আইনের 
পরিবর্তন ও নৃতন নিয়ম স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। 

ক্রমে জাতিবিদ্েষ প্রজ্জলিত হইয়৷ উঠিলে বিবাহনিয়ম পরিবত্তিত 
হইয়া উঠিল, অনুলোম ও প্রতিলোমবিবাহ একেবারে রহিত করিবার 
প্রয়োজন হয়। বর্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে এ নিয়মই প্রচলিত আছে । 
অতএব যাঙ্কারা মনে করেন যে হিন্দুসমাজ চিরকাল একই নিয়মের 
অধীন ছিল, তাহারা যে প্রাচীন অবস্থা কিছুমাত্র অবগত নহেন 
তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। 
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ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হিন্দুগণ যেরূপ সমাজস্থাপন ও আইন প্রচলন 
করিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে 
হিন্দুগণ ক্রমে যত সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, ততই ঠাহারা প্রয়োজনা- 
হুসারে নৃতন নৃতন আইন স্থাপন করিয়।ছিলেন। কালক্রমে হিন্দুসমাজ 
পরিপক্ষাবস্থায় নীত হইলে মঙ্ুকর্তৃক প্রথমতঃ এই আইন প্রচলিত 
হইয়াছিল বে, দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পক্ষে" 
স্বজাতীয় ভাধ্যাগ্রহণ করাই কর্তব্য । তবে কামন্বিবারণের প্রবৃত্তি 
জন্মিলে ক্রমে অবরা অর্থাৎ স্বজাতি অপেক্ষা হীনবর্ণের কন্তাও বিবাহ 
করিতে পারিবে । এই হেতু সমস্ত আইনকর্তীই (স্থৃতিকর্তী ) ব্যবস্থ' 
দিয়াছেন যে স্বজাতীয় ভাধ্যাগ্রহণ করাই বিধেয়। এই সময় হইতেই 
হিন্দুসমাজের যদচ্ছাচারে বহুবিবাহবিধি রহিত করণার্থ কামত: 
অন্থলৌমবিবাহ অসঙ্গত বিবাহস্বরূপ গণ্য, হয়, যথ!- 
সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকম্মণি । 
কামতস্ত প্রবুত্তানামিমাঃ'সুযুঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥ 
শৃদ্রেব ভাধ্যা শূদ্ৰস্ত স। চ স্ব চ বিশঃ স্থৃতে | 
তে চ স্ব! চেব রাজ্ঞঃ স্থ্যঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ মন্ট। 
্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শৃক্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে | | 
স্বজাতিঃ শ্রেয়সী ভাধ্যা স্থজাতিক্চ পতি*্বিয়াঃ ॥ 
‘ নারুদসংহিতা। 
ভাৰর্য্যাঃ সজাত্যাঃ সর্বেষাং ধর্মপ্রথমকল্পিকঃ | 'যম। 
গৃতস্থ: সদৃশীং ভাধ্যাং বিন্দেতান্ন্যপৃব্াং যবীয়সীম্‌ । 
গৌতমসংহিতা, ৪র্থ অঃ 
গৃহস্থো বিনীতাক্রোধামযো গুরুণাভজ্ঞাতঃ স্নাত্বা 
অসমানামস্পুষ্ইমৈথুনাং যবীয়সীং সদৃশীং ভাধ্যাং বিন্দেত । 
বশিষ্ঠসংহিতা, ৮ম অঃ। 
স্বজাতিমুদবহেৎ কন্াৎ সুরূপাং লক্ষণান্থিতাম্‌। 
বৃহৎপরাশরসংহিতা । 
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মতস্তুন্থক্তে বিবৃত হইয়াছে, স্বজাতীয়া ভাষা। ধৰ্শমণত্বী, অসবর্ণা ভাষ্য! 
কামপত্বী অর্থাৎ ধৰ্ম্মপত্বী নহে; যথা 
সধর্ণা যস্ত যা ভাব্যা ধর্মপত্তী তু সা স্বৃত।। 
অসবর্ণী চ যা ভাৰ্য্যা কামপত্ৰী তু সা স্বতা ॥ ৩১ পটল। 
শূদ্রদাতীয়া পত্রী পরিবৃত্তি বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। ধশ্মপত্রী ও কাম্পত্বীর 
গভজাত সন্তানের জাতিনিরাকরণার্থ মন্তকভুক এই নিয়ম সংস্থাপিত 
হয় যে স্বজাতীয়*ও তুল্যজাতীয় অক্ষতযোনি কন্যাকে বিবাহ করিয়া 
তদ্দার। যে সম্থান উৎপাদন কর! যায়, এ সন্তান পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত 
হইবে । যথা 
সর্কবর্ণেধু তুল্যাস্থ পত্রীধক্ষতযোনিম। 
আল্রলোম্যেন সম্ভূত! জাত্য! জেয়ান্ত এব তে। 
কামপত্র'র গউজাত সন্তানের মধ্যে মনন্তরবণী স্ত্রীর গভজাত সন্তানের 
জাতিনির্ণয়াথ মন্তুকক এই বিধি সংবদ্ধ হয় যে অনন্তরবর্ণে অর্থাৎ 
্রাঙ্গশ্রে ক্ষত্রিয়জাতীয়। পত্নীর, ক্ুত্রিয়ের বৈশ্তজাতীয়া পত্নীর, এবং 
বৈশ্সের শুদ্রজাতীয়। পত্নীর গভজাত সন্তানের মাতৃদৌষ হেতু তাহার! 
পিতৃসদৃশজাতি অথাৎ মাতৃজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্ত পিতৃজাতি অপেক্ষা 
নিক এইরূপ দ্বিজাতিত্ব প্রান্ত হইবে। যথা__ 
্ত্রীব্ভ্তরজাতস্থ দ্বিজেরুংপাদিতান্‌ সুতান্‌। 
সদৃশানেক তানাহর্দাতদোষবিগহিতান্‌ ॥ 
কুন্নকভট্ট এই খচনের এই অথ করিয়াছেন, যথা 
'আমগুলোম্যেনাবাবহিতবণজাতাস্থ ভায্যাস্থ দ্বিজাতিভিরুংপাদিতাঃ 
পুত্রাঃ যথ৷ ব্ৰাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শুদ্রায়াং তান্‌ 
মাতৃহণনজাতরয়ত্রদোষেণ গহিতানপি সদৃশান্‌ নতু পিতৃসজাতীয়ান্‌ মন্বাদয় 
আহঃ । পিতৃসদৃশ গ্রহণাৎ মাতৃজাতেরুতরুষ্টাঃ পিতৃজাতিতে। নিকৃষ্ট 
জ্ঞয়াঃ | ইত্যাদি । 
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জাতিমিত্র এ বচনের অর্থ করিয়াছেন “দ্বিজাতি দ্বারা অনন্তুরজাত- 
জাতীয়! পত্বীতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে * * যে সকল 
সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা * « পিতৃজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট, মাতৃজাতি 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট * *” (প্রথমভাগ জাতিমিত্র, ১৭ পৃঃ দেখ )। জাতিমিএ 
উপবীতলোভে কি ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন! অনন্তর এবং একান্তর 
ও ছ্ধেকান্তর বর্ণের মধ্যে যে ইতরবিশেষ আছে তাহা বোধ হয় জাতিমিত্র, 
অবগত নহেন। ব্রাঙ্গণের একান্তরে ( একজাতি অন্তরে ) বৈশ্াতে 
অন্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়ের একাস্থরে শুদ্রাতে উগ্রজাতি হইয়াছে, যথা 

“একান্তরে ত্বান্ুলোম্যাদঘ্বষ্টোগ্সৌ যথা স্থৃতী ।” 
মন্ত। 

অনন্থর-জাতীয়া পত্বীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃসদৃশ দিজ্ঞাতিত্ব প্রাপ 
হইবে-_-এই বিধি মনুকত্বক সংস্থা পিত হইলেও কালক্রমে শঙ্খকডীক এই 
আইন সংবদ্ধ হইয়াছিল যে অনন্তরদ্ধাতীয়া ভার্য্যার অর্থাৎ ব্রাহ্মণকত্ুক 
বিবাহিতা ক্ষত্রিয়জাতীয়া পত্ভীর গর্ভজাত সন্তান "ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়কুক 
বিবাহিতা বৈশ্যজাতীর়া পত্নীর ( বাবাতার ) গঞুজাত সন্তান বৈশ্য হইবে 
এবং বৈশ্কর্তক তাহার বিবাহিতা শৃত্রজাতীয়। স্ত্রীর গল্রজাতি সঙ্গান 
শূদ্ৰ হইবে, যথা 

“ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়ামুংপাদিতঃ ক্ষত্রিত এর্ব' ভবতি, ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্ঠায়।- 

মুৎপাদিতে বৈপ্ত এব ভবতি, বৈশ্যেন শৃত্রায়ামুংপাদিতঃ শুত্র এব ভবতি ৷" 

নারদসংহিতায় বিবৃত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষয়, বৈশ্য ও শূত্রের 
স্বজাতি-ভার্ধ্য গ্রহণ করাই শ্রেয়ঙ্কর ; কিন্ত অন্থলোমক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি 
বৈশ্য ও শুদ্রজাতীয়৷ কন্যাকে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুত্রজাতীয়া কন্যাকে, এব" 
বৈশ্য শুদ্রজাতীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে, এবং প্রতিলোমক্রমে শৃদ্রান 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতীয় অন্ত তিন পতি, বৈশ্ার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়- 
জাতীয় অন্য ছুই পতি, এবং ক্ষত্রিয়ার ব্রাহ্মণজাতীয় অন্য এক পতি হইতে 


j কায়স্থ-পুরাণ | ৪০৯ 


পারে ; এবং অঙ্ুলোমবিবাহ দ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন হইবে তাহারাই 
বৈধপুত্র, প্রাতিলোমবশতঃ যাহারা জন্মিবে তাহারা বর্ণসঙ্কর । য্থা-_ 
স্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূন্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে। 

সজাতিঃ শ্রেয়সী ভাৰ্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ 
্রাহ্মণস্তাছলোম্যেন স্ত্রিয়োহস্তান্তি্ন এব তু। 

শৃ্রায়াঃ প্রাতিলোম্যেন তথান্যে পতয় স্তরয়ঃ ॥ 

ছে ভাখ্যে ক্ষত্রিয়স্তান্যে বৈশ্যপ্তৈকা প্রকীন্িতা। 

বৈশ্রায়! দে! পতী জ্ঞেয়াবেকোহন্যঃ ক্ষত্রিয়াপতিঃ ॥ 
আহ্ুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধি: স্বৃতঃ | 

প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ে! বর্ণসঙ্করঃ ॥ 


প্রতিলোম শব্দের অথ বিলোদ বিক্রান্ত, বিপরীত, অধম, দুষ্ট, 
বুতক্রম ব্যতায়ু ( শব্দাথরত্রনালা দেখণ)। নারদসংহিতার উল্লিখিত বচনে 
বিবৃত হইয়াছে," গ্রতিলোমবশতঃ ব্রাহ্ষণীর, ক্ষত্রিয়ার, বৈশ্তার ও শুত্রার 
অন্য পতি হইয়াছিল। অন্য পত্তি শব্দে স্বজাতীয়পতি ব্যতীত অন্যকে 
বুঝতে হইবে। 

নারদসংহিতার উল্লিখিত বচন সমূহের স্থল মন্ম এই যে, বর্ণচতুষ্টয়ের 
স্ব স্ব জাতীয়। পত্বী গ্রহণ করাই কর্তব্য । 

জাতিমিত্র *মারদসংহিতাবু উল্লিখিত বচনের শেষ দুই পংক্তি উদ্ধৃত 
করিয়। বলিয়াছেন, 'এই প্রমাণান্সারে অম্বষ্ঠ প্রভৃতি অন্ুুলোমজ সন্তান- 
গণের বর্ণসঙ্করতা* নাই,'যাহার। প্রতিলোমজ সন্তান, তাহারাই বর্ণসঙ্কর 
(জাতিমিত, প্রথম’ ভাগ, ১১৭ পৃঃ দেখ )। অহষ্ঠ যে বৈধপুত্র, তাহা 
নারদ বলেন নাই। ব্রাঙ্গণ হইতে বৈশ্যাগর্ভে অবৈধরূপেও ত পুত্র 
হইতে পাঁরে। সেই অবৈধ পুত্রই বর্ণসঙ্কর অম্বষ্ঠ বলিয়া নানা শাস্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে । এ জন্যই অথ্রষ্ঠের মাতৃজাতিত্ব বা ছিজধশ্বত্ব কোন 
শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। 


ad কায়স্থ-পুরাণ। 


কালক্রমে কোন কোন স্থানের হিন্দুসমাজে বিবাহবিধি সংশোধিত 

হইয়া এই বিধি বোধ হয় প্রচলিত হইয়াছিল যে, বিবাহিতা সবর্ণাজাত 
পুত্র স্বজাতি হইবে, অন্ুলোমবিবাহিতা স্ত্রীর গঠ্জাত.. পুল্র মাতৃবর্ণ 
হইবে, এবং প্রতিলোমবিবাহ দ্বারা যে সকল পুত্র উৎপাদিত হইবে 
তাহারা আধ্যধন্মে অনধিকারী হইবে। স্থতরাং বিষুসংহিতায় 
বিবৃত হইয়াছে, 

সমানবর্ণাস্থ পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবস্তি ৷ 

অন্থুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ | প্রতিলোমাস্বাধ্যধশ্মবিগহিতাঃ ॥ 


এস্থলে বিবৃত হইয়াছে, অন্থুলোমবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র মাতৃবর্ণ 
প্রাপ্ত হইবে । কিস্থ এই বিধি মানবধন্শাস্ত্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ । 
পরস্ত এই বিধি অনুসারে অশ্বঙ্গ যে মাতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্য হইয়াছিল 
অথবা বৈশ্যধশ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহু। কোন শাস্বেই বণিত হয় নাই। 
ক্রমে প্রতিলোম বিবাহজাত সন্তান শৃদ্রাপেক্ষা অধম বলিয়া গণ্য 
হয়। এই নিমিত্ত ব্যাসসংহিতার বিবুত হইয়াছে যে, অধমবর্ণ উত্তম- 
বর্ণাতে সন্ভানোৎপত্তি করিলে এ সন্তান শুড্রীপেক্ষাও অধম হইবে, যথা - 
অধমাছ্ত্তমারান্ত জাতঃ শুদ্রাধমঃ স্থৃতঃ । 
মিথিলা প্রভৃতি দেশে কালক্রমে এই নিয়ম স্থাপিত হইয়াঁছল যে 
সবর্ণ। ভার্য্যা বর্তমানে অসবর্ণা পত্রী লইয়া! ধ্্মগের্য্য করিবে না, এবং 
সবর্ণ। বিবাহিতা স্বীর গর্ভজাত সন্তান স্বজাতি, ও জনিন্দ্যবিবাহ অর্থাৎ 
ব্রাঙ্মাদি-বিবাহজাত পুন্রগণ বংশবুদ্ধিকীরক হয়? যথা, যাজ্ঞবক্ক্য-_ 
“সত্যামন্তাৎ সবর্ণায়াং ধশ্মকাধ্যং ন কারংয়ৎ ৷” ৃ 
মিতাক্ষরার টাকা 
সবর্ণায়াং সত্যাং অন্যামসবর্ণাং নৈব ধন্মকাধ্যং কারয়েখ। 
সবর্ণেভাঃ সবর্ণাস্থ জায়স্তে হি সজাতয়ঃ | 
অনিন্দ্যেযু বিবাহেষু পুত্রাঃ সম্ভানবদ্ধনাঃ ॥ 


৮ কায়স্থ-পুরাণ। ৪১১ 

মিতীক্ষরার টাকা 

সবর্ণেভ্যে। ব্রাঙ্মণাদিভ্যঃ সবর্ণাস্থ ব্রাঙ্মণ্যাদিযু সজাতয়ো! মাতৃপিতৃ- 
সমানজাতীয়াঃ ুত্রা ভবন্তি। * * কিন্ত অনিন্য্যু ্রাহ্মাদিযু বিবাহেষু 
পুত্রাঃ সন্তানবর্ধনা অরোগিণে দীায়ুষে। ধর্মপ্রজ্ঞাসম্পন্া ভবন্তি। 

প্রতিলোম বিবাহ রহিতকরণ জন্য এই নিয়মস্থাপন হইয়াছিল যে 
'প্রতিলোমবিবাহ্জাত সন্তান কোন প্রকার ধশ্মে অধিকারী হইবে না। 
এই নিমিত্ত গোতম বলিয়াছেন-_“প্রতিলোমাস্ত ধর্মহীনাঃ 1” এবং 
ক্রমে অঙ্গুলোমবিবাহও রহিতকরণাথ এই নিরমস্থাপন হইয়াছিল যে 
সকল পুত্রের মধো বিবাহিতাসবর্ণাজাত পুত্রই শ্রেষ্ট, অন্থলোমবিবাহিত৷ 
স্বীর গভজাত সন্তান মধ্যবর্তী জাতি, এবং প্রতিলোমবিবাহিতা স্ত্রীর 

জাত সন্তান বর্ণবাহা পতিত বলির! গণ্য হইবে। যথা-দেবল খাষির 
বচন পরাশরভাষ্কের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে-_ 


তেষাং সবর্ণজাঃ শ্রেষ্ঠান্তেভ্যোইনলোমজাঃ স্বৃতাঃ। 
অন্তরাল। বহিবর্ণাঃ গ্রথিতাঃ প্রতিলোমজাঃ ॥ 


মন বলেন, চারিটা জাতি ব্যতীত আর জাতি নাই। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতি, চতুথ সমস্তই শুদ্র। স্থতরাং এই বচনামুসারে 
বর্ণবহিভূ'ত মধ্যবর্তী জাতি শুদ্রধশ্মাবলম্বীই হইবে। অতএব অম্বষ্ঠও 
বর্ণবহিভূক্ত মধাধ্তী জাঠি বলিয়া শুন্রধশ্মেই অধিকারী হইতে পারে, 
আধ্যধন্মে নৃহে । 
, অবশেষে জীধূতবাহন দায়ভাগের দ্বার! প্রতিলোমবিবাহ একেবারে 
রহিত করিলেন, যথা-- 
প্রতিলোমপরিণয়ং সর্দমথৈব ন কায্যম্‌ । 
মাধবাষ্র্য্য নিয়ম করিলেন যে প্রতিলোমবিবাহজাত পুত্র পাতত ও 
অধম অথাৎ অস্পৃশ্য হইবে, যথা-_ 
প্রতিলোমজাস্ত বর্ণবাহত্বাৎ পতিতা অধমাঃ । 


৪১২ কায়স্থ-পুরাণ | । 


ক্রমে অঙ্থলোমবিবাহবিধি সংশোধিত হইয়া এই নিয়ম স্থাপন 
হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণ শৃত্রকন্তা বিবাহ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত এবং 
তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ; যথা মহাভারত অঙ্গশীসনপর্বে__ 


শৃদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্ৰাহ্মণো যাত্যধোগতিম্‌ । 
প্রায়ন্চিত্তীয়তে চাপি বিধিদৃষ্টেন কৰ্ম্মণ! ॥ 


অন্বষ্ঠবংখশজ রাজ! রাজবন্লভের গৃহীত ব্যবস্থাপত্রে বিবৃত হইয়াছে, 
ব্রাহ্মণ কৰ্তৃক শৃত্রীজাত নিষাদ সাবিত্রীসংস্কারাহথ । কিন্ত এই বচন দ্বার! 
প্রমাণ হইতেছে, ব্রাহ্মণ শৃদ্রজাতীয়। কন্যাকে বিবাহ করিলে অধোগতি 
প্রাপ্ত হইবে। মন্গর মতেও নিষাদ নীচ শূদ্র। স্থতরাং ত্রাঙ্গণের 
শৃীগঞ্জাত সন্তান অথাং নিষাদ যে পতিত সন্তান, তাহ! সহজেই 
প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব* বিবাহবিধি দ্বারাও এ ব্যবস্থাপত্র 
অশাস্ত্ৰীয় বলিরা প্রতিপন্ন হইতেছে । 2 

এক সময়ে এইরূপ নিয়ম সংবদ্ধ হইয়াছিল যে স্বজাতীয়া কন্যা 
অপ্রাপ্তি ঘটিলে স্সাতকব্রতের অন্তষ্ঠা অথব! ক্ষত্রিয়া, বেশ্যা বা শুড। 
কন্যা বিবাহ করিতে পারে। পরাশরভাম্ত ও বীরমিভ্রোদয়ন 
পৈঠানসির বচন -- 

অলাভে কন্যার: স্নাতকত্রতং চরেং অপি বা ক্ষত্রিয়ায়াং পুত্র- 
মুংপাদয়েং বেগ্তারাং ব। শূত্রায়াঞ্চেত্যেকে। a 

সকলেই অবগত আছেন, বিবাহসন্বন্ধীয় বিধি অনুসারে বিবাহ ন! 
করিয়া যাহাকে পত্বীত্রে নিযুক্ত ও তন্দারা যে পুত্র উৎপাদন করা যায়, 
এ পত্তী ও পুত্ৰ অবৈধ পত্রী ও পুত্র বলিয়া সমাজ গণ্য হইয় থাকে । 
যখন উল্লিখিত বচনান্ুসারে প্রমাণ হয় যে স্বজাতিকম্তার অপ্রাপি 
ঘটিলেই অসবণাকন্যার দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিতে পারেঃ নচেৎ নহে, 
তখন শ্বজাতীয়াকন্তাপ্রাপ্তি ঘটিলে যদি অসবর্ণাকম্তাকে বিবাহ ও তত্বারা 
পুত্র উৎপাদন কর! যায় তাহ! হইলে এ পুত্র ও স্ত্রী অবৈধ পুত্র ও স্ব 


এ ঃ কায়স্থ-পুরাণ। » ৪১৩ 


বলিয়া সমাজে গণ্য হইবে । অতএব যে ব্রাহ্মণ অশ্বষ্ঠকে উৎপত্তি 
করিয়াছেন এ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণজাতীয়া কন্যার অপ্রাপ্তিবশতঃ যে অসবর্ণ। 
বৈশ্যকন্তাকে ধ্বাহ করিয়া তদ্বারা অহ্বষ্ঠকে উৎপত্তি করিয়াছিলেন, 
এই বিষয় যে পৰ্য্যন্ত প্রমাণ না হয় সে পধ্যন্ত হিন্দুসমাজে এ স্ত্রী অবৈধ 
স্বা এবং তজ্জাত অম্বষ্ঠ অবৈধ পুত্র বলিয়া অবশ্যই গণ্য হইবেন। কিন্তু 
এই বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণই নাই। স্থতরাং প্রাচীন হিন্দুসমাজের 
বিবাহসহবন্ধীয় আইন বণসঙ্কর অশ্বষ্ঠের অন্তকুল না হইয়। বরং তাহার 
প্রতিকূল হইতেছে। 

ক্রমে অন্গুলোমবিবাহ নিবারণার্থ এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছিল যে 
্রাহ্মণগণ অন্ুুলোমক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রু জাতীয়া কন্যাকে বিবাহ 
করিতে পারিবে না; তাহারা সবর্ণা “কন্যা অগ্রে বিবাহ করিয়! কদাচ 
কখনও বা স্থলবিশেষে ক্ষত্রিয়াদি জাতীয় কন্যা! বিবাহ করিতে পারে; 
মথ', বারমিত্রোদয়ধৃতু ব্রন্মাণ্ডপুরাধবচন 

ক্ত্রবিট্শৃদ্রকন্তাস্্ ন বুবাহা। দ্বিজাতিভিঃ । 
বিবাহা৷ ব্ৰাহ্মণী পশ্চািবাহাঃ কচিদেব তু ॥ 

এই নিমিত্ত কেশববৈজয়ন্তী বলিয়াছেন যে প্রথমে ব্রাহ্মণজাতীয়! 
কন্যাকে ব্রাহ্মণের বিবাহ কর কর্তব্য, তৎ্পরে ক্ষত্রিয়াদি কন্তা বিবাহ; 
ইহার অন্যথা করিলে রাজন্তাপূব্বী প্রভৃতি নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত ঘটে, যথা 

তেন ক্রাঙ্মণন্ত _ব্রাহ্মণীবিবা প্রথ্মং ততঃ ক্ষত্রিয়াদিবিবাহঃ অন্যথা 
গাজন্যাপুর্ব্্যািনিমিত্তপ্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গঃ ॥ 

ব্রাহ্মণ প্রথমে স্বজাডীয় রুন্যা বিবাহ না করিয়! অন্য জাতীয়! কন্তা 
বিবাহ করিলে তাহাকে এই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে--ক্ষত্রিয়কন্তাকে 
প্রথমে বিবাহ করিলে দ্বাদশরা ত্রিত্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সবর্ণার 
পাণিগ্রহণ পুর্ধক তাহারই সহিত সহবাস করিবে, প্রথমে বৈেশ্যকন্ত! 
বিবাহ করিলে তপ্তক্চ্ছ, ও প্রথমে শৃদ্র কন্যা বিবাহ করিলে 
কচ্ছাতিকচ্ছ, প্রায়শ্চিত্ত করিবে। মথা_ 


৪১৪ « কায়স্থ-পুরাণ। ৫ 


প্রায়শ্চিত্তবিবেকধূত শাতাতপবচন-_ 


ব্ৰাহ্মণো রাজন্যাপৃব্বী দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা নির্ববিশেৎ তাক্ষিবোপগচ্ছেৎ 
বৈশ্যাপুব্বা তণ্কুচ্ছ, শূত্রাপূব্বী কচ্ছণাতিকচ্ছম্‌।  ** 

অতএব এই সকল বচন দ্বার! প্রমাণ হইতেছে যে ব্রাহ্মণের পক্ষে 
স্বজাতি ব্যতিরেকে অন্য জাতিতে বিবাহ করা একরূপ নিষিদ্ধ। তবে 
স্থলবিশেষে কখন বা অন্যজাতিতে বিবাহ করিতে হইলে প্রথমে 
স্বজাতিতে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ অন্যজীতিতে বিবাহ? 'করিবে। প্রথমে 
অসবর্ণা বিবাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ৷ অতএব যে 
পর্য্যন্ত প্রমাণ না হয় যে ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্রাঙ্গণজাতীয়া কন্যাকে 
শাস্ত্রাহুসারে বিবাহ করণানন্তর কোন অপরিহাধ্য কারণবশতঃ বৈশ্ঠ- 
জাতীয়। কন্যাকে বিবাহ করিয়া, তন্দারা অঞর্ঠকে উৎপাদন করিয়াছে, 
অন্ষ্ঠের মাতা এ ব্রাহ্মণের প্রথমবিবাহিতা স্ত্রী নহে, কিথ্বা ব্রাহ্মণ 
যদৃচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া! বৈশ্তজাতীয়া পত্রীদ্ারা অঙ্কে উৎপত্তি 
করে নাই, সে পর্য্যন্ত অশ্বষ্ঠের মাতাৎকখনই ব্রাহ্মণের শাস্ত্রসম্মত বৈধপত্বী 
এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র ( অম্বষ্ঠ ) শান্ত্রসম্মত বৈধপুত্র বলিয়! গণ্য 
হইতে পারে না। প্রাচীন আধ্য সমাজের বিবাহবিধি যিনি সমাক্‌ 
আলোচনা করিয়াছেন তিনিই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। আপন্তস্ 
বলেন, যদি প্রথমবিবাহিতা স্ত্রী ধর্শ্মসম্প্ন্না ও "পুত্রসম্পর্ন৷ হয়, তাহা হইলে 
অন্ত স্ত্রী বিবাহ করিবে না। অভাবে অর্থাৎ ধর্ম ও পুত্রলাভসম্পন্ন 
না হইলে, অগ্ন্যাধানের পূর্বে অন্যতরা বিবাহ করিঘে । যথা-_ 

ধর্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্তৎ কুব্বীত। 'অন্ততরাভাবে ফ*াধ্য! 
প্রীগঞ্যাধেয়াদিতি ॥ 

বীরমিত্রোদয় এই বচনের এই অর্থ করিয়াছেন, যথ|-« 

যদি প্রথমোঢ়া স্ত্রী ধর্শ্মেণ শ্ৌতন্মার্তাগ্সিসাধ্যেন প্রজয়া পুত্রপৌত্রাদিনা চ 
সম্পন্ন! তদ! নান্তাং বিবহেৎ অন্যতরাভাঁবে অগ্র্যাধানাৎ প্রাক বোঢব্যেতি। 


র ষ্ঠ কায়স্থ-পুরাণ | “৪১৫ 


বিধানপারিজাত এই অর্থ করিয়াছেন__ 

যদি প্রাগুঢ়া স্ত্রী ধর্শ্েণ প্রজয়া চ সম্পন্না তদা নান্যাং বিবহেৎ 
অন্যতরাভাবেশ্গ্ন্যাধানাৎ প্রাক বোঢ়ব্যেতি। 

 কুল্লকভট্ট বলিয়াছেন, স্ত্রী বন্ধ্য| হইলে অষ্টম বধে, কন্ামাত্রপ্রসবিনী 
হইলে একাদশ বর্ষে, অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে 
অধিবেদন করিবে. যথা 
বন্ধ্যাষ্টমেইধিবেত্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা | 
একাদশে স্ত্রীজননী সন্যস্থপ্রিয়বাদিনী ॥ 

“অপ্রিয়বাদিনী তু সগ্ভএব যগ্যপুত্র! ভবতি পুত্রবত্যাস্ত তস্তাং ধর্মপ্রজা- 
সম্পন্নে দারে নান্যং কুব্ধীত অন্যতরাপায়ে তু কুব্বাত ইত্যাপত্তপ্ধনিষেধাৎ 
অধিবেদনং ন কাধ্যম্‌।” J 

অতএব উল্লিখিত বচনসমূহ দ্বারা 'প্রতীয়ঘান হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ 
সবর্ণা একটা ভাষ্য! গ্রহণ করিবেন, তিনি ধন্মসম্পন্না ও পুত্রসম্পন্ন! 
হইলে অন্যবিবাহ করিতে পারিঘেন না। অগ্থষ্ঠের মাতা ব্রাহ্মণের 
অন্ুলোমবিবাহিতা স্ত্রী ছিল-_-তর্কানরোধে বলিলেও, তিনি ব্রাহ্মণের 
শীন্ত্রপম্মত বৈধপত্বী ছিলেন না, এতাবৎ প্রমাণে ইহাই স্থিরীকৃত 
হইতেছে । বৈপ্ার পক্ষে ব্রাহ্মণের বৈধপত্বী হওয়াতে বহু বাধা । 
হুতরাং তঙ্জাতগুগ্ডও অভিজাত নহে। অতএব অথষ্ঠের উপবীত 
গ্রহণের যে পাতি দ্নেওয়া হইয়াছে ও পুস্তিকা প্রণীত হইয়াছে তাহা 
শান্্রবিরোধী |: 

শান্ত্রোক্ত অবস্থার" প্রতি প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, 
হিন্দুসমাজে দুই প্রকার বর্ণসঙ্কর আছে। এক বর্ণসঙ্কর প্রতিলোম- 
বিবাহ দ্বারা উৎপাদিত, কালক্রমে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাতৃবং 
শৌচাশোৌচ প্রাপ্ত হইলেও তাহারা সমাজের অচল। আর এক 
সম্প্রদায় বর্ণসঙ্কর মানবগণকর্তৃক পশুধশ্মাবলম্বনপূর্বক বিবাহ বিধি 


৪১৬ কায়স্থ-পুরাণ। 
অমান্য করিয়া প্রতিলোম ও অন্ুলোমক্রমে অন্যের বিবাহিত। স্ত্রী বা 
কন্যার গর্ভে উৎপাদিত হইয়াছে । তাহারা জাত্যন্তর বর্ণসঙ্কর ; 
বৃহদ্ধম্মপুরাণ মতে অশ্বষ্ঠ এই বর্ণসঙ্করসম্প্রদায়ের অন্যতম । 
হিন্দুসমাজে অন্ুলোম-প্রতিলোমবিবাহজাত পুত্রের সঙ্গদ্ধে নানাবিধ 
আইন সংস্থাপিত হইলেও মোহবশতঃ অসবর্ণাবিবাহ দ্বারা সন্তান 
যে শুদ্রধন্ম প্রাপ্ত হইবে এবং এ পুত্র যিনি উৎপাদন করেন তিনি, 
যে প্রায়শ্চি্তাহ তাহা শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, যথা 
পরাশরভাহ্যধূত কুশ্মপুরাণৌক্ত বচন 
যস্ত পত্ত্যা সমং রাগান্মৈথনং কামতশ্চরেং । 
তদ্ত্রতং তস্য লৃুপ্যেত প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ ॥ 
কেবল কামবশতঃ স্বীয় পত্বীগমনেও ব্রত নষ্ট হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হয়। | 
মন্ত বলেন J 
হীনজাতিস্বিয়ং মোহাদুদ্বহস্তো দ্বিজাতয়? | ' 
কুলান্যবনয়ন্ত্যাশড সসম্তানানি শুদ্রতাম্‌ ॥ 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ যদৃচ্ছাচারে হীনজাতীয়া স্ত্রী বিবাহ 
করিয়া এ স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপত্তি করিলে ২ ব্রাহ্মণ সসস্তান শৃদ্রধশ্ 
প্রাপ্ত হইবে । 
অতএব অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা ব। অবিবাহিতা বৈশ্তাতে 
উৎপন্ন হউক, তাহার আভিজাত্য লাভ স্বদ্ররপরাহত। এই নিমিত্ত 
প্রাচীন আধ্যপণ্ডিতগণ অঙ্বষ্ঠকে চিকিৎসাবৃত্তি প্রদান করিয়া তাহাকে 
কেবল শৃত্রধর্মেই অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে 
যে অন্বষ্ঠটকে বৈশ্তধশ্মে অধিকারী বলিয়া পাতি দেওয়া হইয়াছে 
তাহা কলিযুগের ধশ্ম মাত্র, অর্থাৎ প্অগ্পচিস্তা চমৎকারা” এই ধর্শ্মের 
কল মাত্র । 


কায়স্থ-পুরাণ। ৪১৭ 


জাতিমিত্র ও অন্বষ্ঠদীপিকা পশ্চাললিখিত মন্ুবচন উদ্ধৃত করিয়া 
বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণকর্তৃক বৈশ্তাগর্ভজাত সন্তান ( অম্বষ্ঠ ) উপনয়ন- 
সংস্কারার্থ । অথা_ | 
»... স্বজাতিজানন্তরজাঃ বট স্থতা দ্বিজধর্ন্মিণঃ ৷ 
শূদ্রাণাস্ত সংশ্মাণঃ সর্ধেহপধ্বংসঙ্জাঃ স্থৃতাঃ ॥ 
কিন্ত এই বচনে কেবল “ম্বজাতিজাত” ও “অনস্তরজাত” পুত্রের কথ! 
বর্ণিত হইয়াছেন, একাস্তরজাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্ঠাগর্ভজাত 
সন্তানের বিষয় বর্ণিত হয় নাই । অনন্তরজ পুত্রের কথ! বলিয়া একাস্তরজ 
অম্বষ্ঠ ও উগ্রজাতি ও ছ্যন্তরজ পাঁরশব বা নিষাদ জাতির উৎপত্তি বিষয় 
মন্গু স্পষ্ট বলিয়াছেন = 
অনন্তরাস্থ জাতানাং বিধিক্লেষ সনাতনঃ । 
দ্যেকান্তরাস্থ জাতানাং ধর্শ্যৎ বিদ্যাদিমৎ বিধিম্‌ ॥ 
্রাঙ্মপণাদৈশ্যকন্ায়াঙ্্বষ্ঠো নাম জায়তে। 
নিষাদঃ শৃত্রকন্তায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ 
ক্ষত্রিয়াচ্ছ দ্রকন্তায়ামুগ্ো নাম প্রজায়তে । 
অঙ্লোমক্ৰমে দ্বিজাতিদের স্বজাতি ভাষ্যাজাত ৩ পুত্র, অনন্তর 
ভাৰ্য্যা জাত ৩ পুত্র, একাসন্তরজ্জ অম্বষ্ঠ ও উগ্র এই ২ পুত্র ও দ্ব্যন্তরজ 
(ব্ৰাহ্মণ হইতে দু জাতি অন্তরে শুদ্রাতে ) নিবাদ। অনস্তরজ পুত্রগণ 
পিতৃসদৃশ বলিয়া তাহাদের পৃথক্‌ নামস্হয় নাই । 
অতএব *অন্বষ্ঠ.,যে অনন্তরজ দ্বিজধন্মা নহে তাহ! সুস্পষ্ট । উশনাঃ 
বলেন ব্রাহ্মণের ক্ষত্তিয়াতে দৈবাৎ সমস্ত্রক * সুবর্ণ ” ( শোনক্ষত্রিয়) ও 
অবৈধক্রমে এক পুত্র “ভিষক্‌” উৎপন্ন হয়। প্রথম পুত্র দ্বিজধম্মী এবং 
দ্বিতীয়টী রাজাজ্ঞায় ভিষক্‌ উপাধিতে পরিচিত। যথা = 
বিধিনা৷ ত্রাঙ্মণাৎ প্রাঞ্চো নৃপায়াস্ত সমন্ত্রকঃ । 
জাতঃ স্বর্ণ ইত্যুক্তঃ সোইম্থলোমদ্ধিজঃ স্থৃতঃ ॥ 


২৭ 


} 


৪১৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


কষত্রবর্ণক্রিয়াং কুর্ববন্‌ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্‌। 
অশ্বং রথং হস্তিনং বা বাহয়েছ। নৃপাজ্ঞয়া ॥ 
সৈনাপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কৃ্্যাজ্জীবেত্তু বৃত্তিষ । 
বৃপায়াং বিপ্রতশ্ৌধ্যাৎ যো জাতঃ স ভিষক্‌ স্বৃতঃ ॥ 
অভিযিক্তনৃপস্তাজ্ঞাং পরিপাল্য তু বৈছ্যকম্‌। 
আমুর্ষেদমণাষ্টাঙ্গং বেদোক্তং ধর্মমাচরেৎ ॥ 
উশনার উল্লিখিত বচনের “সোইহুলোমদ্িজঃ স্মৃতঃ” পদের শব্দার্থ 
এই যে, এই সমস্ত্রক পু্রই অনুলোমজ দ্বিজ বলিয়া কথিত। স্বৰ্ণ 
ক্ষত্রিয়বর্ণেচিত ক্রিয়া করিবে, অশ্ব-রথ-হস্কতিচালক হইবে, সৈনাপত্য 
ব! চিকিৎসাবৃত্তি করিবে । আর ব্রাহ্মণ হইতে চৌধ্যক্রমে ক্ষত্রিয়াতে 
যে ভিষক্‌ নামক পুত্র হইয়াছে সে রাজাজ্ঞায় অষ্টাঙ্গ আয়ূর্ব্বেদ শিক্ষ। 
করিয়া বৈগ্যক বৃত্তি ও বেদোক্ত ধর্শ্ম আচরণ করিবে । বিবাহবিধি 
উল্লজ্ঘনপূর্ববক ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছিল বলিয়াই ভিষক্‌ দ্বিজধর্মে 
অধিকারী ছিল না, তবে বেদোক্ত ধশ্ম আচরণ করিতে বলায় মনে হয় 
তাহারা দ্বিজধ্্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল । বঙ্গীয় বৈদ্য এই স্থবর্ণ বা ভিষক্‌ কিনা 
তাহাও চিন্তনীয়। 
মিতাক্ষরায় বিবৃত হইয়াছে যে, ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়োৎপন্ টার 
ও মাহিঘ্যাদি অনুলোমজ বর্ণসঙ্করজাতি জাত্যন্তর এ ও উপনয়ন প্রাপ্ত 
হইয়াছে । যথা 
“ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োৎপন্ন-মুর্ধাবসিক্তমাহিষ্যাগ্যনলোমসঞ্চরে জাত্যন্তরতোইহ- 
প্যুপনয়নাদিপ্রাপ্তিশ্চ বেদিতব্যা তয়োদ্বিজাতিত্বাৎ ।” এই বচন উশনার 
বচনের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শঙ্খের ব্যবস্থা যে 
সময় প্রচলিত ছিল সে সময়ে কেবল ব্রাহ্মণের অনুলোম-বিবাহিতা! 
ক্ষত্রিয়জাতীয়ভাধ্যার ও ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্তজা তীয়ভাধ্যার গর্ভজাত 
সন্তান মাতৃজাতীয় ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্ত অথষ্টের ভাদৃশ উপনয়ন 
হইবে এ কথা কোথাও উক্ত হয় নাই। 


কায়স্থ-পুরাণ | ৪১৯ 


মিতাক্ষরার উল্লিখিত বচনে “মৃদ্ধাবসিক্তাদিজাতীনাং” শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । সুতরাং অর্থলোভী পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন যে, “আদি” 
শব্দদ্বারা অধষ্ঠটকেও বুঝাইতেছে । কিন্তু শঙ্ঘোক্ত ব্রাঙ্গণকর্তৃক 
ক্ত্রিয়জাত,. ও ক্ষত্রিয়কর্তৃক বৈশ্তজাত পুত্ৰ মাতৃধৰ্শ প্রাপ্ত হইবার 
ব্যবস্থার পরেই যখন মৃদ্ধাবসিক্তাদি পদ ব্যবহার হইয়াছে, তখন এ 
“আদি” শব্দের দ্বার! মিতীক্ষরায় কেবল অনন্তরজ মৃদ্ধাবসিক্ত ও মাহিয্য 
ও করণ জাতিরই, উল্লেখ হইয়াছে ; অন্বষ্ঠ জাতির বিষয় উল্লেখ হয় নাই। 
কারণ মৃদ্ধাবসিক্জাতি ব্রাহ্মণকর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে, এবং মাহিস্তজাতি 
ক্ষত্রিয়কর্ৃক বৈশ্যাতে উৎপন্ন হইয়াছে । শখ্ঘোক্তবচনে যদি এরূপ বর্ণিত 
হইত যে ত্রাক্ষণকর্তক বৈশ্তাতে উৎপাদিত সন্তান বৈশ্য হইয়াছে এবং 
তৎপরে যদি মিতাক্ষরাকার “মুদ্ধীবপিক্তাদিজাতীনাং” পদ ব্যবহার 
করিতেন, তাহা হইলে ওঁ ‘আদি’ শবদ্বারা অথ্বষ্ঠকেও বুঝাইতে পারিত। 
কিন্তু শঙ্ঘের বনে ব্রাঙ্গণকর্তক বৈশ্বাজাত পুত্রের বিষয় কিছুমাত্র 
উল্লিখিত হয় নাই। এত্দ্যতীত দুষ্ট হইতেছে যে, মনু ব্ৰাহ্মণ 
ও বৈশ্ের স্ত্রীজাত অথষ্ঠকে দিজাতির প্রেন্তকম্মরত সত, মাগধ ও 
বৈদেহের সমশ্রেণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন 
যে, স্বজীতিজ ও অনস্তরজ ছয় পুত্রই দ্বিজধশ্মপ্রাপ্ত, ঘ্যেকান্তরবর্ণজাত 
পুত্রগণের দ্বিজত্ব হুইবে না! অতএব মন্ুর বিরুদ্ধে যদি কেহ বলেন 
যে দ্বেকাস্তরবর্ণজাত অথষ্ঠাদি 'উপনত্বন প্রাপ হইয়াছে, তাহা কখনই 
প্রামাণ্য হইতে, পারে না। কারণ “মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্তি ন' 
প্রশত্তাতে ৷” বির 

অন্বষ্ঠদীপিকা ও জাতিমিত্র মহযি হারীতের নামে ব্যক্ত করিয়াছেন, 
অথষ্ঠ দ্বিজ, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগৌরবাগ্ছিত। যথা, 


ব্রহ্মা মৃদ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি । 
অমী পঞ্চ দ্বিজা এযাং যথাপূর্ববঞ্চ গৌরবম্‌ ॥ 


৪২০ কায়স্থ-পুরাণ । 


জাতিমিত্র বলিয়াছেন, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের রসে বৈশ্ঠার গর্ভে জন্মিয়াছে, 
কিন্ত পিতৃজাতির উৎকর্ষ হেতু অম্বষ্ঠ মাতৃজাতি অর্থাৎ বৈশ্তজাতি 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । বলা বাহুল্য, ইহা হারীতবচন বা অন্ত কোন শান্ত্রবচন 
নহে। শাস্ত্রবচন হইলেও এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে এই বচনে “বৈদ্য” শব্দ 
প্রয়োগ হইয়াছে, অন্ষ্ঠ শব্দ প্রয়োগ হয় নাই। স্থতরাং এ বচন প্রৃতার্থে 
প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত বচন হইলেও তত্ারা ব্রাহ্মণ হইতে অনস্তরজ ক্ষত্রিয়া- 
জাত “বৈদ্যকে” বুঝাইতেছে । 

এক্ষণে বঙ্গবাসীরা হিন্দুদিগের প্রাচীন শাস্ত্রবিষয়ে অজ্ঞ হইয়া পড়িয়া- 
ছেন। সুতরাং যে জাতি প্রাচীন শাস্ত্রে হীনজাতি বলিয়া গণ্য ছিল 
তাহারা উন্নতি লাভ করিয়া উপনয়নলোভে আপনাদের স্থবিধা অন্গসারে 
যাহাকে ইচ্ছা তাহীকেই আদিপুরুষ বলিয়। দাঁড় করাইতেছেন। তদ্দর্শনে 
শান্তজ্ঞানশৃহ্য বর্তমান হিন্মসমাজও ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া থাকেন । 
বর্তমান অধ্যাপকগণও অল্পদশী, বিশেষ অন্নচিস্তায়, বিব্রত । স্বতরাং 
তাহারাও এ সকল জাতির বাসনা পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এই 
জন্যই জাতিমিত্র ও অম্বষ্ঠদীপিকা সাধারণের চক্ষে ধূলা! দিয়া যেরূপ ইচ্ছা 
সেইরূপ অন্ষ্ঠকে পরিচিত করিয়াছেন, অর্থাৎ কথন অন্ব্ঠকে বৈশ্যের 
বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত, কখন তাহাকে 'ত্রাঙ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যার 
গর্ভজাত বৈধ পুত্র, কখন তাহাকে বেশ্যোগম, কখন বা ক্ষত্রিয়াপেক্ষাও 
শ্রেষ্ট বলিয়াছেন); এবং কখন বলিয়াছেন, নারদসংহিতার বচন দ্বার! 
অন্বষ্ঠের বর্ণসঙ্করতা লোপ হইতেছে । আবার “জাত নাহি তার কুলের 
আশা” নামক পুত্তিকায় অশ্বষ্ঠ ওরস বিবেচনায় ব্রা্ষণ_-এইরপও বিবৃত 
হইয়াছে । যাহা হউক, বঙ্গীয় বেদ্যজ্জাতি উপবীতলোভে শাস্ত্রজ্ঞান ও 
স্বীয় মূল বিসর্জন দিয়াছেন। স্থতরাং যখন যেমন ইচ্ছ, সেই জাতি 
হইয়াই দণ্ডায়মান হইতেছেন। এক্ষণে চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির! কি জন্য 
নীরব রহিয়াছে? এই সময়ে তাহারা কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তজাতি 
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অপেক্ষা ,গোৌরবান্বিত ও ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করে ন! ? তাহাদের বিলক্ষণ 
বলাইবার সুবিধাও আছে, তাহার! ব্রাহ্মণীর ক্ষেত্রজ, এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় 
দশ দিবস অশোঁদব পালন করিয়া থাকে । যাহা হউক, জাতিমিত্র, অধ্বষ্ঠ- 
দীপিকা, এবং অথষ্ঠের উপনয়ন সম্বন্ধীয় পাতিদাতা পণ্ডিতের! যে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন তাহা শান্ত্রসম্মত নহে, ইহা প্রমাণিত হইল | 
’ উল্লিখিত বচন হারীতের বলা হইয়াছে । কিন্ত পাচ ছয় খানা পুথি 
একত্রিত করিয়া দৃষ্ট কর! হইয়াছে, এ বচনটা তাহাতে নাই। সাধারণ 
অবস্থা গ্রহণ করিলেও ওঁ বচনের সত্যতার প্রতি সন্দেহ জন্মে। অবৈধ 
পুত্র কখনই বৈধপুত্তাপেক্ষ। গৌরবান্বিত হইতে পারে না। এই সকল 
কারণে নিশ্চয় হইতেছে বে, এ বচন কোন আধুনিক পণ্ডিতের কৌশল- 
কল্পিত, প্রাচীন স্বতিকর্ভাদের নহে । এ 

অম্বষ্ঠ প্রণব ( 6 ) উচ্চারণ করণে অধিকারী এই বিষয় প্রমাণ করণার্থ 
জাতিথিত্র'পশ্চার্সিখ্বিত কয়েকটা ধরন্ত্র উদ্ধত করিয়া বলিয়াছেন, “বৈদ্যক 
গ্রন্থ দ্বার! প্রমাণিত হইতেছে, স্থ]ুহা প্রণবুক্ত মন্ত্র সকল বৈগ্যদিগের 
পাঠ্য ।” যথা-_ 

€ নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্রযন্বকায় স্যস্ত বস্তুতঃ স্বাহা। 

€ঁ নমো মহাবিনারকায়াস্থতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি ইত্যাদি। 

ও নমো অোর্ররভ্যোহথু ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ ইত্যাদি । 

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, শাকদ্বীপী’ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈদ্য ; তাহাদের 
প্রণবে অধিকার ্মাছে। স্থতরাং এ সকল মন্ত্র তাহাদের নিমিত্ত ব্যবস্থিত 
হইয়াছে । আমুর্ধেদে,কোথ্াও প্রণব থাকিলেই তাহা যে অন্থষ্টের জন্য 
লিখিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি? অথ্ষ্ঠ আযুর্ধেদে অধিকারী 
হইলেও প্রণবাদিতে তাহার অধিকার নাই, ইহা বৃহদ্ধরশ্মপুরাণে স্পষ্ট উক্ত 


হইয়াছে | টি 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন, শুচি শুত্রগণ প্রণবের পরিবর্তে “নমঃ” শব্দ প্রয়োগ 


করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবে । যথা-- 
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শৃদ্রন্য দ্বিজশুশ্রষা তয়াহজীবন্‌ বণিগ্ভবেৎ। 
ভাধ্যারতিঃ শুচিভূত্যঃ ভর্ত। শ্রাদ্ধক্রিয়াপরঃ । 
ন্মস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চ যজ্ঞান্নহাপয়েৎ ॥ 
১১৯। ১২০ শ্লোক । ৃ 
সকলেই অবগত আছেন, শূদ্রগণ “নমঃ” বলিয়! মন্ত্র পাঠ করিয়া 
থাকেন। অতএব বৈদ্ধগ্রস্থের উল্লিখিত মন্ত্রের অগ্রে যে “ওঁ” আছে 
তাহা পরিত্যাগ করিয়া অ্ষ্ঠ ও অন্য শুত্রগণ কেবল নমঃ উচ্চারণ 
পূর্বক ওঁ সকল মন্ত্র পাঠ করিবে, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় স্বাহা, 
স্বধা শব্দ বা কোন বেদমন্ত্র উচ্চারণ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ । ব্রাহ্মণগণ 
অন্বষ্ঠকে চিকিৎসকপদে নিযুক্ত করিয়া শূদ্রধর্শ্মে অধিকার দিয়াছেন ; 
কিন্ত তাহাদিগকে বেদ, স্মৃতি ও পুরাঁণাদি গ্রন্থে অধিকার দেন নাই, 
ইহ! পুরাণে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । , অতএব যে সকল অথ্ষ্টগণ বৈশ্যাচারে 
উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন, যে সকল ব্রাহ্মণ তাহাতে আচার্ধ্য ক্রিয়া 
করিয়াছেন, এবং যাহারা এরূপ পাতি দিয়াছেন, তাহারা শান্ত্রবিরুদ্ধ 
কাধ্য করিয়৷ পাপী হইয়াছেন। স্থতরাং তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিয়। 
পাপবিমোচন কর! কর্তব্য। তবে এক্ষণে হিন্সমাজ নিয়মশূন্ত, 
কর্তৃশৃন্ত ও ধৰ্্মভ্রষ্ট স্থৃতরাং প্রায়শ্চিত্ত না" করিলেও কোন "লৌকিক 
ক্ষতি হইবার সম্ভব নাই; কিন্তু প্রকৃত হিন্ুগণ অৱ্শ্যহ তাহাদিগকে 
ধর্মচুত বলিয়া গণ্য করিবেন ও “করিতেছেন, আমরা বলি, বঙ্গীয় 
বৈগ্ভজাতি অথ্ষ্ঠ কিনা তাহাই প্রথমে নির্ণয় কুন । , ' " 


অন্বষ্ঠের প্রাচীন সামাজিক অবস্থা । 


এক্ষণে অধিকাংশ জাতিই এরূপ উন্নতি লাভ কারয়াছেন যে 
তাহাদিগকে অনায়াসেই আধ্যবংশজ বলা যাইতে পারে। স্থতরাং 
‘বর্তমান অবস্থার দ্বারা কোন জাতির মূল নির্ণয় হইতে পারে ॥না। 
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যে কোন জাতি হউক, শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন সামাজিক অবস্থা দ্বারাই 
তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রমাণ হইবে । অতএব দেখা আবশ্যক, 
অষ্ট প্রাচীনঝখুলে কিরূপে সমাজবদ্ধ ছিল । 
_ অমরকোষ ২২০০ বৎসর পূর্বেকার গ্রন্থ । এ গ্রন্থকার অন্বটকে 
চগ্ডালসহ শৃদ্রবগে নিবিষ্ট করিয়াছেন | 
’_ বৈদ্ধগণ বলিতেছেন, কোন এক বেগ্যরাজ| বল্লালসেন ডোমকন্ত! 
পদ্মিনীকে বিবাহ করিলে বৈদ্যসমাজে দলাদলি হইক়্াছিল। তাহা 
' হইলে, বে সকল 'অনবষঠগণ তাহার সহিত আদানপ্রদান ও আহারব্যবহার 
করিয়াছিল অর্থাৎ তাহার সম্প্রদায়তুক্ত অন্ষষ্ঠগণ যে পদ্মিনীর জাতি 
প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে । স্থতরাং তাহাদের 
বংখধরেরা বৈশ্ঠধন্ম প্রাপ্ত হওয় দূরে থাকুক, আচরণীয় শৃত্রধর্মও প্রাপ্ত 
হইতে পারে না । . 


বিশুদ্ধ হিনদুসপ্্দায অবগত আছেন যে উৎকৃষ্ট জাতির ব্যবহাধ্য যে 
আসনে নীচ জাতি উপবিষ্ট হয় তাছ! ধৌত না করিয়! পুনর্ব্বার ব্যবহার 
কর| যায় না। এই নিমিত্ত নীচ জাতিকে বসিবার জন্য কায়স্থ ও 
্রাক্মণগণ প্রায় আপনাদের ব্যবহাধ্য আসন দেন না। স্থানবিশেষে 
এখনও দৃষ্ট হয় যে, বৈদ্য অঙ্ষ্ঠ রোগীর নিকট চিকিৎসার্থ মমাগত হইলে 
তিনি বসিবার জু পিড়া ঘ। মকি প্রভৃতি কোন আসন প্রাপ্ত হননা। 
তাহাকে কখন ব! ভূমিতে কখন বা রোগীর শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া 
চিকিৎসা করিতে “হয়। “এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার! 
বলেন যে চিকিৎসকে বসিবার আসন প্রদান করিলে রোগ দীর্ঘস্থায্ী 
হয়। কিন্তু রোগের শাস্তির নিমিত্ত চিকিৎসককে আনা যায়। উপবিষ্ট 
না হইলে মন স্থির হয় না, মন স্থির না হইলেও নাড়ি ধরিয়া রোগ নির্ণয় 
হওয়া কঠিন । শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, ভূম্যাসনে উপবিষ্ট হওয়া পাপাবহ । 
এক্ষণেও প্রত্যক্ষ কর! যায় যে বসিবার জন্য ডাক্তারকে চেয়ার (কেদারা) 
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দেওয়া যায়, তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া তাহারা চিকিৎসা করেন, এবং 
তাহাতে নাকি রোগ শীত্রই আরোগ্য হইয়া থাকে । অতএব বৈদ্য অথ্ষ্ঠগণ 
চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইয়া বসিবার আসন প্রাপ্ত ন! ভাওন সম্বন্ধে যে 
কারণ বলিয়া! থাকেন তাহা জ্ঞানবান্‌ লোকে কখনই বিশ্ববস করিতে 
পারেন না। ইতিপূর্বে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, অন্বষ্ঠ বর্ণসহর 
জাতি, ব্রাঙ্গণকর্তক চিকিৎসা কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছে। রোগীর জন্থা 
সকলকেই সর্বদা ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, স্থৃতরাং তৎকালে চিকিৎসকের 
বসিবার আসন স্মরণ করিয়া ধৌত করা ঘটে না এই কারণে চিকিৎসা 
উপস্থিত হইলে কেহ তাহাদিগকে বসিব'র জন্য আসন প্রদান করিত না। 
কালক্রমে উহাই প্রথাস্বরূপ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে! আরোগ্য 
সনের কাপড় ও কলস তাহার! পাইতেন, এখনও অনেক স্থলে পান, 
ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 

বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য দেশে বৈদ্য-অঞষ্ঠ*জাতির অন্বিহ অতি “বিরল । 
মঙুকর্তৃক এই বিধি সংবদ্ধ হইয়াছে «যে, রাজ্যমধ্যে বর্ণসপ্ধর থাকিলে 
রাজ্য শীগ্রই বিনষ্ট হয়। বৃহদ্ধরশ্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, বেণরাজার 
যদৃচ্ছাচারবশতঃ মানবগণ পশুধম্মীবলগনপূর্ববক বর্ণসম্বর উৎপত্তি করিলে 
তৎপুত্র পৃথুরাজ। তাহাদিগকে একেবারে বিনষ্ট 'করিতে উদ্ভত হয়, কেবল 
ভৃগ্তমুনির উপদেশ অন্ুারে তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল্ অতএব এই 
সকল অবস্থা এক'ত্রত করিয়! প্রণিধান করিলে ্াষ্ট প্রতীয়নান হয় যে 
বর্ণসঙ্করগণ কালক্রমে আধ্যদেশ হইতে দৃরীরুত হইয়া পর্বতে, জঙ্গলে, 
গিরিগুহায় ও পতিত স্থানে অর্থাৎ যে সকল দেশ প্রাচীনকালে আধঞ্য- 
বালযোগ্য ছিল না, সেই সকল দেশে বসবাস করিয়াছিল । এই ভাবে 
অন্বষ্ঠ বঙ্গদেশের অধিবাসী হইয়া থাকিবে, অনেকে হয়ত নানারূপে 
আত্মগোপন করিয়! অন্যনামে পরিচিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে নাপিতেরাই 
অন্বষ্ঠ নামে পরিচিত । অন্বষ্ঠ-বাদ্ধব জাতিমিত্র স্বীকার করিয়াছেন, 


৪... ? কায়স্থ-পুরাণ।' ৪২৫ 
“জনসংখ্া ধরিলে এ দেশে বৈদ্য ( অম্বষ্ঠ ) জাতি অতি নিকৃষ্ট । যে 
হেতু, সমুদায়ে বৈদ্যের ( অন্বষ্ঠের ) সংখ্যা ৬৮০০০ অষ্ট ষষ্টি সহশ্রের অধিক 
হইবে না!” এম্থলে একটা বিষয়ের প্রতি নিরপেক্ষভাবে প্রণিধান 
করিলে অন্ষ্ঠের মূলতত্ব প্রকাশ হইতে পারে। অথ্ষ্ঠের উৎপত্তি সত্য- 
যুগে। কলিযুগের ৫০০* সহস্র বংসর গত হইয়াছে । স্থতরাং প্রাচীন 
জাতি মাত্রেরই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা । পরশুরাম একবিংশতি 
বার নিঃক্ষত্রিয় প্রায় করিলেও তাহার বর্তমানেই অযোধ্যাপতি মহারাজ 
শদশরথ এক অক্ষৌহিণী ২১৮৭০০ সৈন্যের অধিপতি হ্ইয়াছিলেন এ 
এতদ্যতীত রাঁজকশ্মচারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অসংখ্য ক্ষত্রিয় তাহার শাসনা- 
ধানে ছিলেন। এই রাজার সময়ে ভারতবর্দে জনক প্রভৃতি বহুতর 
ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন । তাহাদের ৪ অসঃখ্য সৈন্য ও রাজকন্মচারী ক্ষত্রিয় 
ছিল। দ্বাপরযুগের শেষাবস্থায়ও কুরুপগবের সমরে কেবল কুক্ক্ষেত্রে 
যদ্ধবগ্যাধিশারদ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ( প্রায় চল্লিশ লক্ষ ) ক্ষত্রিয় সমবেত 
হইয়াছিল। এতদ্বাতীত রাঁজকশ্মন্তারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অসংখ্য ক্ষত্রিয় 
ছিল। যদিও কালক্ৰমে মহানন্দা নামক শূত্র রাজা কর্তৃক ক্ষত্রিয় রাজগণ 
প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিলেন, তথাপি বর্তমান সময়ে মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনা 
প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের কেবল যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা ২০ লক্ষের 
অধিক হইবে । *ইরূপে রক্গবাসী ব্রাহ্মণ ১১৬২০০০ এবং ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) 
১১৫৮০০* জনেরও সমধিক হইবে ।' অতএব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও 
বর্তমান কলেযুগের ৬০০০ সহস্র বংসর অতীত হইলেও বঙ্গদেশস্থ বৈদ্য 
অশ্ব জাতির জনসংখাঁ। ৬৮০০০ সহম্ের অধিক না হইবার কারণ কি? 
এই অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করিলে এই প্রতিপাদ্য উত্থাপিত হয় 
যে, বঙ্গদেশস্থ'বৈগ্য জাতিটি অতি অল্পকাল হইল স্থাপিত হইয়াছে, পূর্ে 
এই সংজ্ঞায় আদৌ কোন জাতি ছিল না। স্ৃতরাং প্রতীতি হয় যে 
তাহার! অন্যান্য সংজ্ঞায় পরিচিত ছিলেন | 


৪২৬ কায়স্থ-পুরাণ | | । 


“অন্ধের চক্ষুদান” নামক পুস্তিকায় বিবৃত হইয়াছে, “আমাদের বিবেচনায় 
বেদে ( বাদিয়া ) শব্দটা বৈদ্য শব্দের অপত্রংশ ।* * যখন উভয়েরই 
একানুরূপ ব্যবসায় ও একানুরূপ জাতিবোধক শব তখন, যে বাদিয়! ও 
বঙ্গদেশস্থ বৈদ্য ইহারা পরস্পরের স্বজাতি হইবে, তাহা অযুক্তিসিদ্ধ নহে।” 
উশনার বচনের দ্বারাও এ সিদ্ধান্তের পুষ্টিসাধন হইতেছে । তিনি বলেন, 
অম্বষ্ঠ এক সময়ে আগ্রেয়বৃত্তি অর্থাৎ ছায়াবাজিকর বেদিয়ার বৃত্তি সম্পন্ন: 
ছিল। বৈদ্য অথ্ষ্ঠদ্িগের কুলপঞ্ধিকায় বিবৃত হইয়াছে, অষ্ঠবংশধরের 
মেন ও গুপ্ত প্রভৃতি ত্রয়োদশ বংশই বৈদ্য বলিয়া কথিত; এতদ্যতীত ' 
অন্য বংশের বৈদ্যত্বের বিষয় শুনা যায় না। অতএব এই সকল 
প্রাচীন বিবরণ একত্রিত করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে 
প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গদেশস্থ বত্ত্মান বৈদ্য জাতিটি আধুনিক জাতি, 
ইহারা পূর্বে অন্য সংজ্ঞায় পরিচিত থাকিবে? তন্মধ্যে কেবল ত্রয়োদশ 
বংশ চিকিৎপাবৃত্তি গ্রহণ হেতু বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত, হইলে তাহারাই 
কালক্রমে বৈদ্জাতি বলিয়! সংজ্ঞিত ভুইয়াছে । 


চতুর্থ খণ্ড । 
. প্রকৃত বৈদ্য নির্ণয় । 


্রহ্ধবৈবর্তপুযাণে গবিবৃত হইয়াছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা খক্‌, যজুঃ, সাম ও 
, অথর্ববেদ হইতে আয়ুর্বেদ নামক পঞ্চমবেদ স্বষ্টি করিয়া ভাস্বরকে 
প্রদান করেন। ভাস্কর আয়ুর্বেদ হইতে স্বতন্ত্র সংহিতা প্রণয়নপূর্ববক 
তাহা ও আয়ুর্বেদ আপন শিশ্কনকলকে অধ্যয়ন করান। এ শিষ্যগণ 
চিকিংসাবিষয়ক নানাবিধ তন্ত্র প্রণয়ন করেন। এ শিষ্যগণের নাম 
ধনস্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনীস্থতদ্বয়, নকুল, সহদেব, অর্কি (যম), 
চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জান্মলি, পৈল, করথ ও অগস্ত্য (১) র্‌ 
১৬ জন বেদাঙ্গ ও বেদ্সমূহে পারদর্শী ও ব্যাধিনাশক। 

এ ষোড়শ মহাত্মার মধ্যে ধ্স্তরি চিকিৎসাতত্ববিজ্ঞান নামক তন্ত্র, 
দিবোদাস চিকিৎসাদপঁ্ণ, কাশীরাজ চিকিংসাকৌমুদী, অশ্বিনীকুমারদ্বয় 
ভ্রমক্ষ ওচকিৎসাসার-তন্ত্র,, নকুল বৈদ্যকসববস্ব-তন্ত্র, সহদেব ব্যাধিসিন্ধু- 
বিমদ্দনতন্ত্র, অর্ক (যম) জ্ঞুনার্ণব নামক মহাতঙ্র, মহধি চ্যবন জীবদান-তন্তর, 
জনক বৈশ্যসন্দেহভঞ্জন-তন্ত্, বুঁধ সর্ব্খসারতন্ত্, জাবাল তন্ত্রসার, জাজলি 
বেদাঙ্গসার সন্ত» পেল নিফ্লান, করথ সর্বধরতন্ত্র এবং অগস্ত্য দৈধনির্ণয়তন্ত্র 
প্রণুয়ন করেন। এই ফোড়শ,তন্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্র ও ব্যাধিপ্রণাশের বীজস্বরূপ 
অর্থাৎ ইহ! হইতেই চিকিৎসাবিষয়ক অন্যান্থ গ্রন্থ প্রণয়ন হইয়াছে । যথা 


(১) ধন্বম্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, নকুল, সহদেব, অর্কি (চিত্রগুপ্ত) 
বুধ ও জনক এই অষ্টজন জাতিতে ক্ষত্রিয়, এবং অপর অষ্টজন ব্রাহ্মণ ও 
শূদ্র। ইহাদের কেহই বর্ণসঙ্কর অন্বষ্ঠের বংশজাত নহে। 


৪২৮ 


ধৰ 


কায়স্থ-পুরাণ। 


খক্যজুঃসামাথর্বাখ্যান্‌ দৃষ্ট! বেদান্‌ প্রজাপতি: 
বিচিন্ত্য তেষামর্থ পৈবায়ুর্ধেদং চকার সঃ ॥ 
কৃত্বা তু পঞ্চমবেদৎ ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ | 
স্বতন্ত্রসংহিতাৎ তন্মাস্ভাক্করশ্চ চকার সঃ ॥ 
ভাক্করশ্চ শ্বশিষ্যেভ্য আযুর্ধ্ধদৎ স্বসংহিতাম্‌। 
প্রদদে। পাঠয়ামাস তে চক্রুঃ সংহিতীস্ততঃ ॥ 
তেষাং নামানি বিদ্ষাৎ তন্ত্রাণি তৎ্ক্কৃতানিচ । 
ব্যাধিপ্রনাশবীজানি সাব্বিনত্তো নিশাময় ॥ 
ধনন্তরিদ্দিবোদাসঃ কাশীরাজোহশ্বিনীস্থৃতৌ ৷ 
নঞঝুলঃ সহদেবোহর্কিশ্যবনো জনকো বুধ: ॥ 
জাবালো জাজলি: পৈলঃ করথোহুগন্ত্য এব চ। 
এতে বেদাঙ্গবেদজ্ঞাঃ ফোড়শব্যাধিনাশকাঃ'। 
চিকিৎসাতত্ববিজ্ঞানং নাম তঙ্তরং মনোহরম্‌ ৷ 
ধন্বস্তরিশ্চ ভগবান্‌ চকার প্রথমে সতি ॥ 
চিকিৎসাদর্পণৎ নাম দিবোদাসশ্চকার সঃ । 
চিকিৎসাকৌমুদীৎ দিব্যা কাশীরাদশ্চকার সঃ ॥ 
চিকিৎসাসারতন্ত্রঞ্চ ভ্রমক্ষং চাশ্বিনীক্থতৌ । 
তন্ত্র বৈগ্যকসর্ধবস্বং নকুলশ্চ চকার সঃ ॥ 
চকার সহদেবশ্ ব্যাধিশিন্ধুবিমদ্দনম্‌ । , 
জ্ঞানার্ণবং মহাতন্ত্রং বমরাজশ্চকার ,হ ॥ 
চাবনো জীবদানঞ্চ চকার ভগবানৃষিঃ ৷, 
চকার জনকো যোগী বৈছ্যসন্দেহভগ্তনম্‌ ॥ 
সর্ঘসারং চন্দ্রন্থতো জাবালস্তন্ত্রসারকম্‌ । 
বেদাঙ্গসারং তন্ত্রঞ্চ চকার জাজলিম্মনিঃ ॥ 
€পলে। নিদানং করথন্তন্ত্রং সর্বধরং পরম্‌ । 
ছেধনির্ণয়তন্ত্রঞ্ষ চকার কুস্তসম্ভবঃ ॥ 
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চিকিৎসাশান্ত্রবীজানি তন্ত্রাণ্যেতানি ষোড়শ । 
ব্যাধিপ্রণাশবীজানি বলাধানকরাণি চ ॥ 
অতএব শ্রী ষোড়শ মহাত্মাই আধ্যদিগের আদিম টছ্য। ইহাদের 
মধ্যে ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, নকুল, সহদেব, অর্কি, জনক, বুধ, 
ইহারা ক্ষত্রিয়, ৬ জন ব্রাহ্মণ ও অশ্বিনীকুমারদয় শূদ্রদেবতা। 
কালক্রমে অশ্থিনীকুমারের ওরসে ব্রাঙ্মণীর গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, তিনিও উবছ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি জাতিতে শাকদ্বীপী 
, ব্ৰাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শান্বের কুষ্টরোগ হওয়ায় গরুড তাহাকে শাকঘীপ 
হইতে জন্বদ্বীপে অর্থাৎ ভারতবন্নে আনয়ন করেন। যথা-_ 
শাকদ্বীপীতি বিখ্যাতে। আনীতো দ্বিজপুঙ্গবঃ । 
শাকদ্বীপীতি বিখ্যাতে। ভ্রম্বদ্বীপে বভুব হ॥ 
এই ত্রাঙ্ণগণ বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইলেও কালক্রমে ভিষকের 
( চিকিঈসকেরণ বৃত্তি গ্রহণ করিয়! জীঁবিকানির্ববাহ করিয়া আসিতেছেন। 
চিকিৎসাবৃত্তি আধ্যবৃত্তি নছে। সুতরাং এই ব্রাহ্মণগণ পতিতস্বব্ূপ গণ্য 
হইয়! আদ্ধাদি ক্রিয়ায় নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হওনে অনধিকারী হইয়াছেন। যথা 
কন্যাদূষয়িতা বৈচ্যো গুরুপিত্রোস্তথোজনকঃ। 
তথান্তে চ বিকর্মস্থা বর্জ্যাঃ পৈত্রোষু বৈ দ্বিজাঃ ॥ 
মার্কণ্ডেয়পুরাণ ॥ 
ক্ষণকর্তৃক' ক্ষত্রিয়াতে চৌধ্যক্রমে ভিযক্‌ নামা এক পুত্র জন্মে । 
এ বৈভ রলিয়! পরিচিত হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত মহাত্মারাই 
প্রথম বৈদ্য। পরে অশ্থিনীকুমার হইতে ব্রাঙ্গণীতে এবং ব্রাহ্মণ হইতে 
ক্ত্রিয়াতে অপর বৈদ্ হইয়াছে। তৎপরে বিপ্রবৈশ্তাজাত অম্বষ্ঠকেও 
বৈগ্যবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে । উক্ত মহাত্মারা অর্থ লইয়া চিকিৎসা 
করিতেন নাঁ, বর্ণসঙ্কর বৈগ্েরাই তাহা করিতেন। 


ঠ 


পঞ্চম খণ্ড । 


নবশায়ক নির্ণয় । 


পরাশর বলেন, গোপ, মালী, তিলি, তাতি ( ক্ষীরতাতি ), মোদক 
( ময়রা), বারুজী ( বারুই ), কুলাল ( কুস্তকার ), "কর্মকার (কামার ) 
ও নাপিত এই নয় বণসঞ্ধর জাতি নবশায়ক অর্থাৎ জল আচরণীয় 
নয়টা শাখা জাতি। যথা-_ 
' গোপো মালী তথ! তৈলী তন্ত্রী মোদকো বারজী । 
| কুলালঃ কশ্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ॥ 
পরাশর,বলেন, ক্ষত্রির়ের রসে শৃদ্রার গর্ভে গোপের উৎপত্তি । 
মনু বলেন, ব্রাহ্মণের রসে অন্বষ্ঠীর গে গোপের জন্ম পরশ্রাম- 
পদ্ধতিতে বিবৃত হইয়াছে, মণিবন্ধ্যার গর্তে তশ্থবাসের ওরসে গোপ 
জন্মিয়াছে। এই তিন গ্রন্থেই বিবৃত হইয়াছে, গোপ বর্ণসঙ্কর। স্থতরা* 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে হিন্দুসমাজে তিন প্রকার গোপ আছে । 
পরাশর বলেন, শুত্রকন্যার গর্ভে যে গোপ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার! 
ব্রাহ্মণকর্তৃক সংস্কৃত অর্থাৎ দীক্ষা, অন্পপ্রাশন, চুড়াকরণ, নামকরণ ও 
বিবাহাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। স্তুরাং তাহাদে অন ব্রাহ্মণগণ 
ভোজন করিবে । অতএব পরাশরের লিখনাহুসাত্রে প্রমাণ হয় ক্ষত্রিয়ের 
উরসে শূদ্রকন্ার গর্ভে যে গোপের উৎপত্তি, সেই গেপই ি্দসমাজের 
আচরণীয়। যথা 
দ্াসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্ধশীরিণঃ। 
এতে শৃত্রেষু ভোজ্যান। যশ্চাত্মানং এ ॥ $ 
শুদ্বকন্যাসমুৎপন্নে| ব্রাঙ্মণেন তু সংস্কৃত 
সংস্কৃতস্ত ভবেদ্দাসোহসংস্কা রৈস্ত জা | 
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এস্থলে অন্ন শব্দে পাক কর অন্ন, স্বামিত্ববিশিষ্ট তুল, লুচি প্রভৃতি 
স্বৃতপক্কান্ন ও অন্যান্য অন্ন বুঝাইতেছে। 

বাজ্ঞবন্ধ্য বুলেন, ব্রাহ্মণ গোপানন গ্রহণ করিতে পারিবে । ইনি এই 
গোপকে শূদ্ৰ বলিয়াছেন; যথ৷ = 

' শৃত্রেযু দাসগোপালকুলমিত্ৰাৰ্ধশীরিণঃ। 
ভোজ্যান্ন। নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥ 

এই বচনেরটীকায় মিতাক্ষরাকার বলেন, 

॥ দাসা গৰ্ভদালাদয়ঃ, গোপালে গবাং পালকঃ গবাং পালনেন যে! 
জীবতি, * * * * এতে দাসাদয়ঃ শুদ্াণাং মধ্যে ভোজ্যান্নাঃ 
চকারাৎ * »*। 

বর্ণসঙ্কর জাতি শৃদ্র, কিন্ত যে বর্ণসন্কর গোপালনদ্বারা জীবিকানির্বাহ 
করে, মিতাক্ষরার মতে সেই গোপই, আচরণীয়। স্থতরাং গোপশব্দ 
জাতিবান্ধক নহে, উপাধিবাচন্ধ শব্দ । যে বর্ণপঞ্করগণ গোপালনাদি 
জীবিকাদ্ারা সংসারযাত্রা! নির্র্বাহ করে, তাহারা গোপ বলিয়া আখ্যাত। 
এই নিমিত্ত অমরসিংহ ব্যক্ত করিয়াছেন, এক গোপই গোপ, গোপাল, 
গোসংখয ( গোসংখ্যাকারী ), গোধুকু ( গোদোহনকারী ), আভীর, 
বলব ( গোচিকিৎসক ) ও ,গবীশ্বর ( গো ও মহিষাদির পাদবদ্ধনকারী ) 
আখ্যায় পরিচিত যথা 

গোপ-গোোপাল-গৌঁসংখট-গোধুগাভীরবল্পবাঃ। 
*গোমহিযাদিক্কং পাদবন্ধনং ঘৌ গবীশ্বরে ৷ 
* গো! শবে গোরু,»প শব্দের অর্থ পালন । অতএব গোপ শব্দে যে 

“গোরু পালন করে” তাহাকে বুঝায় । 

উল্লিখিত শাস্ত্র ও প্রাচীন গ্রস্থোক্ত বচনদ্বারা প্রমাণ হয় যে পূর্বোক্ত 
তিন প্রকার গোঁপের মধ্যে ক্ত্রিয়ের ওঁরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে যে গোপ ' 
জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, এ জাতি গোপালন বৃত্তি অবলম্বনপূর্ববক 


৪৩২ কায়স্থ-পুরাণ। 


গোপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে এ উপাধি জাতিগত হুইয়া তাহারা 
গোপজাতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে । ক্রমে গোসেবা, .গোসংখ্যা, 
গোদোহন, গোচিকিৎস! প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তি গ্রহ রুরিয়া তাহারা 
গোসঙ্খা, গোধুক, আভীর, বল্লব ও গবীশ্বর উপাধিতে পরিচিত হম 
ব্রাহ্মণকর্তৃক তাহার! দীক্ষা! প্রভৃতি সংস্কারপ্রাপ্ত হইয়া আর্যের সি 
হইয়াছে এবং আৰ্য্য কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণের গুরু ও পুরোহিত ইহাদের 
গুরুত্বে ও পৌরোহিত্যে নিযুক্ত আছেন। তাহারা বিপ্রভক্ত, বিপ্রমানদ 
ও ব্রাহ্মণের প্রসাদভোজন ও গুরুর গামছা প্রভৃতি বহন করিয়া গুরুভক্তির 
বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে । বঙ্গরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের হিন্দুসমাজে 
এই গোপ Wt অন্য গোপ নাই। এতদ্যতীত অন্য দুই প্রকার গোপ 
আচরণীয় নহে 

Men রাঢ়বিভাগে উন্নিখিত আচরণীয় গোপ নাই, সদেগাপ 
নামে একটী জাতি আছে । “এস্থান্রে সমাজে তাহারাই আচরণীয় 
গোপস্বরূপে গণ্য হইতেছে । কিন্ত তাহারা যে গ্ররুতার্থে আচরণীয় 
গোপ নহে, স্বতন্ত্র জাতি, তাহ! এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বণিত হইয়াছে । 

পরাশর ও যাজ্ঞবন্ধ্য নির্দেশে করিয়াছেন, উল্লিখিত গোপান্ন 
ভোজনীয়। এতদ্যতীত মনত, যম, ব্যাস প্রভৃতিও তাহা বলিয়াছেন। 

আদিম শৃদ্রের বিবাহুসংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার নাই, তাহাদের 
বৃত্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবাশুশরলা করা। কিগ্তু ক্ষত্রিয়ের গুরসে 
শূদ্রকন্তার গর্ভজাত গোপ বর্ণসঙ্কর হইলেও কালক্রমে তাহারা কিয়ৎ- 
পরিমাণে বৈশ্যবৃত্তি ( গোপালনাদি বৃত্তি ) গ্রহণপূর্ধক জীবিকা নির্বাহ 
করিয়াছে । ইহারা বৈশ্য নহে, সকল ধন্মশান্ত্রে ইহারা শুদ্রু বলিয়াই 
উক্ত হইয়াছে । অনরসিংহ যে গোপকে বৈশ্যবর্গে নিবিষ্ট করিয়াছেন, 
তাহার! বৈশ্ই ; কেবল গোপালনহেতু গোপ বলিয়া খ্যাজ। এইরূপ 
বৈশ্যগোপবংশজ বৃন্দাবনের নন্দ, বুষভাঙগ প্রভৃতি । অতএব গোপ 
বলিতে এক শ্রেণীর খাটি বৈশ্কেও বুঝায় । অমর বলিতেছেন 


১ উরব্য! উরুজী| অধ্যা বৈশ্য! ভূমিস্পূশো বিশঃ। 
আজীবো জীবিকা বার্ত৷ বৃত্তিবর্তনজীবনে ॥ 
এন্থলৈ গোপের উল্লেখ নাই। স্থতরাং অমরকোষের লিখনের 
মন্মান্রসারে প্রতীয়মান হয় যে অমরসিংহ গোপমান্রকেই জাতিতে বৈশ্য 
বলেন নাই । তবে বৈশ্য মধ্যে যাহারা তৎকালে বৈশ্ঠবৃতিসমূহের মধ্যে 
একটা বুত্তি অথাৎ গোপালনবৃত্তি অবলম্বন করিত তিনি তাহাদিগকে 
বৈশ্যবর্গে,নিবিষ্ করিয়াছেন মাত্র ৷ 
গ্ৰীমন্ভাগবতে শ্ৰীকবক্ষের এই উক্তি বিবৃত হইয়াছে যে কৃষি, বাণিজ্য, 
গোপালন, কুমীচ্ এই চারিটী কাধ্য বৈশ্যের কাধ্য; তন্মধ্যে কেবল 
গোপালন বৃত্তিই আমাদের বৈশ্ঠশ্রেণীর নিশ্চিত বৃত্তি; যথা 
কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাঃ কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে । 
বার্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গ্বোরৃতয়ো বিশঃ ॥ 
পদ্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, পশুপালন ও কৃষিকার্য্যাবলম্বী, শুচি ও 
বেদাধ্যায়ীরাই খৈশ্তসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে | যথা 
ৃ বিশত্যাশু পশুভ্/শ্চ কৃষ্ঠাদানরুচিঃ শুচিঃ। 
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ 
এতদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে বর্ণভেদের স্থত্রপাত হইলে কৃষি, 
বাণিজা, 'গোরক্ষা ও কুসী'দ গ্রহণ এবং তৎসহ শুচি ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন 
মানবগণ এক জঞ্সগ্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বৈশ্যসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 
কালক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেঁব| দ্বারা শূত্রগণের জীবিকা নির্বাহ 
হইতে পারে নাই? ব্ুজোগুণ ও তমোগুণে বৈশ্যের, এবং কেবল তমোগুণে 
শৃক্ষের উৎপত্তি। এই নিমিত্ত বৈশ্যবর্ণে শূত্রগুণও নিবিষ্ট হইয়াছে। 
সতরাং হিন্দুসমাক্রপতিগণ এই আইন সংবদ্ধ করিয়াছিলেন যে দ্বিজাতির 
সেবাপ্ডশ্রধা ছার! শূত্রগণের জীবিকানির্বাহ না হইলে তাহারা দ্বিজাতি- 
সেবা! দ্বারা পাঁপবিমোচন, পুত্রকলত্রাি প্রতিপালন, কৃষিকার্ধ্য, পশুপালন, 
২৮ 
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ভারবহন, ব্যবসায়, বাণিজ্য, চিত্রকণ্ম, নৃত্য, গীত, এবং বাশী, বীণা, 
ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গাদিবাদনদ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবে, যথ।-- 
মিতাক্ষরাধৃত দেবলবচন--- 
“শৃদ্রধর্শ্মো দ্বিজাতি-শুশযা পাপবৰ্জ্জনং কলত্রাদিপোষণং কর্ষন- 


পশুপালনভারোদ্হনাপণ ব্যবহারচি ্রকর্মনৃত্য গীতবেণুবীণামুর জমৃদঙ্গ বাদ না- 
দীনি।” 


এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে পশুপালন, কৃষিকার্ধ্য ও বাণিজ্য প্রভৃতি 

বৃত্তি প্রথমে কেবলমাত্র বৈশ্যের নিশ্চিত বৃত্তি বিয়া নিদিষ্ট থাকিলেও 
কালক্রমে জীবিকানির্ধাহাথ আদিম শূদ্ৰ ও বর্ণসন্করের “অনেকে এ সকল 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্রীঘকাল গত 
হইলে এ উপাধি জাতিগত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি হুইয়াছে । এইরূপে 
ক্ষত্রিয়ের রসে শৃদ্রকন্যার গর্জ'ত, ব্রাহ্মণের ওুরসে অষ্ঠার গর্ভজাত, 
এবং তত্তবায়ের ( তাতির ) উরসে মণিবদ্ধার (মৃণিবণিকের কন্যার ) 
গর্ভজাত বর্ণসঙ্কর জাতিরা বৈশ্যবুত্তির মধ্যে কেবল গোগালনবৃত্তি 
| অবলম্বন করিয়া প্রথমে গোপ উপাধি প্রাপ্ত হর। কালগতে & উপাধি 


দি 


গিলে 


?জাতিগত হইয়া হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন গোপজাতি হইয়াছে । অতএব 
: গোপজাতি প্রকৃতার্থে জাতিতে বৈশ্য নহে, তাহারা শূত্রধর্মাবলঙ্বী জাতি, 
' বৈশ্ঠবৃত্তির মধ্যে কেবল গোরক্ষাবৃত্তিসম্পন্নমাজু। 

সংশূত্র শবে শূত্র হইতে অেষ্ট স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বুঝম অথব! শৃদ্রমধ্যে 
উৎকষ্টকে বুঝায়। ব্রদ্ধবৈব পুরাণে বিবৃত হইয়াছে, গোপ সংশূদ্র বলিয়া 
কথিত। স্থতরাং গোপ শূত্র নহে, শুদ্রের পুন্ধ্য, স্বতন্ত্র সম্প্রদায় স্বরূপ 
গণ্য হইবে--এইরূপ কেহ কেহ বলেন, তাহ। ঠিকনহে ; এস্থলে সচ্ছ দ্র 
বলিতে উত্তম শূদ্ বুঝিতে হইবে । মনু, ব্যাস, পরাশর, যাজ্ঞবন্ধ্য, 
মিতাক্ষর! প্রভৃতি সমস্ত শাস্বে গোপ শৃদ্র বলিয়া নির্নীত হইয়াছে। 
রী যে গোপবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহ]. প্রকৃত. . বৈশ্ত, 
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ভাগবতপাঠে এইরূপ জানা যায়, কিন্ত ব্রন্মবৈবর্তপুরাণমতে তাহারা 
শৃদ্র গোখজাতি। কালক্রমে গোপজাতি নবশায়ক জল-আচরণীয় 
শৃদ্রধন্মাবল্বী জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 

তস্তবায়ের ওধসে মণিবন্ধ্যার ( মণিবণিক ) এবং ব্রাহ্মণের গঁরসে 
অম্বষ্ঠার গর্ভজাত জাতিগণ গোপবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গোপ ও আভীর 
বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে । বোধ হয়, তাহারা ব্রাঙ্ষণকর্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত 
হয় নাই, জুতরাং অনাচ্রণীয় হইয়াছে । এই নিমিত অনেক গ্রন্থে 
আভীর ও গোপজ্লাতি মহাশূদ্র বলিয়া বিবৃত হইয়াছে । কায়স্থ- 
সদেগাপসংহিতার প্রতিবাদকারক ধ্রবানন্দ তর্কবাগীশ বলেন, মণিবন্ধ্যার 
গর্ভজাত গোপকে ঘড়িয়াল গোপ কহে, উড়িস্তা প্রদেশে তাহাদের 
সংখ্যা অধিক । , 

ক্ষত্রিয়ের রসে শূদ্রার গর্ভে নাপিত জঙ্লিরাছে, যথা-_ 

নীপিতৎ শূত্ায়াং ক্ষত্রিমাজ্জাতঃ । 
ইতি বিবাদার্ণবসেতুঃ | 


নাপিত যে ব্রাহ্মণ কর্তৃক আচরণীয় হইয়াছিল তাহার প্রমাণ ইতিপূর্বে 
দেওয়া হইয়াছে । 

এক্ষণে বৃষ্ট হয়, যে ব্রাঙ্গগ সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করেন, তাহার 
ক্ষৌরকার্ধ্য ব্রাহ্মণই .কুরিয়া থাকেন। এতদ্বারা প্রতীতি হয় যে 
ক্ষৌরকাধ্যকরণার্থ আধ্যগণের প্রথমে * স্বতন্ত্র পরিচারক ছিল না। 
কালক্রমে তাহাসা হুখ]ভিলাষী হইয়া এ কাৰ্য্য স্বয়ং করিতে কষ্টবোধ 
করেন।, এই নিমিত্ত তাহার! ক্ষত্রিয় ও শৃদ্রজাত জাতিকে এ কার্যে 
নিযুক্ত করিলে তদবধি এ জাতি নাপিত আখ্যায় আর্ধ্যের ৫সবায়' 
নিযুক্ত, সংস্কৃত ও আচরণীয় হইয়াছে। সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ সময়ে 
শৃত্রের মুখদর্শন করা নিষিদ্ধ। স্বতরাং ওঁ সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষৌরকাধ্য 
অগত্যা স্বয়ং করিয়া থাকেন। পূর্বাঞ্চলে ইহারা “শীল” উপাধিসম্পন্ন, 
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ইহারা পরিচয় প্রদানের সময় নামের পরে “শীল” শব্দ প্রয়োগ 
করিয়া পরিচয় দেয় ও নাম স্বাক্ষর করে। তবে ইংরাজি ৰিদ্যাপ্রভাবে 
অনেকে নাপিতের চিহ্ন “শীল” শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক, স্বীয় পরিচয় ও. 
নাম স্বাক্ষর করিতে লজ্জাবোধ করিয়া কেবল “দ'স” শব্দ বাবহার 
করিতেছেন। | 


নাপিত-বংশধরের মধ্যে যাহারা নমষঃশৃ্ভু প্রভৃতি জাতির ক্ষৌরকাধ্য 
করিয়া থাকে তাহারা “বর্ণের নাপিত” বর্লিয়া আখ্যাত। স্থতরাং 
তাহারা অনাচরণীয়। পূর্ববাঞ্চলবাসী কায়স্থ ও ক্রক্ষণগণ তাহাদিগের 
দ্বারা ক্ষৌরকার্য্য করান না, এবং কোন আচরণীয় জাতি তাহাদের 
জলম্পর্শ করে না। 

কিম্বদন্তী আছে, আধ্যের আচরণীয় নাপিতবংশজ মধুনাপিত রাম- 
চন্দ্রের ক্ষৌরকাধ্য করিয়৷ এই বরলাভ করিয়াছিল যে তাহার বংশধর- 
দিগের পাক করা মোদক ( মোয়া ) 'আধ্যগণ ভোজন করিলে অপবিত্র 
হইবে না । তদবধিঃএ নাপিতবংশধরের! ক্ষৌরকার্য্ের বৃত্তি পরিত্যাগ 
করিয়। মোদকবৃত্তি অব্লম্বনপূর্বক স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ হয়। স্থতরাং 
তাহারা মোদক উপাধিতে স্বতন্ত্র মোদকজাতি বলিয়া! স্বতন্ত্র জাতিত্বে 
স্থাপিত হইয়াছে । 

পৌরাণিক সময়ে আদিম শূত্রের বিবাহসংসকার টানি কোন 
সংস্কার ছিল না। কিন্তু তৎকালে ' গ্রে, নাপিত ও মোদক ব্রাহ্মণ 
কর্তৃক দীক্ষা প্রভৃতি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল । সৃতরাৎ জনসমাজে তাহারা 
সংশৃদ্র অর্থাৎ আদিম শুন্রাপেক্ষা শ্রেষ্ট এইরূপ্‌ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
এই নিমিত্ত ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণে বিবৃত হুইয়াছে যে নাপিতাঁদি জাতি 
সচ্ছদ্র বলিয়া কখিত। কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, তাহারা শুতরতব প্রাপ্ত 
সচ্ছ দ্র, কালক্রমে এই স্মার্ভবাণী প্রচার হইলে, গোপ, নাপিত ও 
মোদক প্রভৃতি জাতির সংশূদ্র আখ্যা লুপ্ত হইয়া তাহারা জল আচরণীয় 


' কায়স্থ-পুরাণ। ৪৩৭ 
জাতি অর্থাৎ নবশাখা বলিয়| গণ্য হইয়া আসিতেছে। নাপিতের 
অন্নও ব্রাহ্মণের ভোজা বলিয়৷ মন্থাদি স্মতিতে উক্ত হইয়াছে। 

'ব্রহ্ধবৈবর্তপুরণে বিবৃত হইয়াছে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা স্বর্গবেশ্যা 
স্বতাচীর অভিসম্পাতে মত্ত্যপুরে ব্রাহ্ষণবংশে, এবং বিশ্বকশ্মার অভি- 
সম্পাতে দ্বতাচী প্রয়াগদেশে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিলে, তাহাদের 
সংযোগে মালাকার ( বানী ), কণ্মকার (কামার ), কংসকার, কুবিন্দ 
( ক্ষীরতাতি )(১),, কুম্তকার ( কুমার ), সুত্রধার ( ছুতার ), স্বর্ণকার 
{ সেকরা ) এবং চিত্রকর ( পোয়! ) জন্ষিয়াছে ; যথা 
গ্বতাচী কামতঃ কামং বেশঞ্চক্রে মনোহরম্‌ । 
তাং দদর্শ বিশ্বকশ্ম| গচ্ছন্তীং পুক্ষরে পথি ॥ 
তাং যযাচে স শূঙ্গারং কামেন হৃতচেতনঃ । 

ঘৃতাচ্যবাচ । 
অন্ধ যাস্তামি কামস্ত মন্দিরং তশ্য কামিনী । 
বেশং রুত্বা গমিস্তামি অংকৃতেহহং দিনাস্তরে ॥ 
ঘ্বতাচীবচনং শ্রুতব। বিশ্বকর্মা রুরোষ তাম্‌। 
শশাপ শুদ্রযোনিঞ্চ ব্রজেতি জগতীতলে ॥ 
্বতাচী তদ্বচঃ শ্ৰুত্বা তং শশাপ স্থদারুণম্‌। 
লব্ধজশ্মা ভব স্বঞ্চ স্্রষ্টো ভবেতি চ। 
স্বতাচী ভ্বেবমুক্ত1 চ জগাম কামমন্দিরমূ। 
কামেননস্থরতং কত্বা কথয়ামাস তাং কথাম্‌ ॥ 

স! ভারঞ্তে চ কামোক্ত্যা গোপস্ত মদনস্য চ। 
পত্ত্যাৎ প্রয়াগে নগরে ললাভ জন্ম শৌনক ॥ 
বিশ্বকন্মা তু তচ্ছাপং সমাকর্ণ্য রুষান্থিতঃ | 
জগাম ব্রহ্মণঃ স্থানং শোকেন হৃতচেতনঃ ॥ 


(১) এই তাতি রাঢ়খণ্ডে আশ্বিনে তাতি বলিয়! পরিচিত । 
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নত্বা স্তত্বা চ ব্রহ্মাণং কথয়ামাস তাং কথাম্‌। 
ললাভ জন্ম ব্রাহ্ষণযাং পৃথিব্যামাজ্ঞয়| বিধেঃ ॥ 
স এব ব্ৰাহ্মণো ভূত্বা ভুবি কাকুর্ববভূব হ।” 
নৃপাণাঞ্চ গৃহস্থানাং নানাশিল্পং চকার হ। 
একদা! তু প্রয়াগে চ শিল্পং কৃত্ব। নৃপস্য চ। 
স্নাতুং জগাম গঙ্গাঞ্চ দদর্শ তত্র কামিনীম্ 
স্বতাচীং নবরূপাঞ্চ যুবতীং তাং তপস্িনীম্‌ ॥ 
ৃষ্ট1 সকামঃ সহসা বভুব হৃতচেতন;ঃ । 
উবাচ মধুরং শান্তুঃ শাস্তাং তাঞ্চ তপন্িনীম্‌ ॥ 
ব্রাহ্মণ উবাচ । 
অহোহধুনা ত্মত্রৈব স্বতাচি স্থমনোহরে | 
মা মাং “রসি রক্তোরু বিশ্বকম্মাহহমেৰ চ.॥ 
শাপমোক্ষং করিষ্যামি ভজ মাং তব স্থন্দরি । 
গোপিকা উবাচ । 
সব্নং স্মরামি দেবাহমহে! জাতিম্মরা পুরা ! 
দ্বতাচী স্থুরবেশ্টাইহমধুনা গোপুকন্যকা ৷ 
দ্বতাচীবচনং শ্রু্বা বিশ্বকম্মা নিরাক্বৃতিঃ | 
জগাম তাং গৃহীত্বা চ মলয়ং চন্দনালয়ম্‌ ॥ 
চকার স্বথসম্ভোগং তয়! সহ স্থনিঞ্জনে। . 
বভূব গর্ভঃ কামিন্তাঃ পরিপূর্ণঃ জুছুর্বহূঃ ॥ 
সা স্বসাব চ তত্ৰৈব পুত্রান্নব মনোহরান্‌। 
মালাকারকর্শকংসশঙ্খকারকুবিন্দকান্‌। 
কুস্তকারস্থত্রধারন্বর্ণচিত্রকরাং স্তথা ॥ 
উল্লিখিত নয়জন শিল্পী এক গত্তসম্ভৃত সহোদর ভ্রাতা ও এক জাতি 
ছিল। কালক্রমে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকাধ্য অবলম্বনপূর্ব্ক ভিন্ন 
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ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয়। এ উপাধি জাতিত্বে নিবিষ্ট ও এক্ষণে নয়টা 
পৃথক্‌ জাতি হইয়া তাহাদের পরস্পর আহার, ব্যবহার ও আদানপ্রদান 
প্রভৃতি সমস্ত কাধ্য রহিত হইয়াছে । 
উল্লিখিত নয় জাতির মধ্যে স্বর্ণকার ( সেকর! ), সুত্রধার ( ছুতার ), 
১৪ নি (পোটুয়।) ব্ৰহ্মক্গাপে পতিত হইয়া! অনাচরণীয় হইয়াছে, যথা 
সবর্ণকারঃ খর্ণচৌধ্যাৎ ব্রান্মণানাং দ্বিজোত্তম | 
বভূখ পতিতঃ সছ্যো ব্ৰহ্মশাপেন কন্মণ। ॥ 
সুত্রধারো ছিজানাস্ত শাপেন পতিতে। ভূবি। 
শীঘ্রঞ্ণ যজ্ঞকাষ্ঠানি ন দদৌ তেন হেতুনা ॥ 
ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সগ্গশ্ডিত্রকরস্তথা | 
সেকরা, ছুতার ও পোটুয়া ব্যতীত বক্রী ছয় শিল্পীর মধ্যে মালী, 
কামার, . ক্ষীরতীতি, কুমার এই চারি জাতিকে পরাশর নবশায়ক 
অর্থাৎ জলআচরণীয়' নয়টা শাখা জাতির অন্তর্গত করিয়াছেন। কংসকার 
ও শঙ্খগকার নবশায়কের মধ্যে গণ্য হয় নাই । 
বাঢ়দেশে সেকরা ও ছুতার আচরণীয় জাতি । আচরণীয় জাতির 
সহিত তাহাদের হুকা চলা ও পংক্তিভোজন থাকা দৃষ্ট হয়। কিন্ত 
পূর্বাঞ্চলে তাহারা আচরণীয় জাতি নহে । 
বেশরাজার শাসনসমন্রে মনবগণ্‌ পশুধশ্মাবলগ্বনপূর্ববক অম্বষ্ঠ প্রভৃতি 
যে সকল বণযুঙ্কর উৎপন্ন করিয়াছিল, উল্লিখিত নয়জন শিল্পী তাহাদের 
পরে স্বতস্ত্রভাবে জনিয়াছে । বিশ্বকৰ্ম্মা (তৃষ্টা) অদিতির পুত্র, ইন্দ্রের 
সহোদর ভ্রাতা । দেবগণের মধ্যে অদ্দিতিপুত্রগণ ক্ষত্ৰিয়, যথা-_ 
আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়ান্তেষাং বৈশ্ঠান্ত মরুতঃ স্মৃতাঃ । 
"অশ্থিনৌ তু স্থৃতৌ শৃত্রৌ বিপ্রাস্তাঙ্গিরসে! মতাঃ ॥ 
অতএব এই সকল জাতি উত্তম জাতি তাহাতে সন্দেহ নাই। 
পরাশরপদ্ধতি অনুসারে অন্থষ্ঠের রসে রাজপুত্রীর গর্ভে গন্ধবণিকের 
উৎপত্তি, যথা 


৪৪ ০ কায়স্থ-পুরাণ । 
অম্বষ্ঠাৎ রাজপুত্র্যাঞ্চ জাতো বৈ গান্ধিকো বণিক্‌। 

কিন্তু অনেকের মতে গন্ধবণিক প্রকৃত বৈশ্যজাতি। 
4 গন্ধবণিকের কন্যার গর্ভে রাজপুত্রের ওঁরসে শঙ্খবণিকের 
উৎপত্তি, যথা = 

এ. গান্ধিক্যাং রাজপুত্রাচ্চ সংজাতঃ শাঞ্জিকো বণিক্‌ । 

গন্ধবণিকের ওরসে শঙ্খবণিক কন্তার গভে তা ও কাংস্যবণিক 
হইয়াছে, যথা 

শাঙ্খিক্যাং গান্ধিকাজ্জাতস্তাম্নকাংস্যোপজীবিকঃ । 

কিন্ত ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণের রসে গোপকন্তার 
গর্ভে কাংস্তকার হইয়াছে। কাংস্তকার শবে যিনি কাসা প্রস্তুত করেন 
তাহাকে বুঝায় । কাংস্যোপজীবী অর্থাৎ কাংস্যবণিক শব্দের অর্থ--যে 
কাংস্য বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্দাহ ‘করে। অতএব কাংঠ্টকার এ 
কাংস্যবণিক এক জাতি নহে, ইহার! পৃথক জাতি। | 

কাংস্তযবণিক ও তাম্রবণিক এক পিতামাতা হইতে জন্মিয়াছে ৷ 
স্থৃতরাং তাহারা এক জাতি, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় দ্বারা স্বতন্ত্র উপাধি প্রাপ্র 
হইয়াছিল। ওঁ উপাধি কালক্রমে জাতিঙেঁ নিবিষ্ট হইয়া কাংস্তবণিক 
ও তাঅবণিক এই দুইটি স্বতস্ত্র জাতি হইয়াছে ॥ "' 

শঙ্খবণিক ও কাংস্তবণিকের সংযোগে মণিকার অর্থাৎ মণিবণিকের 
উৎপত্তি হইয়াছে । ইহাকেই ভারতের উত্তরপাশ্চিমাঞ্চলে জহরি ( ওসয়াল) 
বলে; যথা ১7 | 

4 শাঙ্খিকাৎ কাংস্যকন্যায়াং মণিকারঃ প্রজায়তে । 
কাংশ্যকার ও মণিবণিকের যোগে স্বর্ণবণিক হইয়াছে ॥ যথা 
ংস্তকারাচ্চ মাণিক্যং স্থবর্ণজীবিকোহভবৎ । 

,. এই বচনে কাংস্তকার শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, কাংস্তবণিক শব্দ 
: ব্যবহার হয় নাই। স্থতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ ও গোপকন্তাজাত ' 
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কাংস্তকার এবং মণিবণিকের যোগে স্থবর্ণবণিক্‌ হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় 
স্ববর্ণবণিক্‌ জাতিকে বিশুদ্ধ বৈশ্তজাতি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। 

' যাজ্ঞবন্ধ্য ও.অন্তান্ত ব্যবস্থাপকগণ বিধান করিয়াছিলেন যে, দ্বিজাতির 
শুশষ! দ্বারা শৃত্রের জীবিকানির্বাহ না হইলে তাহারা বৈশ্ঠবৃত্তি অর্থাৎ 
ব্যবসাম্নাদি বৃত্তি অবলঙ্কন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিবে । এই বিধি 
অনুসারে উল্লিখিত 'ছয়টী জাতি দ্রব্যবিক্রয়ের ব্যবসায় অবলগ্কন করিয়া 


, বণিক্‌ উপাধি প্রাপ্ত হয়, ইহাও অনেকের মত। ক্রমে আদিম শু্রাপেক্ষা 


সংকিযান্বিত হইয়া তাহারা সংশূত্রে বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল । 

কালক্রমে এই বণিক্গণের মধ্যে এক বণিক পতিত স্বর্ণকারের 
( সেকরা । সহিত স্বর্টুরি অপরাধে দিপ্ত হইয়া ব্রন্ষশাপে পতিত অর্থাৎ 
অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে (যথা 

**  কঁশ্চিদ্বণিথিশেষশ্। সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ | 
সর্ণচৌধ্যাদিদোষে পতিতে ব্ৰহ্মশাপতঃ । 

ইহার তাতপধ্য এই ঘষে, স্বর্ণকার কোন ব্রাহ্মণের অলঙ্কার প্রস্তুত 
করণাথ স্বর্ণগ্রহণপূর্বক তাহার কিয়দংশ চুরি করিয়া কোন বণিকের নিকট 
বিক্রয় করে। এ বণিক উল্লিখিত চৌর্যা কার্ধ্যের সহায়তা করিয়াছিল। 
স্থতরাং ব্রাক্ষণকৃত্ুক শাপগ্রস্ত হইয়া স্বণকার ও এ বণিক পতিত অর্থাৎ 
অন্পৃশ্য হইয়াছে । অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে বঙ্গীয় স্থবর্ণবণিকৃই 
ওঁ বণিক্‌।" আবণুবণিকৃকে পতিত করিবার অভিসন্ধিমূলেও এইরূপ 
বছুন রচিত হইয়! শুস্তে গুক্ষিপ্ত হইতে পারে । এই জাতি আর্ধ্যাবর্তে 
অতি বিরল। কিন্তু রাঢ়খণ্ডে এই জাতি এক প্রকার আচরণীয়। এই 
খণ্ডের অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ ধনাঢ্য স্থৃবর্ণবণিকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া 
আগমনপূর্বক সিদা ও বিদায় এবং স্থানবিশেষে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণও 
ইহাদের বাটাতে ফলাহার অর্থাৎ লুচী প্রভৃতি পক্কান্ন ভোজন করিয়া 


'থাকেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে এই নিয়ম প্রচলিত নাই । 


শন আছে আগাম 


৪৪২ কায়স্থ-পুরাণ । 
বঙ্গদেশে আদিম শুত্রের অস্তিত্ব ন! থাক! নিণয়। 


শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে--মনুয্য জন্মত: শূদ্র, সংস্কার হইলে দ্বিজ, 
বেদ্বাভ্যাস করিলে বিপ্র, এবং ব্ৰহ্মজ্ঞান জন্মিলে ব্রাহ্মণ হয়। 

স্বার্তবাগীশ বলেন, যে পর্য্যন্ত বেদাভ্যাসে রৃত না হয় সে ন পৰ্য্যন্ত 
মনুষ্য শৃদ্রসম, যথা এ 

“শুর্রেণ হি সমস্তাবৎ যাবৎ বেদে না জায়তে ৷” 

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, শৃত্রের নাম বৃষল নহে, বেদের নাম বৃষ, যে 
বিপ্র বেদে অসমর্থ, তিনিই বৃষল ৷ 

ব্রাহ্মণের স্ত্রীর শালগ্রাম পূজায়, দেবতার উদ্দেশে ভোগ দিতে ও 
বিপ্রপাদোদক প্রদান করিতে আঁধিকার নাই। ফলতঃ ্াহ্মণকন্তারাও 
বর্তমানে শৃদ্রাসদৃশা | 


দর্শনবেত্তারা বলেন, দস্থ্য হইতে দাস হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা গৃহস্থ- 
ধৰ্ম্ম অবলঘ্ধন না করিয়া দেশদেশাস্তরে ভ্রমণপূর্বাক অশ্তচিকর্শ্মে নিরত 
হইয়া জীবিকানির্বাহ করিত তাহারাই দস্থ্য। প্রথমে মন্ুযুজাতি 
গৃহস্থ ছিল নী, তাহারা বর্তমান তাতার জাতির স্তায় যাযাবর ছিল 
এবং দস্থ্বৃত্তি বারা! জীবিকানির্বাহ করিত । কালক্রমে তাহাদের 
মধ্যে এক সম্প্রদায় গৃহস্থধশ্শীবলম্বন করিলে তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ স্থাপিত হয়, এবং অবশিষ্ট মনুয্যগণ দত্থ্যই 
থাকে। এ দস্থ্সস্প্রদায় হইতে আর্ধ্যবরণত্রয় যাহাদিগকে শাসন করিয়া 
আপনাদের দাসত্বে নিযুক্ত করিলেন তাহারাই দাস উপাধি প্রাপ্ধ 
হইয়াছিল। এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবাক্য 'দ্বারাও স্থপ্রমাণিত' হইতেছে । 
শাস্ত্রে বিবৃত হইয়্াছে-_প্রথমে জাতিভেদ ছিল না, সকলে এক জাতি 
ছিল। হিংসাপ্রিয়, লোভী, সর্বপ্রকার অশুচি কর্থে নিরত ও ঈদ 
সম্প্রদায়ই শূদ্ৰ । যথা 


কায়স্থ-পুরাণ। ৪৪৩ 


“হিংসানৃতপ্রিয়া! লুন্ধাঃ সর্ধবকর্শোপজীবিনঃ।” 
১ “সর্বকম্মরতিনিত্যং সর্ধবকম্মকরোইশুচিঃ1% 
| " প্ত্যক্তবেদত্বনাচারঃ স বৈ শূক্র ইতি স্থতঃ 1” 

এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, জাতিভেদ হইলে দস্থ্যসম্প্রদায়ের 
মধ্যে, যাহারা আর্ধ্যব্রত্রিয়ের দাসত্ব না করিয়া দস্থ্যবৃত্তিতেই রহিল» 
তাহাদিগকে ,রাজগণ শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থতরাং তাহারা 
রাজশাসনের * ভয়ে ক্রমে ক্রমে পর্বতে, অরণ্যে ‘ও দ্বীপাস্তরে বাস 
করিয়াছে । 

শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে যে, শৃদ্রের বিবাহ ব্যতীত অন্ত কোন সংস্কার 
নাই । স্থতরাৎ প্রতীতি হয় ফেনে যাহাদের বিবাহব্যতীত দীক্ষা, 
অন্নপ্রাশন, পুংসবন, গর্ভাধান, নিষ্ীমণ, চুড়াকরণ, নামকরণ প্রভৃতি 
অন্যাপ্য সংস্কার আছে, তাহারী মূলে শৃত্র নহে । | 

যাজ্ঞবন্ধ্য ও দেবল 'খাষি প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, দ্বিজাতির 
সেব। দ্বারা জীবিকানির্ববাহ্‌ না হইলে শূদ্রগণ বৈশ্তবৃত্তি অবলম্বন করিতে 
পারিবে । অতএব প্রতীতি হয়, যে সকল শুদ্র দ্বিজাতির সেবায় নিরত 
ছিল, "তাহারাও এ বিখানানুসারে পশুপালন, কৃষিকাধ্য, ভারবহন, 
বাণিজ্য, খ্যবন্গায়, ঢাক ও, ঢোলবাদন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৃত্তি 
অঙন্সারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কালক্রমে এ উপাধি 
জাতিগত হইয়া তন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি স্থাপিত হইয়াছে । অতএব কেবল 
শৃ্র নামে পরিচিত কোন জাতি এখন দৃষ্ট হয় না। 

এক্ষণে যে সকল জাতিরা “দাস” শব্দ প্রয়োগপূর্বক ক্রিয়ানিম্পাদন 
করিতেছেন, অনেক মহাত্মা তাহাদিগকেই শুদ্রজাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। কিন্তু অধষ্ঠ প্রভৃতি অনেক জাতি আদিম শুত্র নহে, 
কালক্রমে তাহারাও শূত্রধন্ম অবলম্বন করিয়া “দাস” শব প্রয়োগ পূর্বক 
ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে । অনেক ক্ষত্রিয় ক্রিয়াহীনত। বশত: বুষলত্ব 


888 কায়স্থ-পুরাণ । 
প্রাপ্ত হইয়া দাস শব্দপ্রয়োগে সংস্কারাদি ডা কারণ 
স্মার্তবাগীশের ভিক্রীমতে কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, সকলেই 
শৃত্রত্বপ্রাপ্ত । এই সকল জাতি প্রক্ৃতার্থে আদিম শৃদ্রবংশ নহে। 
অতএব এক্ষণে “দাস” উপাধি-ব্যবহারকারী মাত্রকেই আদিম শুত্র- 
বংশজ বলা প্রাচীন শাস্ত্র ও সামাজিক অবস্থা না! জানার ফল মাত্র। 

উল্লিখিত শাস্ত্রোক্ত অবস্থা সাময়িক ঘটনার সহিত একত্রিত করিয়া 
প্রণিধান করিলে যখন প্রতীয়মান হয় যে অবাধ্য শুদ্রগণ.রাজশাসনভয়ে 
কালক্রমে পর্বতে ও অরণ্যে বাস করিয়াছে, তখন পর্বত ও অরণ্যবাসী 
ধাঙ্গড় প্রভৃতি আদিম অসভ্য জাতিরাই আদিম শুদ্রবংশজ । 

জাতিমিত্র বলেন, ত্রিপুরা ও নওয়াখালী প্রভৃতি স্থানে একজাতীয় 
লোক আছে, তাহারা শুদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু তাহারা বেহারা, 
পালকী বহন করে, বাসার ভাণ্ডারীগিরি কর্মও করে । 

উড়িস্তাদেশে একসম্প্রদায় লোক আছে, তাহার! নান! নামে পরিচয় 
দেয়, উপবীত ধারণ করে এবং দাড়ী মাবীর কাধ্যও করিয়া থাকে । কিন্ত 
ইহার! আদিম শৃদ্রবংশজ কি না, জানা যায় না। 

তাতার ও কসাক জাতির! অগ্যাপি প্রকৃত গুহস্থ নহে। তাহার! দেশ- 
দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া কেবল দস্থাবৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিয়! 
থাকে । চীন ও রুলিয়ার মধ্যবর্তী স্বান ইহাদের সংখ্যা অধিক। কসাক 
জাতির অনেকে রুশসম্রাটের ভ্রীতদাস। ইহারা আদিম শূদ্রবংশজ 
হইতে পারে । 

কৌমারিকাখণ্ডে অর্থাৎ আধুনিক আমেরিকাখণ্ডে অনেক আদিম 
শৃদ্র পলায়ন করিয়া যাইয়া বসতি করিয়াছিল । কিন্তু পশুশীল ( আধুনিক 
পর্টগেল ) ও স্পেনদেশ-বাসীরা কৌমারিকায় যে হত্যাকাণ্ড করেন, 
তাহাতে অনেক শৃদ্রই বিনষ্ট হইয়াছে, শুনা যায় এখন অল্পই জীবিত 
আছে। 


কায়স্থ-পুরাণ'। ৪৪৫ 


গশ্চিমগ্রদেশে কণ্ধর নামক এক জাতি আছে। তাহাদের নিশ্চিত 
বাসধৃহ্‌ নাই, তাহারা কুকুর সমভিবাহারে দেশদেশস্তরে ভ্রমণপূর্বক 
লোকালয়ে বাদ না করিয়া সর্বদা মাঠে ছাওনি করিয়া থাকে এবং 
। তাহারা সময় সময়ে দসথ্যবৃত্ি অবলম্বন করে। এই জাতি তন্ত্র ও বেদ- 
বিহিত ধর্ম মানে না এবং অত্যন্ত কদাচারী। আগরা, জয়পুর, রাজপুতানা 
প্রভৃতি দেশে এই জাতি সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয়। ইহারাও আদিমশৃত্রের 
এক শাখা, হিনুস্থানে পঞরর নামে পরিচিত হইয়াছে। 


বষ্ঠ খণ্ড । 
রাঁ়ীয় সদেগীপ ও পল্লবগে!প নির্ণয় । 


বঙ্গরাষ্ট্রের রাঢ়খণ্ডের কিয়দংশ স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সদেগাপ 

নামক জাতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। কায়হ্থ-সদেশ্বাপসংহিত! বলেন, 
“বঙ্গদেশের মধ্যভাগে ভাগীরথীর উভয় তীর ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ 

ভিন্ন আর কোন স্থানেই সদেগাপ দেখা যায় না।” এ গ্রঞ্থের ৮৬ পৃঃ 
দেখ। স্থতরাং প্রতীতি হইতেছে, এই জাতি রাঢ়খণ্ডের চিরাধিবাসা ! 

কায়স্থ-সদেগাপসংহিতাই এই জাতির একমাত্র উপায়স্থল । তাহাতে 
বিবৃত হইয়াছে “মিঃ হণ্টরের কুর্যাল বেঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায় ঘে, 
আধ্যজাতি বর্ণভেদে বিভিন্ন হইবার পৃব্দে উড়িয্যাতেই সন্ধপ্রথমে অনি 
বাস করেন। ইহাতে বোধ হয়, নারায়ণগড়স্থ রাজ! পুর্থীবল্লভ পাল ও 
মেদ্রিনীপুরান্তর্গত নাড়াজোলের বর্তমান 'রাজাদিগের পূর্ধপুরুষ অজিত্র- 
সিংহও উপরোক্ত আধ্যজাতির অন্তর্গত ছিলেন ।” 

অন্তান্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা একবাক্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আফাগণ 
সিন্ধুনদের পশ্চিমপার ও মধ্য আসিয়ার কোন স্থান হইতে আগমনপূর্দক 
প্রথমতঃ পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া বাস করেন ও তথা হইতে 
ক্রমে ক্রমে তাহার! পূর্ব ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া আপনাদের 'সধিরুত 
স্থান ব্রহ্মাবর্ত, আধ্যাবন্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়াছেন ।, 
অতএব আধ্যগণ বর্ণভেদে বিভক্ত হইবার পূর্বে প্রথমে উড়িস্যাতে বাস 
করেন বলিয়া কামস্থ-সদেগাপসংহিতায় যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা অন্তানু 
দার্শনিকের মতের বিরুদ্ধ, অপ্রামাণ্য ও ভ্রমমূলক | সুতরাং ও গ্রন্থকার 
তত্প্রতি নির্ভর করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও ভ্রমমূলক । 


কায়স্থ-পুরাণ । 3৪৭ 


মিঃ হণ্টারের "সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, মেদিনীপুরের উল্লিখিত সদেগাপ- 
বংশদ্ধয় যে আধ্যবংশজ তাহা কেবল এ উক্তিদ্বারাই প্রমাণিত হয় না। 
মিথিলা প্রভৃতি দেশে মিতাক্ষরা প্রচলিত । মেদিনীপুরস্থ উল্লিখিত 
সদেশাপবংশের, কোন কোন মকদ্দমায় এ আইনান্ুসারে বিচার হইবার 
প্রার্থনা হয়॥ স্বতরাং গোস্বামী মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন যে ওঁ বংশী- 
য়েরা মিথিলা! প্রভৃতি দেশের অধিবাসী আধ্যবংশজ ছিলেন । তিনি 
'ছুইটী মকদ্দমার, কথ উল্লেখ করিয়াছেন । প্রথমটা রাণী শ্রীমতী দেই 
আপীলাণ্ট, বনাম রাণী কুন্দলত! দিগর ৷ কিন্তু এই মকদ্দম! দাঁয়ভাগা- 
সারে নিষ্পত্তি হইয়াছে । 
গোস্বামী মহাশয় বলেন, “ইহারা (নারারণগড়ের সদেগাপবংশ ) যদি 
এদেশীয় না হইবেন ' তবে মিতাক্ষরাক্ুসারে বিচার প্রার্থনার কি 
আবশ্তকতা ছিল?” কিন্তু মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ রাটখণ্ডের ও 
কিয়দংশ উড়ি্যার অন্ভূতি স্থান । এ জেলায় মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ এই 
দুই আইন প্রচলিত। কোন" কোন স্থলে দায়ভাগ অপেক্ষা মিতাক্ষরা 
দ্বারী স্থমহৎ কললাভ হইবার সম্ভব যমাছে। মিতাক্ষরা অনুসারে অবিভক্ত 
হিন্দু পরিবারের বিধবা তাহার মৃত স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী 
নহে, কিন্ত দায়ভাগাহুসারে অধিকারিণী বটে। এইরূপ আরও অনেক 
স্থবিধা আছে। এই নিমিত্ত মেদিনীপুরের সম্পত্তি বিভাগের মকদ্দমায় 
প্রায়ই মিতাক্ষর'' অনুসারে বিচার হইবার প্রার্থনা হইয়া থাকে। 
আদালত প্রমাণের ব্যধ্য, অনেক সময়ে মিতাক্ষরানুসারে বিচারও হইয়া 
থাকে। অতএব উল্লিখিত'মকদ্দমায় মিতাক্ষরা অনুসারে বিচার হইবার 
প্রার্থনা যে কি কারণে হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে । 
স্থতরাং মেদিনীপুরের কোন পরিবারের মকদ্দমা মিতাক্ষরা অনুসারে 
বিচার হইলেই যে এ পরিবার মিথিলা বা আধ্যাবর্তের অন্য স্থান হইতে 
আসিয়াছে এরূপ বলা যায় না। 


৪৪৮" কায়স্থ-পুরাণ। 


কোন পরিবারের মধ্যে মিতাক্ষর! প্রচলিত থাকিণে কেবল মাত্র এ 
অবস্থা দ্বারা ও পরিবারকে আধ্যবংশজ বল! যাইতে পারে ন।। কারণ, 
মিতাক্ষরাপ্রচলিত স্থানে আর্য ও অনার্য্য সকল বংশে ধনবিভাগাঁদির 
বিবাদ মিতাক্ষরা দ্বারাই মীমাংসিত হইয়া থাকে । 

এক্ষণে দেখ, আবশ্যক, প্রাচীন শাস্তরকারেরা এই জাতিকে কোন্‌ 
জাতি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । নিগম, আগম, বেদ, শ্রুতি, স্থতি, 
পুরাণ প্রভৃতি কোন গ্রন্থে আদৌ “সদেগাপ” নামক জাতির নামগনমাত্রও 
পাওয়া যায় না। স্থতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীনকালে 
সদেগাপ নামক জাতি আদী ছিল না । অতএব কিরূপে সদেগাপ নাম 
হইল এবং ইহার! মূলে কি জাতি তাহ! নির্ণয় করা আবশ্যক । 


“বঙ্গদর্শন” এই জাতির মূলনির্ণয়করণার্থ বিশেষ যত্ব করিয়া অবশেষে 
হতাশ হইয়া বলিয়াছেন, এই জাতির মূল কোন শাস্ত্রে বা গ্রন্থে পাওয়া 
যায় ন!। কায়স্থসদেগাপসংহিতাকার এই জাতির মূল নির্ণয় করিবার 
নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তণতনি যাহ! বলিয়াছেন" 'তদ্বারা 
কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তিনি কিছুই স্থির করিতে পারেন 
নাই। কেবল কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত বাজে কথার দ্বারা 
সদেগাপদিগের তুষ্টিসাধন করণার্থ অমূলক অভিপ্রায় প্রদান ও বিতণ্ড! 
স্থাপন করিয়াছেন । | | 

কায়স্থসদেগাপসর্ধহতাকার যে জাতির অথবা সমাজের কর্তা কিন্বা 
নৃতন জাতি স্থাপনের অধিকারী নহেন, তাহা রাটীয় সমাজপতিগণ 
বিলক্ষণ অবগত আছেন। ক্রতরাং তিনি শান্ত্-প্রমাণ না দর্শাইয়া 
বর্তমান সমাজের কোন জাতিকে যদি বৈশ্য বা ক্ষাত্রয় কিনব! ব্রাহ্মণ কি 
অম্পৃশ্ত জাতি বলির! বর্ণনা করেন, তাহা হইলে এ বর্ণনা যে হিন্দু- 
সমাজের অগ্রাহ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তিনি 
সদেগাপ জাতির মূল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "স্বর্ণ বণিক্দিগকে কোন 


কায়স্থ-পুরাণ । 9৪৯ 


কোন লেখক বৈশ্য বলিয়। নির্দেশ করেন, কিন্তু আমরা ইহার কোন 
বিশেষ প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু ইহাদিগের ব্যবসায় অনেকাংশে 
বৈশ্যতুল্য। বোধ হয় বৈশ্তগণ এদেশে আসিয়া, যাহারা কৃষি ও গো- 
রক্ষচ কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার] সদেগশাপ এবং যাহার! স্বণ 
রৌপ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা স্থুবর্ণবণিক নামে 
খ্যাত হইয়াছে" (৫৫ পৃষ্ঠা দেখ)। তিনি স্বর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের 
প্রমাণ পান নাই, "কিন্ত, সদেগাপ জাতি যে বৈশ্য জাতির এক শাখা, 
তৎ্সম্বন্ধেই বাকি প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন ? অতএব এই অভিপ্রায় 
তাহার স্বকপোলকল্লিত নাত্র। তবে বৌদ্ধধশ্মপ্রভাবকালে বঙ্গীয় 
বৈশ্তগণও উপবীত ত্যাগ করিয়া পরে শুদ্রবং ভইয়া রহিয়াছে । 
সদেগাপেরও তদবস্থা হইতে পারে ! 
_ উল্লিখিত সংহিতাকার আবার বলিয়াছেন-__ “পঞ্জাব, রাজপুতানা 
প্রভৃতি স্থুনে জন নামে যে একটি জাতি আছে, তাহারাই প্রকৃত 
বৈশ্য ,এবং বঙ্গীয় সঁদেগাপেরা, তাহাদিগের একটি শাখা মাত্র” ( ৫৮ পঃ 
দেখ )। কিন্তু সদেগাপ যে জাঠ জাতির শাখা, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুমাত্র 
প্রমাণ দিতে পারেন নাই । স্থতরাং এই অভিপ্রায়ও তাহার কপোল- 
কল্পিত মাত্ম। জাঠ জাতিকে প্ররুত বেশ্ত বল৷ হইয়াছে__এটী ভ্রম- 
'মাত্র। ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে জাঠজাতি শূদ্ৰ বলিয়া গণ্য । এই 
জাঠি সকল স্থানের আচরণীয় জ্জাত্ি নহে, তবে কোন কোন স্থানে 
অর্থাৎ যে স্থানে জাঠ্জীতির রাজা আছে সেই সেই স্থানে ইহার! 
জলাচরণীয় হইয়াছে । এই, জাতি সম্বন্ধে হিন্দুস্থানে প্রবাদ এই যে 
“জাঠ ভিখারী বের্ণী তিনো জাত্‌ তৃ কুজাত।” হিন্দুশান্ত্রে জাঠ নামে 
কোন জাতি নাই । স্থতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, এই জাতিও আধুনিক, 
প্রাচীন হিন্দুসমাঁজভুক্ত জাতি নহে । 

হিন্দুশাস্ত্রে জাঠজাতির উল্লেখ নাই, স্থতরাং এই জাতির মল 
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নির্ণয়াথ অগত্য। ইংরাজি গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইল । কিন্ত ইংরাজি 
গ্রন্থে যদি এরূপ কোন কথ। থাকে যে কথা হিন্দুধন্মগ্রন্থের বিরুদ্ধ, তাহা 
হইলে আমরা কদাচ তাহা বিশ্বাস করিব না। কারণ, হিন্দুসমাজভূক্ত 
কোন জাতির মূল নির্ণয় করিতে হইলে হিন্দুশান্ত্রে এ জাতি সঙ্গদ্ধে 
যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহাই সাময়িক ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা সহ সংমিলন 
করিয়। মীমাংসা করিতে হইবে । তাহা হইলেই ও মীমাংসা সঙ্গত 
মীমাংসা এ হিন্দুসমাজের স্বীকাধ্য হইতে পারিবে। ' | 
মা্সম্যান সাহেব নির্ণয় করিয়াছেন, অসভ্য (২৮৯০) বন্তুজাতির 
এক শাখ৷ মুণ্ডিতমস্তক ও পাদুকাবিহীন গুকষজাতি, বাহার সিন্ধুনদীর 
পর্ববদিকে গিরিগুহায় বাস করে, তাহারাই আধুনিক জাঠঙ্গাতির 
পূর্বপুরুষ 1১) ইংরাজিতে (1010. ( গুকারস্‌ ) শব্দ লিখিত আছে। 
এ শব্দ সংস্কৃত গুকয শব্দের অপত্রংশ শব্দ হইতে পারে । গু শবে গুহা; 
কম শব্দে আকধিত, গুকস শকে"গুহ্য হইতে উদ্ভৃত। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের 
কামধেন্গ লইয়! যে বিবাদ হয়, এ বিবাদে কামধেন্ঠুর গুহাদেশ হইতে 
শ্লেচ্ছ পল্ব জাতি উৎপন্ন হয় । স্বতরাং গুকধ শব্দের অর্থ এই অবস্থার 
সহিত একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে, জাঠজাতিকে পল্লবের এক 
শাখা বলিলেও বলা যাইতে পারে । যাহা হউক, সদেশাপজাতি এই 
গুকৰ অসভ্যজাতির এক শ্াখ! হইলে হিন্রিগের সী 
জাতি হইত । রি li 
কায়স্থ-সদেশাপসংহিতাকার পুনব্বার সিদ্ধীস্ত করিয়া বলিয়াছেন, 
“যেখানে গোধেন্ছ সেখানেই বৈশ্য ।৮ যথা, খথেদ+- 


(১) “The bareheaded and barefooted Gukkers, a tribe 
of savages, living in the hills and fastnesses to the east of 
Indns, the ancestors of the modern Jauts.” 

History of Indis, 
Marshman. 
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.  “সজোষসা ন্উষস! কুষ্যেণ চ সোমং সুন্বতো অশ্বন্যা। ধেম্ণু জিনত 
মুত জিনর্তং বিশোহভং রক্ষাংসি সেবত মমী বা ।* 

তিনি পল্মপুরণ হইতে এই বচন তুলিয়াছেন-__- 

* “ৰিশত্যাপ্ পঙ্ভাশ্চ কৃব্যাদানরুচিঃ[শুণচঃ । 
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ 

এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ত্য “ত্রাঙ্গণাদি জাতিত্রয় টিনার: 
নিণীত হইয়াছে । অতএব কৃষিকশ্ম প্রভৃতি বৈশ্যবৃত্যন্থসারী সদেগাপেরাই 
শে প্ররুত প্রমাণসিছ' বৈশ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই” (৯১ পৃঃ দেখ )। 
কিন্তু এ প্রমাণসিদ্ধ বৈশ্যের বংশ বে সদেগাপ, তৎসম্বন্ধে তিনি কোন 
প্রমাণই দিতে পারেন নাই । স্থতরাং এই উপলব্ধি ভৌতিক বিছ্যাবলে 
স্থাপিত হইয়াছে | যাহা হউক, তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে সদেগাপ 
জাঠজাতির শাখা। জাঠজাতি শৃদ্র, রৈ্ নহে। তিনি আবার 
বলিয়াছেন,*্সদেগাপ ও স্ুব্ণবণিক্ক এক বংশজ । স্থৃতরাং তিনি যে 
সদেগাপ জাতির কিছুমাত্রই অবগত নহেন অথবা কিছুই নির্ণয় করিতে 
পারেন নাই, তাহা বল! বাহুলা মাত্র ।' 

তিনি বলেন, যেখানে গো! সেইখানেই বৈশ্য । এক্ষণে এই ব্যবস্থা 
অঙ্সারে বৈশ্য নিণয় করিতে হুইলে, যে সকল জাতি এক্ষণে কৃষিবৃত্ি 
করিতেছে সেই* সকুল জাতিকেই বৈশ্য বলিতে হইবে । বঙ্গরাষ্্র 
চাষাধোবা, নমংশূদ্র, বাগ,দি তৃপ্তি জাতি প্রাচীনকাল হইতে রুষিবৃত্তি 
করিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের নিকট গো আছে। স্থৃতরাং এ বিধি 
দ্বার! রৈশ্ঠ নির্ণয় করিতে» হইলে সদেগাপ, চাষাধোবা, নমংশৃদ্র প্রভৃতি 
বর্তমান কৃষিজীবীদিগকে একবংশজ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। 

বৈদিকযুগে যাহার! যে বৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করিতেছিল, 
তদহুসারে তাহাদের বর্ণ স্থাপন হইয়াছে । মনুষ্যগণের এক সম্প্রদায় 
গোপালনাদি বৃত্তি দ্বারা তৎকালে জীবিকানির্বাহ করিতেছিল, তাহা- 
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দিগকে বৈশ্বর্ণতে স্থাপনার্থ সমাজ নিয়ম করিয়াছিল | ক্রমে ক্রমে এই 
সম্প্রদায় কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করে। এই নিমিত্ব 
বেদের পর পদ্মপুরাণ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, 
তাহাতে বিবৃত হইয়াছে যে, কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালনবৃত্তিই বৈভশ্বার 
বৃত্তি। এ বৈশ্ঠগণের সন্তানেরা অগ্যাবধিও বৈশ্য বলিয়া পরিচিত 
আছে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন বংশ ব্রাত্য হইয়াছিল এবং এ 
ব্রাত্য বৈশ্য হইতে স্ুধন্বাচার্ধা, কারুষা, বিজন্ম, মৈত্র প্রভাতি বংশের 
উৎপত্তি হইয়াছে । যথা, মন্ত € 
বৈশ্যাত্ত জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচায্য এব চ। 


৩১ 


কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥ 


চতূরবর্ণস্থাপন হইবার পরে তাহাদের সংযোগে গোপাদি জাতি 
উৎপত্তি হয়। সমাঁজপতিগণ তাহাদিগকেও ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে স্থাপন 
করিয়াছেন। এইরূপে প্রাচীনকাল ' হইতে হিন্দুগণ সমাঈবদ্ধ হইয়া 
আছেন। এক্ষণে সমাজপতিগণ ,সব্নসমাজস্থ সকলের সশ্মতি লই 
নৃতন জাতি স্থাপন করিতে পারেন। তাহা হইলেই নৃতন জাতি 
সর্বসমাজে গৃহীত হইতে পারে, নচেৎ নহে । এতঘ্যতীত অন্ত কাহার 
আর নৃতন জাতি স্থাপনে অধিকার নাই.। তবে পৰস্থাপিত জাতির 
কেহ ক্রিয়াহীনতা৷ দ্বারা ব্রাত্য হইলে ও 'প্রায়শ্চিও দারা ব্রাত্যদোহ 
খণ্ডনপূর্বক পর্ধসমাজ প্রাপ্ত হইবার ব্যবস্থা শ্সাস্ত্রে থাকিলে তাহারই 
ব্যবস্থা দেওয়! যাইতে পারে, এবং ব্রাত্যসমাঞ্জ তদন্থুপারে কায্য করিয়া 
সমাজ অধিকারকরণে সমর্থ । অতএব সদেগাশজাতি শাস্ত্রোক্ত বৈশ্য 
জাতির এক শাখা এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ন! দর্শাইয়া সদেগীপকে 
বৈশ্য বলিয়| গ্রন্থপ্রণয়ন করিলে এ জাতি এ গ্রন্থকারের চাক্ষেই বৈশ্যস্বরূপে 
প্রতিভাত হইবে, সমাজে কখনই বৈশ্য বলিয়া গণ্য হইবে না । যাহা হউক, 
প্রথমে মন্ুন্তসংখ্যা অল্প ছিল। এই নিমিত্ত হিন্দুসমা জপতিগণ পশুপালন, 
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রুষি, বাণিজ্াবৃত্তি কেবলমাত্র বৈশ্যের বুত্তি এবং দ্বিজাতির শুশ্রযা করাই 
শৃদ্রবৃতি বলিয়৷ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু মনুয্যসংখ্য!| বৃদ্ধি হইলে 
যখন্‌, কেবল দবিজাতির শুশষা দ্বারা শূত্রগণের ভরণপোষণ হইতে পারিল 
না; তখন বৃতিসন্বন্ধীয় ব্যবস্থা সংশোধন করিবার প্রয়োজন হইল । বৈশ্ঠ- 
বর্ণে কিয়ৎপরিমাণে শৃদ্রের গুণ আছে। শূদ্র তমোগুণে এবং বৈশ্ঠ 
রজঃ ও তয়োগুণে * : উৎগূত হইয়াছে। স্থতরাং যাজ্ঞবক্য এই বিধি 
করিলেন ঘে, দবিজগ্জুশবযাদ্বার জীবিকানিৰ্ধাহ না হইলে শৃদ্রগণ বৈশ্ঠবু্তি 
আ'বলম্বন করিয়। দ্বিজদিগের হিতাচরণ করিতে পারিবে, যথা 
শূদন্য থিজশুশষ। তয়াইজীবন্‌ বশিগ্ভবেহ। 
শিল্লৈববা বিবিধৈজীবেদ্বিজাতি হিতমাচরন্‌ ॥ 

' এবং দেবল খধি শুত্রদিগের নিমিত্ত এইরূপ ধৰ্ম স্থাপন করিলেন 
যে, তাহা র!.দিজান্তির শুশ্বয! দ্বারা,পাপের শান্তি, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপালন, 
. ক্ষিকায্য, পশুপালন, 'ভারবহন,, দোকানদারি, ব্যবপায়, চিত্রকম্ম, নৃত্য 
গীত এবং বাশী, বীণা, ঢাক, ঢোল, যুদঙ্গ বাদন আদি কাৰ্য্য করিবে। 
যথা 

শূদ্রধশ্মো দ্বিজাতিশুশ্রয। প]ুপবজ্জনং কলত্রাদিপোষণং কধণপশুপালন- 
'ভারোদ্হনাপণব্যরহারচিত্করমনৃতাগিত তবেণুবীণামুরজ মৃদন্ববাদনাদীনি। 

এই সকল বিধি স্থাপিত হইলে শৃত্রগণ বৈশ্যবৃত্তি পশুপালন, কৃষি- 

কাষ্য ও বাণিজায্বারাও, জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। অতএব 

“যেখানে গে। সেইখানেই বৈশ্য: এই বিধান মানিয়া বর্তমান গোপালন- 
কারী অথবা কৃষিকশ্ন ব। বাণিজ্যবাবসামীকে বৈশ্য বলিলে দেশের 
সকলেই এখন বৈশ্য । 

বর্তমান হিশ্দুজাতি সমূহের মধ্যে কোন জাতিকে বৈশ্যবংশজ বলিতে 
হইলে প্রথমতঃ প্রমাণ করিতে হইবে যে, এ জাতি হিন্দুগণের বর্ণভেদ 
হওনের সময় যাহার! বৈশ্য বলিয়া নির্ণাত হইয়াছে তাহাদের অর্থাৎ 


৪৫৪ কায়স্থ-পুরাণ। 


ব্রহ্মার উরুদেশসম্ভত বৈশ্যের সন্তান । সদেগাপজাতি যে এবশ্যের বা 
্রাত্যবৈশ্তের সন্তান তাহার কোন প্রমাণ নাই। ূ 
এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, সদেগাপজাতির বর্তমান রীতিনীতি দ্বার! 
কি পর্য্যন্ত নির্ণয় হইতে পারে । মন্থ বলেন, অপরিচিত জাতির মুল 
তাহার নিন্দিত কম্মান্ুসারে নির্ণয় করিতে হইবে । বথা-- 
বর্ণোপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্‌ ৮ 
আধ্যরূপমিবানাধ্যং কর্ম্মভিঃ শ্বৈর্বিভাবনেছ ॥ 
অনাধ্যতা, নিষ্টরতা, পৌরুষভাষিত্ব, হিংসেচ্ডা, এবং বৈধকম্মের 
অননুষ্ঠান,_এই সকল লক্ষণ হীনযোনিজাত নীচজাতির পরিচয়ম্বরূপ, 
যথা 
অনাধ্যতা নিষ্ঠ্রতা। ক্রুরত। নিক্ষিয়াত্মত৷। 
পুরুষং ব্যপ্তয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজমু।  * 
নিন্দিত জাতি পিতার নিন্দিত স্বভাব ব! মাতার দুষ্টচরিত। অসুকরণ 
করে। নিন্দিতজাতি কখন পিতামাতার নিন্দিতস্বভাব গোপন করিতে 
পারে নাঃ বযথা-_ 
পিত্র্যৎ বা ভজতে শীলং মাতৃবোভয়মেব বা। 
ন কথঞ্চন দুযোনিঃ প্রক্কতিং স্বাং নিষচ্ছুতি ; 
মহৎকুলজাত ব্যক্তিও মাতাগ অজ্ঞাত ব্যভিচার দোষে জারজ হইতে 
পারে, তথাচ তাহাতে বংশান্তরূপ শ্রেষ্টলুক্ষণ কিছু ন। কিছু অবশ্াই 
থাকিবে, যথা -- গ 
কুলে মুখ্যেইপি জাতত্য যস্ত স্তাদ্‌ যোনিসঞ্ধরঃ । 
সংঅয়ত্যেব ভচ্ছালং নরোহল্লপমপি বা বহু ॥ 
সর্বপ্রকার গুণের মধ্যে ধর্মগুণই শ্রেষ্টত্ব প্রতিপাদনের একমাত্র 
লক্ষণ। তাহ! ন! থাকিলে অন্যান্ত সকল গুণেরই আধিক্য বিলোপ হয়। 
হিন্দুশান্ত্রাহসারে গুরুভক্তি, গুরুর আজ্ঞ। প্রতিপালন, গুরুসেবা, গুরুবংশের 
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মৰ্য্যাদ! ৪ ব্রাহ্মণের প্রসাদগ্রহণ ও গুরুর আছজ্ঞ৷ প্রতিপালন করাহ প্রধান 
ধর্মমসাধন ও সর্বপ্রকার কর্তব্য কন্মের অগ্রগণ্য । যিনি এই কর্তব্য 
কাধ্যের অনুষ্ঠান্করেন না, তিন হিন্দুশাস্ান্থসারে অহিন্দু, হিন্দুধশম- 
বিদ্বেষী, পাপীত্মা ও পতিত বলিয়া নিণীত হইয়াছেন । 
শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, গুরু, গুরুপুত্র-পৌন্রাদি গুরুবংশকে যে 
ভৈদজ্ঞান 'করে, মে মহাপাপী । 
গুরুতন্ত্ে বিরত হইয়াছে, গুরুর প্রসাদ ভোজন করিলে কোি- 
জন্মাঙ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়; যথা-_ 
গুরোরন্রং মৃহাদেবি যস্ত ভক্ষণ মাচরেৎ। 
কোটিজন্নাঙ্জিতং পাপং তৎংক্ষণাত্তস্ত নশ্রাতি ॥ 
গুরু ও গুরুবংশজের উচ্ছিষ্ট ভোজনকরিতে কদাচ সন্দেহ করিবে না, 
যে তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক বা মণ’ করে, সে নিশ্চয়ই নারকী ও 
পাপাত্মা! ; * বৃথা ’ 
"_. গুরচ্ছিষ্টঞ্চ দেবেশি তৎ্স্থতোচ্ছিষ্টমেব চ । 
ভোজনীয়ং ন সন্দেহো৷ বিকারশ্চেদধোগতিঃ ॥ 
ভগবতীার উচ্ছিষ্ট যেমন ব্ৰহ্মাদি দেবগণের পক্ষে স্থদুল্ল'ভ, গুরুর 
উচ্ছিষ্টও সেইরূপ দুল্লভ ও "মহাপবিত্র বস্তু, তদপেক্ষা প্রাথনীয় পদার্থ 
আর কিছুই নীই** বথা-* 
,তবোচ্ছিষ্ মৃহাদেবি ব্ৰহ্মাদীনাং নুছুলভিম্‌। 
গুছ তথা প্রোক্তং মহাপুতং পরাধ্পরম্‌ ॥ 


'ধাক্ষণই সব্ববর্ণের গুরু, যথা---বর্ণানাং ত্রাহ্মণো। গুকুঃ। স্থতরাং 
ব্রাহ্মণের প্রসাদ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি হিন্দুজাতির ভোজনীয়। এই নিমিত্ত 
সকল হিন্দুই-প্রাচীনকাল হইতে ব্রাঙ্খণের প্রসাদ পাইয়া আসিতেছেন। 

কিন্ত ব্রাহ্মণের প্রসাদ সদগোপজাতি গ্রহণ করে না। এই জন্ 
তাহার! ব্রাহ্মণের প্রসাদ পায় ন।। 
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কিন্বদস্তভী আছে, একদ। কোন সদ্গোপ গুরুর সহিত স্থানান্তরে 
যাইতেছিল। পথিমধ্যে নদীপার সময়ে অকম্মাৎ গুরুর হস্তস্থিত গামছা- 
খানি জলে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গুরু এশব্যস্তে শিষ্ুকে 
এ গামছা উঠাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। শিষ্য খলিল, মহাশন্স 
ওখানি গেল, তাহার জন্য ভাবিত হইবেন না, আমি বাটীতে গিয়া এক 
খানি নৃতন গামছা ক্রয় করিয়। দিব । গুরু কহিলেন, বৎস, তুমি আমার 
শিষ্য, গুরুর আজ্ঞা লঙ্খন করা মহাপাপ, বিশেষ গুরুর দ্রব্যাদি বহন 
করিয়া গুরুর পরিশ্রম শান্তি করিলে যার পর নাই ধম্ম অজ্জন হইয়া 
থাকে । অতএব কি জন্য তুমি এরূপ পুণ্যপ্রদ কাষ্য পরিত্যাগ করিয়৷ 
গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন অপরাধে অপরাধী হইতেছ ? সদ্গোপ বলিল, তা য! 
হোক, এরূপ কায্য আমাদের সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ । স্থতরাং আমি, 
এ কাধ্য করিতে পারিব না । 'ক্ষায়স-সদৃগোপসংহিতাও এই বিষয় ব্যক্ত 
করিয়াছেন। তবে তিনি প্রকৃত অবস্থাকে সুসজ্জিত করণার্থ কথঞ্চিৎ 
অলঙ্কার দিয়া বণনা করিয়াছেন (৫৮ পঃ দেখ ।। এই ‘জাতি মুটে 
মজুরের ও অপর জাতির পরিচারকের কাধ্যে নিযুক্ত থাকিয়৷। আপন 
প্রভুর মোট বহন করিতেছে, তাহাতে তাহারা সমাজচ্যুত হয় না। 
কিন্ত গুরুর গামছা দৈবাৎ ভূপতিত হইলে তাহা উঠাইয়া লইয়| গুরুকে 
দিতে হইলে এই জাতির সম্থম বিনষ্ট হয়! এই জাতি এ কেহ কেহ মুটে 
মজুরের কাজ করিয়াও যে দিনপাত করে, এবং ইহাদের মধ্যে অগ্যাপিও 
ষে সকল কুরীতি প্রচলিত আছে, তাহা সদেগাপ-বান্ধব কায়স্থ-সদেগাপ- 
সংহিতাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ( এ গ্রন্থের ৭১ পৃঃ দেখ )। 
অন্য জাতি দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ আপন গুরুর তলপী বহন করিয়া 
থাকেন। কিন্ত সদেশাপ কেন তাহাতে কুন্তিত হয়? 

রুদ্রযামলে বিবৃত হইয়াছে, গুরু যে আজ্ঞা করেন কদাচ তাহা লঙ্ঘন 
করিও না। তাহাতে বিদ্যা, ধন ও জাত্যভিমান করা অকর্তব্য, যথা 
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গ্র্াজ্ঞামেব কুব্বাত তগতেনান্তরাত্মনা । 
অভিমানে! ন কর্তব্য! জা(তিবিদ্যাধনাদিভিঃ ॥ 
হিন্দুদিগের পক্ষে স্থরাপান নিষিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, 
' গুরুর আজপবশত: স্থরাপান করিলেও তজ্জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যকতা 
নাই, যথা-- 
| ' সুর্বাং য্যপ্যসংস্কারাং গুরোরাজ্ঞাবশাং পিবেৎ । 
প্রায়শ্চিততং ন তত্রাপি বেদেহপি স্থিতমেব হি ॥ 
যোগিনীতন্ত্র । 
গুরু যদি শান্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলেন, তথাপি তাহাতে সম্মত হইবে, যথা 
অপি তন্ত্রবিরুদ্ধং বা গুরুণা! কথ্যতে যদি । 
তংসশ্মতং ভবেদ্বেদৈ মহারুদ্রবচো যথা ॥ 
হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন থে রুই ব্ৰহ্ম, শিষ্য গুরুর দাস, শিষ্কের 
দেহ পৰ্য্যন্ত গুরুর আজ্ঞাধীন। হিন্দ অন্তরে থাকুক, শ্ত্েচ্ প্রভৃতি 
হ্বাতিরাও কায়মনোবাক্যে গুরুর 'আজ্ঞা প্রতিপালনে নিরত । রোমান- 
কাথলিক প্রভৃতি সমস্ত শ্রীষ্টধম্মাবলম্থিগণ পোপের ( অভীষ্টদেবের ) আজ্ঞা 
প্রতিপ্বলনে তৎপর, তাহাতে জাত্যভিমান ও বংশাভিমান করে না। 
এতাধিক উন্নত, অবস্থা লাভ করিয়াও সদেশাপজাতি এক্ষণেও যখন 
সদাচার বিষয়ে এতাধিক অজ্ঞ, তখন অনুমান হয় পূর্বে এই জাতি 
ব্রাহ্মণ বিদ্বেমী ছিল। ইহা, বৌদ্ধধশ্মের ভাবাবশেষ কি না তাহাও চিন্তনীয় । 
কালক্রমে হিন্দুিয়ানিষ্. হইবার নিমিত্ত যত্ববান্‌ হইলেও তাহাদের 
পর্ববপ্রকৃতি ধারাবাঁহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে । স্থতরাং গুরুসেব! 
যে কি প্রকারে করিতে হয় এতাধিক উন্নতি লাভ করিয়াও তাহারা 
অবগত হইতে পারে নাই । 
“চাষ!” শব্দ নীচ লোকের প্রতি ব্যবহার হইয়া থাকে । চাষা উপাধি 
বৈশ্যের নহে, এবং বৈশ্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতিকে কেহই চাষা বলে না। 


৪৫৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


অসভ্যকেই লোকে চাষ! বলিয়! থাকে । যদি কোন ভত্রবংশত্দ ব্যক্তি 
অসভ্য ব্যবহারে নিরত হয়, তাহা হইলে লোকে তাহাকেই বলিয়া থাকে 
“এটা চাষা।” রাটীয়গণ সদেগাপকে চাষা বলিয়া স্বণা"করে, এ বিষয় 
সদেগাপ-বান্ধব কায়স্থ-সদেশাপসংহিতাকারও স্বীকার কঁরিয়াছেন। 
এতদ্বারা! প্রতিপন্ন হয় যে প্রাচীনকালে সদেগাপজাতি বিশেষ সভ্য 


জাতি ছিল না। কায়স্থ ব্রাঙ্মণগণ রাঢ়খণ্ডে বসবাস: করিলে ইহারা 


তাহাদের সহবাসে এই স্থানের অন্যান্ত অধিবাসী , অপেক্ষা প্রথম 


কিয়ৎপরিমাণে হিন্দুধর্ম অবগত হইয়া হিন্দুক্রিয়ানিষ্ঠ হইলে ক্রমে 


ক্রমে আচরণীয় ব্রাহ্মণসংগ্রহপূর্বক এস্বানের নবশায়কের অগ্রগণ্য 


হইয়াছেন। 


এদেশে প্রথমে বিস্তদ্ধ হিন্দুধস্ম প্রচলিত অথবা বিশেষ সমাজবন্ধন ' 


ছিল না। কায়স্থ ও ব্রাঙ্মণগণ খস্থানে বাস করিয়া হিন্ুধর্শম প্রচলিত 
করিলে হিন্দুসমাজবন্ধন স্থাপনের চেষ্টা হয়। কালক্রমে রঘুনন্দন নানা 
শাস্ত্র হইতে নানা বিষয়ের প্রমাণ উদ্ধৃত-করিয়া এস্থানের সমাজেক্ক নিমিত্ত 
নৃতন আইন (স্বতি ) প্রণয়ন করেন। তাহাই নব্য স্তি বলিয়া 
৷ অভিহিত হুইয়াছে। রথুনন্দনের আইন ব্যতীত কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে 
: প্ররাম ভট্টাচাধ্যের মতও প্রচলিত আছে । যাহা হউক, এ সকল মত 
স্থাপিত হইবার পূর্বে এস্থানে হিন্দুনিয়ন সন্যক্‌ পপ্রচলিত''থাকলে নৃতন 
স্মৃতি হইবার কোন কারণই ছিল না, হইলেও তাহ) আঘৃত হইত না। 
যেস্থানে প্রাচীনকাল হইতে প্রাচীন ধন্মশাস্ত্রের হিন্দু নিদ্বম প্রচলিত হইয়া 
আসিতেছে সেস্থানে রঘুনন্দন কি শ্রীরাম ভট্টাচার্যের মত সম্যকৃক্ধপে 
গৃহীত হয় নাই । এইজন্যই এ সকল স্থৃতি সাধারণতঃ সব্বস্থানের প্রামাণ্য 
নহে । অতএব এই সকল অবস্থা দ্বার! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় 'যে, বৌদ্ধ- 
ধন্মের প্রভাব হ্রাস হইলে রাঢ়ীয় হিন্দুমমাজস্থাপনের সময়ে যাহারা ধনাঢ্য 
ও উন্নতিশীল ও নবশায়কের বৃত্তিম্পন্ন ছিল তাহাদের বুত্তি অনুসারে 


কায়স্থ-পুরাণ। 8৫৯ 


হিন্দুসম্থাজে স্থান দান করিয়া আচরণীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদের যাজক 
হইয়াছিল। 

ধান বারা সর ভরা রাজা ডি রো; যেকোন 
জাতি হউক, ধনাঢ্য হইলেই তদ্বার! প্রতিপালিত হইতে ইচ্ছা! করেন। 
তাহারা এতাধিক লোভী যে সংস্পর্শদোষ অল্পই বিচার করিয়া থাকেন । 
জলপানের নিম * হইলে ত রক্ষাই নাই। তখন তাহারা নিজের 
ভোজনাথ আহুরানকারীর দত্ত লুচি, তরকারী (ছকা) ও দধি পৃথক্‌ 
পাত্রে লইয়। যাইয়া পরিবারকে ভোজন করাইতে ব্যগ্র হন, অথব৷ 
আবশ্যক মতে তাহা বিক্রয় করিতেও কুন্তিত হন না। বিশেষ এস্থানে 
ধনেই শ্রেষ্ঠতা, যে কোন বৃত্তি দ্বারাই হউক ধনাঢ্য হইলেই এস্থানে 
আচরণীয় হওয়া বায়। হুগলী জেলার অন্তর্গত খা উপাধিসম্পন্ন ম্ছ্- 
ব্যবসায়ী স্থড়ী আচরণীয় ব্ৰাহ্মণ প্রাঞ্ত হইয়াছে । যুবরাজ কলিকাতায় 
আগমন করিলে 'ৎকালীয় মান্যতম অধ্যাপক অর্থাৎ ভূতপূর্নব মহিমবর 
৬ভরতচ্গ্্র শিরোমণি তাহাকে ,বেদ উচ্চারণপুর্দক আশীন্বাদ ও অর্থ্য 
প্রদান করেন; এই হেভু কাশ্মীরাধিপতি ইচ্ছান্সারে এইস্থানীয় ত্রাহ্মণ- 
দিগকে কিছুই দান করেন নাই, এবং এ কাধ্য হেতু তিনি যে এস্থানের 
ব্রাহ্মণদিগকে ঘ্বণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। 
এস্থামের অনেঞ্ ব্রাহ্মণ মৎস্য, দুগ্ধ ও আলুর দমাদি বিক্রয় করে, তাহাতে 
তাহারা সমাজচ্যুত হ্য় না। যদিও বঙ্গদেশস্থ বৈছজাতি উপবীত 
গ্রহণের পাতি গুপ্ত হইঘ্াছে, তথাপি পূর্বাঞ্চলের ব্রাহ্মণেরা এ উপবাত 
সধ্ন্ধায় আচাধ্যফাধ্যকরণে অনিচ্ছুক । একজন অধ্যাপক এ কাধা 
করিয়। সমাজে যেরূপে নিগৃহীত হইয়াছেন তাহা পুবাঞ্চলের সমাজপতি- 
গণ অবগত আছেন। এই নিমিত্ত কলিকাতা হইতে অথপ্রদানপৃর্বক 
ব্রাহ্মণ লইয়া যাইয়া তাহাদের দ্বার আচাধ্যের কাধ্য নিম্পাদন করা 
হইতেছে । অতএব উন্নতিশীল সদেগাপ জাতি যে কালক্রমে এস্থানের 


হরি কায়স্থ-পুরাণ। 


আচরণীয় ব্রাহ্মণ যাজ্জকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে * আর 
বিচিত্রতা কি? 


শান্ত্রৰারা সদেগাপজাতির মূলনির্ণয়করণায চেষ্টা করিয়! 'কৈবল ইহাই, 
স্থির হইল যে এই জাতি প্রাচীনকালে হিন্দুর্দিগের অপরিচিত জাঁতি ছিল। 
কিন্তু যাহার! তন্ত্র, স্থৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুধশ্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন 
তাহার! সর্বজ্ঞ ছিলেন । সদেগাপজাতি যে তাহাদেরু”অপরিচিত থাকিবে 
তাহা কখনই সম্ভব নহে । স্থতরাং বলিতে হইবে যে এই জাতি আধুনিক 
কোন প্রাচান জাতির শাখা । 

রাঢখণ্ডে প্রাচানকাল হইতে এই জনশ্র্তি (০:591098)) প্রচলিত 
আছে যে পল্লব গোপবংশজ কালুঘোষ ও মুরলী ছুই স:হাদর ছিল। 
তন্মধ্যে একজন জাতীয় কুরীতি ফুনীতি পরিত্যাগপূক্ঘক পল্লবজাতির 
আদিম ক্রিয়া অপেক্ষ। সংগ্রিয়ানুষ্টানে নিরত হওয়ায় সাদগাপ, অর্থাৎ 
তাহার ভ্রাতা পল্লবগোপাপেক্ষা সং অথাৎ শ্রেষ্ট, এই উপাধি প্রাপ্ধ হয়। 
কালক্রমে এ উপাধি জাতিগত হইরা'বর্গরাষ্ট্রের রাঢ়খণ্ডের জর্নাচরণীয় 
সদেগাপ নামক একটা আধুনিক জাতি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্ত পল্পবেরা 
আজিও অনাচরণীয় রহিয়াছে । 


এস্কলে একটী বিষয় বলা আবশ্তক। বর্ণ ভেদ হওনের সময়ে চাত্যবুত্তি 
আধ্যবৃত্তি বলিয়া গণ্য হইলেও কালঞমে এ বৃত্তি অনাধ্য বৃত্তি বলিয়া 
গণ্য হইয়াছে । এই নিমিত্ত আধ্যবর্ণব্রয়ের মধ্যে কোন বর্ণ কেবল চাস্ত- 
বৃত্তিতেই নিরত থাকিলে তাহারা নাঙ্গল! ব! চাষা বলিয়া পরিচিত হইয়া, 
থাকে! কালক্রমে চাম্তবৃত্তি অনাধ্যবৃত্তিন্বরূপ পরিগনিত হইলে দেবল ও 
যাজ্বন্ধ্ প্রভৃতি আইনকর্তারা শূদ্রজাতিকে এ বৃত্তিতে অধিকার প্রদান 
করিয়াছিলেন । অতএব এ বিবি অনুসারে যখন শৃদ্র ও বর্সসন্করজাতিরা 
চান্তবৃত্তি অধিকার করিয়াছে তখন এ বৃত্তি আর আধ্যবৃত্তি বলিয়। গণ্য 
হইতে পারে না। 
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সদেগাপ, ও পল্লবগোপ যে এক বংশ তাহা সদেগাপ-বান্ধব কায়স্ব- 
সদেগাপ-সংহিতাকারও স্বীকার করিয়াছেন । তবে তিনি তৎসন্বন্থীয় 
জনশ্রাতির বপাস্তর করিয়া বলিয়াছেন, “অধুনা যাহারা সদেগাপজাতির 
শ্রেষ্ঠতা স্বীকাঁরে অনিচ্ছুক ও এই জাতির প্রশংসা করিলে খাহাদিগের 
গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহারা কহেন ইহারা গোয়ালার জাতি, পূর্বে 
ইহারা এক ছিল, পরে পুলবেরা নীচ ব্যবহার দ্বারা পতিত হইয়াছে এবং 
সদেগাণের! পূর্বববৎই রহিয়াছে । ভাল, যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে 
সদেগাপের পক্ষে ক্ষতি কি? পল্লবেরা শান্ত্রনিষিদ্ধ অসংকম্ম দ্বার বা 
ব্রাত্যদোষে পতিত হইয়া নিকষ্ট হইয়াছে একথা এখন বলিবার প্রয়োজন 
কি? ইহাতে বরং সদেগাপের বৈশ্যত্বের আরও 'প্রতিপোষণ করা হইতেছে, 
অথাৎ প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, সদেগ্লীপ কখন কোন অশাস্ত্রীয় কাধ্য 
করে নাই, চিরকালই সদাচারে ও স্বধৃত্তিতে কালযাপন করিয়াছে * * । 
সদেগাপ গোম্মলা হইয়াছে বটে, কিন্ত গোয়াল কখন সদ্গোপ হইতে 
পারে নাই।” “তিনি বলিয়াছেন “পরে “ল্লবের নীচ ব্যবহার দ্বারা 
পতিত ইইয়াছে এবং সদেগাপেরা্পৃনববংই রহিয়াছে ।-_ইহা জনপ্রবাদের 
বিপরীত । প্রক্কৃত অবস্থা ইতিপূর্বের বলা হইয়াছে, অথাৎ পল্পবগোপেরাই 
পূ্ববব্ড রহিয়াছে, তাহাদের এক বংশ সৎ আচারসম্পন্ন হইয়া সদেগাপ 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যে সৎ হইতে 
পারিয়াছে সেই ত ধন্য” * 
,. গ্রন্থকার বলেন “পল্পবেরা শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসৎকন্ম দ্বার! বা ব্রাত্যদোষে 
পতিত হইয়! নিকুষ্ট হইয়াছে একথা এখন বলিবার প্রয়োজন কি ?” কিন্ত 
পলবগোপ যে ্রাত্যদোষে পতিত একথা কে বলিয়াছে? সকলে এই 
মাত্র বলিয়া থাকে যে পল্পবগোপ অনাচরণীয় জাতি, তাহাদের এক বংশ 
সংক্রিয়াম্‌ষ্ঠান ছারা সদেগাপসংজ্ঞায় রাটীয় সমাজে আচরণীয় হইয়াছে । 
আমরা বিশেষমতে অবগত আছি, এ পর্য্যন্ত সদেগাপদের মধ্যেও অনেকের 


৪৬২ কায়স্থ-পুরাণ ! 


গর্ভাধান ও কৃষ্যার্ধ্যবিবাহ প্রভৃতি অনেক সংস্কার নাই । মাহা হউক, 
গ্রন্থকার ব্রাত্যশব্দের অর্থ অবগত নহেন, এই জন্তই তিনি ত্রাঙা শব্দ 
প্রয়োগ করিয়াছেন । শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসতকম্মকারীকে আত বলে না। 
ব্রাত্য হইয়াও শান্ত্রসম্মত সৎকাধ্যানুষ্টান করিতে পারে। ব্রাতা শব্দের 
অর্থ সাবিত্রীশ্রষ্ট, সংস্কারহীন আধ্যজাতি | 

তিনি তৎ্পরে বলিয়াছেন যে উল্লিখিত অবস্থা দ্বার! বরং সদগোপের 
বৈশ্যত্বের আরও প্রতিপোষণ করা হইতেছে অথাৎ প্রমার্ণীরূত হইতেছে 
যে “সদগোপ কখন কোন অশাস্ত্রীয় কায্য করে নাই, চিরল্গালই সদাচারে 
ও স্ববৃত্তিতি কালঘাপন করিয়াছে ।” এতদ্বারা গ্রন্থকার সদ্‌গোপকে 
সদাচারসম্পন্ন বৈশ্তা ও পন্নবগোপকে আচারভ্রষ্ট বৈশ্য বলিয়া নিদ্দেশ 
করিতেছেন । কিন্ত সদগোপ আচারসম্পন্ন বৈশ্য হইলে অবশ্যই 
তাহাদের উপনয়নাদি বেদোক্ত বা তস্ত্রোক্ত সমস্ত সংস্কার থাকিত। 

সদেগাপ-বান্ধবের লিখন এবং "প্রচলিত জনশ্রুতি অনসারে, প্রমাণ 
হয় যে রাটীয় সদগোপ ও পল্লবগোপ এক বংশ । এক্ষরেদেখা আবশ্যক, 
কিরূপে পল্লবের উৎপত্তি হইয়াছে ? ই'তিপৃন্দে বলা হইয়াছে, 'বশিষ্ঠ ও 
বিশ্বামিত্রের যুদ্ধসময়ে কামধেনুর গুহদেশ হইতে যে বায়ু নির্গত হয়, 
তাহাতে “গ্লেচ্ফ” পল্পবজাতির উৎপত্তি । 

এক্ষণে দেখা আবশ্যক, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ কাহাদিগকে ফ্রেচ্ছ 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন । বৌধায়ন বলেন; ঘাহারা গোমাংসখাদক, 
শান্ত্রবিরুদ্ধ, বহুভাষী অর্থাৎ বাচাল ও আচারশূন্ত তাহারাই প্লেচ্ছ, 
বথা-- 

গোমাংসখাদকো ষশ্চ বিরুদ্ধং বহ্ন ভাষতে । 
সর্ববাচারবিহীনশ্ প্রেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ॥ ূ 

! অনেকে অবগত আছেন, পল্পবের মধ্যে অনেকে এক্ষণেও গরুর অণ্ড 
'তোলাইয় "দিয়! মজুরী গ্রহণপূর্বক জীবিকানির্বাহ এবং ফুকা দিয়া 
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দুগ্ধ দোহন করিতেছে । যাহা .হউক, শ্লেচ্ছজাতিরা সত্যযুগে আধ্যদেশ 
হইতে ঢুরীরুত হইয়া দেশত্যাগী অর্থাৎ পর্বতে, পতিত স্থানে ও অরণ্যে 
বাস করে, ত্রেতাযুগে তাহারা এ সকল স্থানে গ্রাম স্থাপন করে অর্থাৎ 
ক্াহাদের বংশ বদ্ধিত হইলে তাহারা যে সকল স্থানে বাস করিয়াছিল 
তাহা গ্রাম বলিয়া গণ্য হয়, দ্বাপরযুগে তাহারা এক এক কুল স্থাপন 
অর্থাৎ নিয়মসম্পন্ন সমাজবদ্ধ হয়, এবং কলিযুগে তাহারা কর্তৃত্বপদেও 
নিযুক্ত হইয়াছে; 

ক্নেচ্ছগণ আধ্যদেশত্যাগী হইয়া পন্নতে, অরণ্যে ও আৰ্ধয্যবাসহীন, 
সমুদ্রতটস্ক বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে । 

গোপালনরুত্তি দ্বারা যে জাতি জীবিকানির্বাহ করে তাহাকে 
গোপ বলে। স্থতরাং পল্পবগোপ জাতিতে গোপ নহে, জাতিতে পল্লব, 
গো-সম্পর্কিত বৃত্তিহেতু পরে গোপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সদেগাপেরা 
তাহাদের জ্ঞাতি হইলে ভাহাদের বৈশ্াত্ লাভ দুরু । 

যাহা হউক, সদেগাপন্কীতির পক্ষে ও বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে 
তাহা আমরা বলিয়াছি। তীহীর! পল্পবগোপের স্বগোঠী না হইয়া 
প্রকৃত বৈহাও হইতে পারেন । তাহাদের সেই বিশ্বাস থাকিলে তাহারা 
ব্রাতাতা পরিহার করিয়! বৈশ্য হউন। কাঁয়স্থদের গালি দিলেই 
তাহাদের বৈশ্যত্ব সপ্রমাণ হইবে না। 


সমীপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়ো ভাগ: 


পরিশিষ্ট খণ্ড । 
কায়স্থলআাটের অধিকার ও প্রতাপ নিণয়'। 


আর্ধ্যকায়স্থ-ক্ষত্রিয় অর্থাৎ বঙ্গীয় কায়স্থগণের , যাহারা ভারতবষের 
সম্রাট ছিলেন, তন্মধ্যে কোন কোন সম্রাটের নাম ‘ও প্রতাপ এপ্িয়াটিক 
রিসার্চে উদ্ধৃত হইয়াছে । দ্বিতীয় ভাগ কায়স্থপুরাণের মুদ্রাকাধ্য 
সমাপ্ত হইলে পর অনেকে এ সম্াটগণের ইতিবৃত্ত এই খণ্ডে উল্লেখ 
করিবার অন্গরোধ করেন। কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ স্ব, মত্ত্য ও পাতালের 
অধিপতি তাহা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে । বঙ্গের নবাগত কুলীন ও মৌলিক 
কায়স্থগণ স্বজাতীয় রি ( বন্ধদেশ-বিজেতার ) অধীনস্থ হইলেও 
তাহাদের ক্ষত্রিয় বীধ্য বিলুপ্ত না হওয়াল বিষয় ইতিগ্নের ঞাষাণিত 
হইয়াছে । তথাপি তাহাদের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করাই যখন কায়ন্থ- 
পুরাণের মূল উদ্দেশ্য, তখন যে পর্য্যন্ত সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা এই 
গ্রন্থে বর্ণনা করা কর্তব্য । অতএব এ বংশীয় সম্রাটগণের মধ্যে 
যাহাদের প্রতাপ ও বীধ্য, স্থয্য, চন্দ্র ও মন্ুবংশীয় ক্ষত্রিয়-সম্ত্রাট স্বপেক্ষ। 
অল্পতর প্রভাসম্পন্ন ছিল না, এবং বঙ্গদেশ মুসলমান বাদসাহের অধীন 
হইলেও ওঁ সকল বংশীয় জমীদারগণের মধ্যে 'ধাহাদের প্রতাপ ও বাধ্য 
মুসলমান বাদসাহের ভয়ের কারণ হইয়াছিল, তাহাদের বিষয় এস্থলে 
কথঞ্চিৎ বর্ণনা করা গেল। ূ | ৰ 

কায়স্থপুরাণ প্রথমভাগে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, মৌলিক কায়স্থগণ 
পুরুষোত্তম চিত্রগুপ্তের বংশজ ও গৌড়দেশের চিরাধিবাসী এবং গৌড়দেশ 
আধ্যদেশ, বর্তমান রাজসাহী বিভাগ । রাজসাহী শব্ধ পারস্য ভাষ! 
হইতে উৎপত্তি হইয়াছে । “সাহ” শব্দ হইতে সাহী হইয়াছে 
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শব্দের অর্থ স্মুধীনরাজ্যাধিপতি, যথা “সাহে ইরাণ,” “সাহে আউধ”। 
স্থতরাং কাধীনরাজ্যাধিপতি রাজগণের বাসস্থানকে মুসলমান বাদসাহগণ, 
“রাজসাহী” নাম প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের 
নিগ্রারিত বঙ্গদেশ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বিভক্ত হইলে গৌড়দেশের 
কে্দ্স্থল/“রা্জসাহী” এখন জেলা বলিয়। সংজ্ঞিত ও বঙ্গদেশের অন্তর্গত 
হইয়াছে 

কায়স্ রি: মধ্যে গৌড় কায়স্থ অর্থাৎ মৌলিককায়স্থ 
পালবংশজ সম্রাট? ভূপালের বংশধর দেবপালদেব .গঙ্গোত্রী হইতে 
সেতুবন্ধ রামেশ্বর এবং লক্ষ্মীকোল অর্থাৎ প্রাচীন ঢাকা জেলার 
অন্তর্গত বর্তমান লক্ষ্মীপুর হইতে পশ্চিমনাগর পধ্যন্ত অধিকার করিয়া 
পরিশেষে কাঞ্থোজ, হণ ও পারসীক র্লাজ্য ( পারসিয়া ) জয় করিয়া- 
শছিলেন। তিনি স্বীয় বিজয়ী সেন! সং যখন মুদগগিরিতে ( মুঙ্গেরে ) 
অবস্থিতি কুরিতেছেলেন, তখন যে সকল' 'বীধ্যশালী অন্তান্ত নরপতিগণ 
তাহাকে সন্মানপ্রদানাথ দর্শন করিতে তথায় আগমন করিয়াছিলেন, 
তাহাদের অঁইগণের পদধূলিতে দিজ্মগুল আচ্ছন্ন এবং সৈম্তপদভরে পৃথী 
ভারাক্রাস্তা হইয়া রসাতলগামী হইবার উপক্রম হইয়াছিল । তিনি 
নদী পার হুইবার জন্য যে নৌসেতু নিশ্নাণ করিয়াছিলেন, তাহা এতাধিক 
উচ্চ ও দীর্ঘ, যে তাহা পর্বত বলিয়া মানবগণের ভ্রম জন্নিয়াছিল। 
তিনি সোগতপতি' বুদ্ধদেবের ,পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, রত্বখচিত 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়? জন্বদ্বাপের সমস্ত বিজিত ভূপতিগণ যে প্রকারে 
তাহাকে করপ্রদান 'করিবে ও তাহারা যে প্রণালীতে রাজ্যশাসন 
করিবে এবং তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে যে নিয়মে শাসন করিবেন তৎসঙ্ষন্ধে 
ছুইথানি অনুশাসন পত্র সংরচিত করাইয়াছিলেন। তাহার এক খানি 
মুঙ্গেরে ও আর'এক খানি বুদ্দাল নামক স্থানে পাওয়! গিয়াছে । তাহার 
মন্ত্রীর নাম কেদার মিশ্র । তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও কাঁধ্যদক্ষ 


Se 


৪৬৬ কায়স্থ পুরাণ। 


ছিলেন। তাহার বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি হৃণদিগের দেশ জয় করিয়া, 
উতৎ্কলকুলের গবব খর্ব দ্রাবিড় রাজ্যের মহিমা নষ্ট, ও গুজ্জরের শ্রী ভরষ্ট 
করিয়া সার্বভৌম সমূদ্রমেখল রাজসিংহাসন উপভোগ, পূর্বক কাম্বোজ- 
দেশ আক্রমণ করেন। এই সম্রাট সম্বন্ধে এসিয়াটিক রিসাঘচর 


প্রথমভাগে এইরূপ লিখিত আছে ।(১) 

সিংহবংশজ রাজা সিংহবাহুর জ্যেষ্ট পুত্র ধিজমলিংহ পিত্রাজ্য গৌড় 
হইতে কোন অপরাধবশত:ঃ নির্বাসিত হইলে সাত শত অনুচর লইয়া 
অণবপোতে আরোহণ পূর্বক সমুদ্রপথে গমন করিতে করিতে এক দ্বীপে 


(১) “At Moodgoghiri where is encamped his victorious 
army ; across whose river i8 constructed for a rond a bridge 
of boats which 1s mistaken for a chain of Mountains s জ » 
whither the princes of the north send so many troops of 
horse that the dust of their 0০৩৪ spreadg darkntss on all 
sides ; whither so many mighty chiefs of Jumboo Dsxvipa 
resort to pay their respects; that the carth sinks beneath 
the weight of the feet of their nttendunts. Here Deva 
Pall Deva who walking in the footsteps uf the wmightys 
Lord of the Suogots #* ক issues his‘commannds.> 

“He who conquered the earth from the Sanne: of the 
Ganges as fur as the welt known bridge, which was con- 
structed by the enemy of Dasausya, ‘from the river of 
Luckhiconl, as far as the habitation of Boroon, * # who 
going to subdue other princes, 18৪ youxg horses meeting 
their females at Komboge, they mutually neiged for Joy.” 

“Trusting to his (Kedar Misser’s) wisdom, the king of 
Gour for a long time enjoyed the country of thre eradicated 
race of Ootikola, the king of Dravir and Goorjas whose 
glory was reduced, and the universal sea-girt throne.” 


পরিশিষ্ট । ৪৬৭ 


এ 
উপস্থিত হইয়! তত্রস্থ পরাক্রমশালী ভূপতিকে পরাজয় করতঃ এ দ্বীপের 
সিংহাসন” অধিকার করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন । তাঁহার 
মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পাণুবাস বঙ্গদেশ হইতে গমনপূর্ববক তাহার 
মঞ্জার নিকট হইতে বাজ্যভার গ্রহণ করেন (১)। সিংহবংশজ রাজা 
কর্তৃক দীর্ঘকাল পধ্যন্ত শাসিত হওয়ায় ও দ্বীপ সিংহল বলিয়া আখ্যাত 
হইয়াছে ! অনেকে সিংহলকে বর্তমান সিলন ও প্রাচীন লঙ্কা দ্বীপ বলিয়া 
ব্যক্ত কারয়্াছেন4 কিন্ত আমরা এই মতের সহিত এঁক্যবদ্ধ হইতে 
পারি না। আবাদের মতে সিংহল বর্তমান সিংহপুর (Sing: pur) 
হইতে পারে.। বুদ্ধদেব যে বৎসর মানবলীল। সম্বরণ করেন, অর্থাৎ প্রায় 
২৬০০ বৎসর হইল পাুবাস সিংহলের সিংহাসন অধিকার করেন। 
গৌড়দেশ অর্থাৎ রাজসাহী বিভাগ কালক্রমে বঙ্গদেশ বলিয়া গণ্য হইয়া 
আসিয়াছে । সুতরাং কোন কোন গ্রস্বকার 'বজয়সিংহকে বঙ্গাধিপতি 
বলিয়া পূর্ণনা করিয়াছেন। , * 

, ইতি তপূর্কো প্রমাণ করা, হইয়াছে, ব্রদ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়গণই কালক্রমে 
বৌদ্ধ হইয়া বেদ প্রভৃতি ধশ্মগ্রন্থান্নপারী কর্শ্মকাণ্ডের বিদ্বেষী হন এবং 
সর্দত্র আপনাদের বৌদ্ধধন্ম প্রচার করণের চেষ্টা করেন । এই নিমিত্ত 
তাহার!- ব্রাহ্মণের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। শাক্য সিংহ ক্ষত্রিয়, 
এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে তিনিই বুদ্ধদেব, তাহারই প্রতিমূত্তি শ্ীক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে৷" বুদ্ধদেবের প্রতিমুণ্ডি যে বৌদ্ধগণের দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্ৰ সন্দেহ হইতে পারে না। স্থতরাং 
জগন্নাথদেবের মন্দিরও যে বৌদ্ধ রাজগণের নির্মিত, তাহাই অঙ্কমিত 
হইতেছে। সকলেই অবগত আছেন, উড়িয়ার গঙ্গাবংশীয় রাজগণ 
অত্যন্ত পরাক্রাস্ত ছিলেন, তাহারা! এক সময়ে ত্রিবেণী পর্যন্ত রাজা 
বিস্তার কারয়াছিলেন। তাহারাই জগধিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির 


(১) ম্হাবংশ ও রাজরত্বাকরী গ্রন্থে সিংহলের বিবরণ দেখ । 


৪৬৮ কায়স্থ-পুরাণ। 


প্রস্তুত করান। কলভিন সাহেব যে অন্থশাসন প্রাপ্ত হন, তদ্বৃষ্টে 
পাশ্চাত্য এতিহাসিকেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে অনন্ত বর্শ্ম এ গঙ্গাবংশের 
আদিপুরুষ, প্রায় ৮০০ বৎসর হইল তিনি গঙ্গার দক্ষিণ 'ই6স্থ রাচুখণ্ডের 
অধিপতি ছিলেন (১)। বন্মা উপাধি সাধারণতঃ ক্ষত্রিরের উপাধি । 
স্থৃতরাং অনন্ত বশ্ম। যে জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ 
হইতে পারে না। ই ই. 

এক্ষণে দেখ আবগাক, কোন্‌ ক্ষত্রিয়ের! বন্মা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত ছিলেন। 
শাস্ত্রে বিবৃত হইরাছে ক্ষত্রিয়ের উপাধি দেব, রায়, ভ্রাতা, ভুভুজ এবং বন্মা।' 
ব্যোমনংহিতায় বিবৃত হইয়াছে, কারস্থ ক্রত্রিয়গণই কলিতে নিশ্চিত 
ক্ষত্রিয়, তাহাবা বম্ম। সংজ্ঞার সংজ্ঞিত । এতদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, 
বম্মা উপাধিধারী কারস্থ ক্ষঙ্য়িগণঃ কলিতে রাজত্ব করিতেন । 
কায়স্থদের পদ্ধতির মধ্যেও বন্মা পদ্ধতি আছে । 

দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রথমে চন্দবংশায় ক্ষত্রিয় সম্রাট যুঁধঙ্গির ও 
দুয্যোধনের যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহান্তে হ্যা, চন্দ্র ও মনুবংশায় 
ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিলেন। তৎপরে মহাপন্ম নন্দও বহু ক্ষত্রিয় 
নাশ করেন। কায়স্থ চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র ত্রিলোকের অধিপতি 
হইলেও কালক্রমে হীনবল হইয়াছিলেন। ক্রমে স্বর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় 
ক্ষত্রিয়গণ প্রবল হইয়াছিলেন। কুরুপাগুবের যুদ্ধের প্র কলিযুগ প্রবৃত্ত 


(১) “An inscription procured sinute Mr. Stirling 
wrote, by Mr. Colvin, shews that 09001529105, was not 
the founder of the Gunga Vansu family, buf the first who 
came into Kalinga was Anaunta Barina, sovereign of Gunga 
Rabri, the low country on the right bank of the Ganges"*#, 
this vecuirred at the eud of the eleventh ০67১0010০০০] era,” 


P, CXXVIII, Wilson’s preface to 
The Mackenzie Collection. 
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হইয়াছে | এই যুগে কায়স্থ ক্ষত্রিযগণই আবার প্রবল হ্ইয়াছিলেন এবং 
অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা হীনবীধ্য ছিলেন । এই সকল 
কারণে কায়স্থই ॥কলিযুগে রাজদওধারী ও বন্মসংজ্ঞাধারী, জপযজ্ঞে নিরত 
ও রাজা এই -সংজ্ঞার বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অতএব উল্লিখিত অবস্থা! 
সকল একত্রিত করিয়া প্রণিধান করিলে অনুমিত হর, যে গঙ্গাবংশের 
'আদিপুরুণ অনন্ত রম্মা জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তিনি গঙ্গার পশ্চিম 
রাঢগণ্ডের অধিপতি ছিলেন। স্থতরাং তাহার বংশধরেরা সম্ভবতঃ 
“ক্ষিণরাটান কায়স্থ ছিলেন | 

উৎকলে বুদ্ধদেবের মন্দির রা ইন্দ্রদেবনকভক নিম্মিত, ইহ! 
প্রাচান সম্প্রদায় বলিয়। থাকেন। কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত 
হইয়। আসিতেছে যে, ইন্দ্রদেবন রাজ! এ" মন্দির নিশ্মাণ করির। তাহাতে 
কোন্‌ দেবতার প্রতিমৃত্ি প্রতিষ্ঠিত কর্রিবেন চিন্তাকরণানস্তর উপদেশ- 
গ্রহণ করণাথ কোল খষির নিকটে গমন করেন। এ খধি তৎকালে 
যোগাবলদ্বী: ছিলেন । স্থতরাঁং তিনি তাঁহাকে কোন কথা বলিতে 
ন! পারিয়া করজোড়ে তাহার নিকটে উপস্থিত রহিলেন। এইরূপে 
কয়েক যুগ অতিবাহিত হইলে একদা খধিবর যোগ পরিত্যাগ পূর্বক 
নেত্র উন্মীলন করিয়া রাজাকে দর্শন ও তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে, 
তিনি যে” কারণে» সাহার খনকট আগমন করিয়াছেন, তাহা নিবেদন 
করিলেন। তশ্রবণে কোন্‌ দেবের প্রতিমুভি এ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা 
কর্ভ২/-_এই বিষয় ির্ণয়করণার্থ খষিবর পুনব্বার ধ্যানে নিরত হইলেন। 
এইরূপে গুনর্বার কঞ্ত্রেক যুগ অতিবাহিত হইল । ইতিমধ্যে সমুদ্র- 
ধৌত-বালুক। দ্বারা ক্রমে ক্রমে আচ্ছাদিত হইয়া এ মন্দির আর 
দৃষ্টিগোচর হইত না । 

জগন্নাথদেবের ( বুদ্ধদেবের ) মন্দির যে স্থানে বালুকাবৃত পৃর্থীতলে 
ছিল, সেই স্থান দিয়া একদা গঙ্গাবংশীয় কোন রাজা রথে আরোহণ 


৪৭০ কায়স্থ-পুরাণ । 


করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ রথচক্র আবদ্ধ হইল? রাজা রথ 
হইতে নামিয়া চক্রবদ্ধতার কারণ নির্ণয় করিতে করিতে চক্রপার্শে 
মন্দির-চক্রের লৌহ দৃষ্টি করিলেন । তদ্দর্শনে তিনি ওঁ স্থা্লী খনন করিবার 
আদেশ করেন । ক্রমে খনন করিতে করিতে জগন্নাথদেবের মন্দির "5 
তাহার সংলগ্ন অন্তান্ত ইমারত বহির্গত হইলে এ রাজা তন্মধ্যে বৃদ্ধদেবের 
প্রতিমৃত্তি নিৰ্ম্মাণ করাইয়া স্থাপন করিলেন । ”" * ৃ y ৃ 

এদিকে ইন্দ্রদেবন রাজা যে খধির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি 
যোগ সম্বরণ করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত উপদেশ 
প্রদান করিলেন। ইন্দ্রদেবন রাজা তচ্ছ.বণে মন্দিরের নিকট 'প্রত্যাগমন 
করিয়া! দেখিলেন যে অন্যরাজাকর্তক তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতিমূতি প্রতিচিত 
হইয়াছে । স্থতরাং মন্দিরহেতু 'ইন্দ্রদেবনের সহিত এ রাজার ঘোরতর, 
বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয়ে বিধ্বাদভঞ্জনাথ এ খধির নিকট গমন করেন। 
তিনি এইরূপে বিবাদনিষ্পত্তি করিলেন যে এ মন্দির ও প্রীতমৃত্তিতে 
উভয়েরই তুল্য স্বত্ব জন্মিয়াছে' ৷ কারণ বালুকাবুত পর্থীতলম্থ-"ন্দির ঘখন 
গঙ্গাবংশীয় রাজা স্বীয় পরিশ্রমে € ব্যয়ে উদ্ধার করিয়া বুদ-প্রতিমন্তি 
স্থাপন করিয়াছেন, তখন তাহাতে তাহার অঙ্গেক স্বত্ব অবশ্যই বর্ভিবে। 
এই অবস্থার প্রতি প্রণিধান করিলে স্পষ্ট প্রতীতি দ্রন্মে যে এ মনিব 
ইন্দ্রদেবন বাজার নিশ্মিত। Le এ 

কল্ভিন্‌ সাহেব উল্লিখিত ঘটনাটা একাদরশ*শত খ্রীঃ অব্দে সংঘটিত 
হওয়া বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাহার অগ্ঠমানিকষ কথা মাত্র । **উহা 
যখন ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত অনৈকা হইতেছে, তখন*আমরা এ আন্গমণনিক 
কল্পনার প্রতি নির্ভর করিতে সমর্থ নহি। 


কায়স্থ ক্ষত্রিয় বল্পালসেন, যিনি কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণের ফৌলীন্ত পদ্ধতি 
পুনঃ প্রচলন করেন, তাহার পুত্র লক্ষ্পণসেন পিতৃসিংহাসন গ্রহণ করিয়া 
« বৎসর রাজত্ব করেন । এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শ্রীক্ষেত্র ও কাশী 
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পৰাও জয় ক্রিয়া তথ রাজগণের নিট হইতে কর ওহ", ক্ষবিয়া ছিলেন 

এক্ণে পূিদেহীয় পান্টি কগণেধ মে বাহ্গ লন; প্রীহাবো গগন, নিব 
বাপৰ = চা সি “ স্বংপারধ এন; সাঙা 2 স। | প্ঘণসেন, 
খা আদ কদ্যিতলন দেহ জা জু খবিকে। বিদশী্ 
গণের : এত বংস্র দা গদি লা হউক, লক্ষণের হাহা 
পির -ঢ পাগারি + ঈসা সা বঙ্গনপ্ট বৰ মিল 
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বিয়ার শিলক ১৬ ভজ, আশ্ববোহী &ৈ 
৮. নবদ্বাপে ফাশ-ন ক’. 2 একজন লামা অমর « ব্ব্কূপ রাজা 
লাশে পলায়ন « বিতেই ১০ নক্ষদেশ মু এছ শত অধীন হয় এইরূপ 
পালগ! শ্রমমুলগঃ ইত? কেবল অল্মাশী রা নাহার বাঙ্গালাত 
জত্ততাস বঠনাব ফলদাত | ক্রিয়ার গালা. পহপরে হশকবরের সময় 
কং মুকুন্দরান দানক এবজান্‌ জমীদার '2.'"ন, তাহার জ্র্মীদারী 
দশ = ফতেহাবাদ হিট) শাহার স্বাদে ও বিশপুতেণক স্ন্যখস্থ চব 
১খমুকাপয়াগ নামে অ. গান মালনবত বাদসা হর অধীন 
‘ই অন্বীকার কণিয়া উদ ক" 5% সতিত যু ও তাহাকে পরাজয় 
'পুন্ধক আশেষে দিল পীশ্বসের কস টন সেমা। চকে নিল সপন । 
শাহান মৃত্য হইলে ভনীয় গৃহ 
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£তিনিধিকে কর টিতে এবং ঈ বা 
যানি পাহ ke সম্বম, কাড়ি, ১ 1৭" 
অনেক কষ্ট দশছিলেন। পির 
বু পরা) €ইয়। বনাকৃত 5 7 
বক্তিয়ার খনার পরে দাঘকাল এ 
ছল । বিক্রমপুরের চাদকেদীর রহ 


কামনস্থ-পুৱাণ। 


বীরিদিহিশিক , চক্রসথীপের কন্দর্পনারায়ণ ও তষণার কুকুর বের ও এবং 
অর বরকাছনী মনেই অবগত আছেন। ৬ ' 

*'য়ে গণেশ খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রার্ে বঙ্গদেশের নিংহালন 
অঁখিকার করিয়াছিলেন, তিনি দিনাজপুরে" রাজা গণেশ কায়স্থ কি: 
বর্তমান দিনাজপুরের স্রাজ্সবংশের পূর্ববর্তী * "মার: ইসিও কায 
ব্বাধীন রাজ্ঞ। ভিলেন । 


